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নিবেদন । 


পষ্ঠান সম্পাদক মহাশয়ের অন্ুম্থতানিবন্ধন পদ্থা বাহির হইতে অত্াধিক 

(বপব্ব হুহল। গ্রাহক ও অনুগ্রান্ছকগণ এই অনিচ্ছারুত ত্রুটি মার্জনা! কবিবেন্‌। 
বর্তমান সময়ে কাগজের মুল্য অভিশম্ধ বুদ্ধি হওয়াতে ও গ্রাহক সংখ্যা কম 
থাকাতে, পশ্থ! ছুই মাস করিয়া একত্রে বাঁডির হইবে । আর একটি বিশেষ 
নিবেদন এই--ম্মাপনাদের অনেকের নিকট গত বৎসরের চদা পাওনা আঙ্ে। 
আপনার অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিবেন এবং ১৩২৪ সালে অশ্রিম মুলোর 
জন্য পরবন্তী মাসেভি পি করিব। বোধ ভদ্ধ «ণপনারা তাভা গ্রহণ করি 
আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। 

ইতি-_ 

মাঁনেজার। 


পন্থার নিয়মাবলী | 


১। “পন্থার অগ্রম বাধিক মুল্য সর ও মফঃস্বলে ডাক মাশুল সমেচ ২১ ছুই টাকা, ভি 
পিঃতে ২/* দুই টাকা এক আনা । শান্জীবী ব্রাঙ্ণ প্ডিতপণকে বিশেষ মুলো দেওয়া হয়। 
এক সংখ্য। লমুনার জন্য ।* চীরি আন। দিতে হইবে । 

২। পত্রিকান পাওয়ার সংবাদ পর সংখ্যা পাইবামাত্র না জীনাইলে, আমবা পুনঃ 
পাঁঠাইতে দায়ী নৃহি। 

৩) গ্রাহকগণ পত্রে এবং টাঁক। পাঠাউলান সনয় কুপনে নম্বর, লাম ও ঠিকান। স্পস্টকূপে 
লিখবেন! সীহারা সুভ গ্রাহক হঞ্বাব জগ্ঠ টাকা পাঠাইবেন, তাহারা কুপনে “নুতন” এই 
কথাটি যেন লিখিয়। দেন । শ্রাহকগণ কোন পিদ্য়ের ডগুরের প্রত্যাশা করিলে, অন্বগ্রহপুবাক 
রিপ্লাই কাড়ে বা টিকিট সহ প্র লিখিবেন। 

৪1 "পন্থা স্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের জস্থ মলা দ্বিতীষ ও, তৃতীয় পেজ মাঁঘক ৪১ চারি 
টাকা হিঃ, চতুর্থ পেজ.) পাঁচ টাকা হিঃ এবং অন্যত্র ২$* আড়াই টাঁকা হিনাবে জওয়া হয! 
বিজ্ঞাপনের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে পাত্রকা প্রচারের অন্ততঃ একমান পূব সংবাদ 
দিতে হইবে। 

€) গপস্থাশয় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্ধ সম্বন্ধীয় প্রবদ্ধাদি প্রকীশিত হয়। 
রাজনৈতিক ব! দ্বেষভাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদির: মতামতের জন্য লেখকগণ 
দায়ী হইবেন । 

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক প্রবন্ধা্দে স্পট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়৷ পাঠাইবেন। 
প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট না পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়া হয় না । 

৭. "পন্থা" সন্থন্বীয় টক, পত্রাদি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্ঁ পত্িক! ৮*- ক নামে লিঙ্ক 


রিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন 
“পন্থা” কা্যাধ্যক্ষ, 
১৪৫ নং হারিসন রোড, কলিকাতা । 


১৯ পপ্‌ত্তা রে 


/ 
তলা ত্য ্সর্ড 


“নাস্তি সত্যা পরো ধন্ম্মঃ 1 


৬ষ্ঠ ভাগ । ] বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ | [১ম ও ২য় সংখ্যা । 


খোলরে প্রকৃতি আজি খোলরে তব ছুয়ার ৷ 


গাহবে বিহঙ্গ আজি গাহ তব গান, 
উদ্ধে নীল শৃন্তে উড়ি 
অনন্ত আকাশ জুড়ি 
পাপিয়া, গাহিয়া যাঁও মাতাইয়। প্রণ্ণ | 
উচ্চ হতে উচ্চে তুলি 
তোমার মধুব বুলি 
কুহু কুন ডাকে পিক, সুধা কর দান, 
গাহরে বিহঙ্গ আজি থাঠ তব গান। 
বহরে বহরে আজি বসম্ত পবন, 
কামিনীর গন্ধ নিয় 
যাঁও দেহ পরশিয়। 
হাসিয়া! উঠুক বিশ্বে জীবে জীবন, 
দূর করি শ্রান্তি ক্লাস্তি 
বহি আজ আন শাস্তি 
নবীন উৎসাহে ফেল ভরিয়া ভূবন, 
বহরে বহরে আজি বসস্ত পধন । 


পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


হাঁসরে হাসবে আজ বিমল গগন, 
ব্যাপি? বিশ্ব চরাচর 
হাস আজ নীলাম্বর 
হাস্থুক নক্ষত্র তার! চন্দ্রমা তপন) 
বিচিত্র সঙ্জায় সাজি 
অই জলধররাজি 
চাসিয়া উঠুক আজি সৌন্দধ্যে আপন 
হাসরে হাসরে আজি বিমল গগন । 


নাঁচলো যমুনা, পল্প!, নর্দা, তাপতী, 
লক্ষ্মা, গোদাবরী, আজি নাচ ভাগীরথী, 
রবি শশী লয়ে বুকে 
গাহিয়। মনের সুখে 
নেচে নেচে চলে যাও যেথা! তব পতি; 
প্রেমের আবেগে ভুলি 
প্রেমের লহরী তুলি 
দুকূল ভাসায়ে চলে যাও শীপ্রগতি, 
নাচলো। কাবেরী, কৃষ্ণা, নাচ কংসাবতী। 
জাগলো জাগলো৷ আজি প্রকৃতি রমণি ! 
যেথ! সে রূপের রাশি 
লুকায়ে রেখেছ, আসি 
থুলে ধর্গ আজিকে লে সুষমার খনি ; 
সাজিয়া নবীন বেশে 
এস গো মা হেসে হেসে 
চিত্তমুদ্ধকর ব্ধপে ধীড়াও আপনি, 
সে রূপে হেরুক সবে বিশ্বের জননী । 
শ্ীনলিনীনাথ দাসগুপু এম্‌, এ বি, এল । 





যোগশক্তির বিকাশ । 


আঁমাদিগের সাধারণ বিশ্বাস যে কতকগুগি অলৌকিক শক্তির বিকাঁশই 
যোগ বা যোগের উদ্দেশ্বা। কিন্তু যোগশাস্তে চিত্তবুন্তির নিরোধকেই যোগ- 
ধজ্জায় অভিহিত করা হইয়াছে । এই প্রকারে দেখিতে গেণে অর্থাৎ চিত্ত- 
বৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলিয়া বুঝিতে হইলে তাহাতে কোন? বিশেষ শক্তি- 
বিকাশের স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। কাঃণ চিত্তের ও তদন্থকারি মন, 
বুদ্ধি ইত্যার্দির বৃত্তি লইয়াই শক্তির অনন্ত প্রকারের ক্রীডাভিনয় হইয়া! থাকে ) 
সই চিত্ববুত্তির নিরোধ হইলে আর শক্তি কাহাকে মশ্রয় করিয়া বিকাশিত 
হইবে ? সুতরাং দেখা যায় যে যাহারা যথার্থ যুক্ত বা ধাহাঁদের চিত্তের বৃত্তিভাব 
'নরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহাদ্দের যোগে শক্তির বিকাশ পরিপণক্ষিত হইতে পারে 
না| অপিচ আমর! সচরাচত্র শক্তির বিকাশ দ্বারাই ষোগীর পরিমাপ করিবার 
প্রশ্নাস পাইয়া! থাকি) হ51 প্রদীপের আলো জালির! সুর্য দর্শন চেষ্টায় সায় 
হাস্তাম্পন হইলেও ইহার মুলে একট সত্য এই যে সাধনপ্থে প্রবৃত্ত যোণীদিগের 
মধো নানাপ্রকার শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে । তাহ] দেখিয়া এ সকল শক্তি- 
বিকাশসমূহকেই যোগের প্রধান অঙ্গ বলিয়া অনুমান করা সাধারণের পক্ষে 
সম্ভবপর হইলেও শান্্রদশী ধীর ব্যক্তি তালতে তৃপ্ত হইতে পারেন না। 
পন্নশস্তরে যোগে আরুক্ক্ষু, মননশীল সাধকগণের পক্ষে এই সকল শক্তিলাত 
তাহারিগের চরম গন্তব্য লক্ষ্যস্থানে পহুছ্বার বিদ্বপ্বরূপ। অলঙ্ঘ্য 'প্রারুতিক 
নমশৃঙ্খলার বশে এইরূপ বিশেষ বিশেষ শক্তিবিকাশ তাহাদিগের লতনীয় 
হইলেও ইঞ্টনিষ্ঠ গুরুভক্ত চতুর সাধক ইহাদ্দিগকে উপেক্ষ। করিয়। স্বীয় গন্তব্য- 
পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবি কৃষ্ককমল গোস্বামী গ্ররাধিকার 
মুখে এই যোগশক্তিসমূহকে ভুজঙ্গ বলিয়া বর্ণন করাইয়া! কহিয়াছেন__ 

চলিতে চরণে কত বিষধর কেডিত_- 
সেই পরম পুরুষের অনুরাগোদদীপ্তা শ্রযতী এই শক্তিগুলিকে তাহার নিভৃত- 
নকুঞ্জবাসরবিপাসের “মপিময় নৃপুরু+ মানিতেন। কিন্তু সেই পরমপুরুষের 
কণিক-বরহ-বিধুর। শ্রীমতীর নিকট ভূষণ তুজঙ্গে পরিণত হষ্ঈটত। তাই 
সাবার বিগ্তাপতি গাহিয়াছেন-- 
শঙ্গ কর চুর, বসন কর দুর 
তোড়ত গজমতি হার রে। 


৪ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


পিয়া যদি তেজল কি'কাজ শুঙ্গারে 
যমুনা সলিলে সব ডার রে॥ 
সিথার সিন্দুর, মুছিয়! কর দৃর 


পিয়া! বিহু সকলি নৈরাশ রে ॥-- 

ষোগারূঢড় যোগীর সেই পরম পুরুষই লক্ষ্য। সেই অপ্রাকৃত মন্মথমদনই 
ঠাহার পরম আশ্রয় । তাহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সে তাহার এই 
সকল প্রাক্কৃতিক আভরণ বিস্মৃত হইয়! যায় । তবে ষদ্দি তাহার পরমাত্মীর় পর 
পুরুষের লীলার সেবাক্ধ আবশ্যক হয় তবেই ইহার ব্যবহার করিয্া থাকেন। 
তাহ! না হইলে সামান্ত যোগশক্তি ত দূরের কথা, দৈবীসম্পদ্দেরও কোনও মুলা 
থাকে না। বস্ততঃ যোগের যাহা লক্ষ্য তাহ! ছাড়িয়! এই সকল অভিনব 
শক্তির খেলায় মজিয়! পা1--সোন! ফেলিয়া আচলে গিরার*ন্তায় অকিঞ্চিৎ- 
কর: জীবাম্মা পরমায্মার অ'শ মায়াবিভ্রান্তি বশে জীব তাহাকে পরমাত্ম 
হইতে পৃথক বোধ করে। এই পৃথক বোধের একান্ত বিলোপ হইলেই জীবের 
পরমাত্মমওর সহিত যোগ হয়। টৈজ্ঞানিক ভাষাক় তাহারই নাম চিত্তবৃন্তির 
নিরোধ | অনস্তশক্তিমান্‌ ব্রহ্ম, তগবান্‌ বা পরমাত্মার অংশস্বরূপ জীবে শক্তির 
সর্বপ্রকার অভিবাক্তি সমভাবে সম্ভব না হইলেও শক্তিবীজই যে তাঙাতে নিহিত 
রহিয়াছে ইহা নিশ্চয় সেই জন্কই জীবের ক্ষে৫্রে শক্তির নৃতন নূতন অভিবাক্তি ব| 
ক্রমবিকাশ সম্ভবপর হইয়া থাকে । যাহা নাই তাহা হয় না; যাহা আছে 
তাহারও অভাব হয় না । গীঙে'ক্ত *্নাসতোইবিস্ততে ভাবঃ” শ্রোকের ইহাই 
মন্ত্র বলিয়! অন্থমিত তয় । 

জীব শবটা অতিবাপক ভাবে সর্বত্রই বাবহত হইয়া আমিতেছে। এমন 
কি নামান্ত অণু (97069115৭77) হইতে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ধীমান্‌ মানব পর্যান্ত 
সকলেই জীব সংজ্ঞার অন্তভূক্তি। মানব ব্যতিরেকে অপর প্রাগীদিগকে আমরা 
'ইতরপ্রাণী” ও পাষাণ, বক্ষািকে “জীব” বলিয়া! স্বীকার করিলেও তাচাদিগের 
মধো আমাদিগেরই স্তার ঈন্জ্রিক্নিচগ্জের বিকাশ দেখিতে পাই ন! বাঁলয়া তাহা- 
দিগকে প্রায়ই জড বলিয়া! ভাবি। ইহাই আমাদিগের সাধারণ ধারণা । কিন্ত 
চৈতন্ঠময়ী প্রকৃতির অঙ্কে কিছুই অঙ্চেতন নাই। সামান্য বালুকাঁকণার অস্তরালেও 
বিশ্ব-প্রকৃতি অতন্্রিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়্াছেন: বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিতে 
পারিলেই তাহাকে ও তাহার অন্তরালে অবস্থিত পর পুরুষোত্তমকেও দেখিতে 
পাওয়া যার। তাহ! দেখিতে পাইয়াই ভাগবতকার 'চ্চকণ্ঠে বপিয়াছেন-_ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ]. যোগশক্তির বিকাশ । ৫ 


বুহদ্রপলব্ধমেতৎ * 

অর্থাৎ এতৎ__এই” বলিয়া যাহ! কিছু উপলব্ধ হয় তাহাই বৃংহনশীল-_বৃহৎ। 

প্রকৃতির ক্ষেত্রে জীবের ক্রমবিবর্কন বা বিকাশ একটি প্রাকৃতিক নিরম। 
পেই নিয়মের বশবর্তী হইয়! আবহমান কাল হইতে জীবকুল নানারূপে বিবন্তিত 
হইয়া আসিতেছে । মাতৃগর্ভ নিষিক্ত জীবাণুর সুগঠিত মানবদেহে পবিণতি ও 
তাহার অন্তরালে মন বুদ্ধি অহস্কারাদির অবস্থিতির বিষজ় ধৈর্য্যসহকারে চিন্তা 
করিলে বিন্মম়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে কি আশ্চর্য 
শক্তিদ্বারা পরিচাঁলিত একটা সামান্ত কৃমিতে চক্ষুঃশ্পোত্রাদি নানাপ্রকার ইন্দিয়্ের 
বিকাশ হইয়া থাকে, অভিনব যৌগশক্তিলাভেচ্ছুদিগেব পক্ষে তাহ! বিশেষ 
পর্যালোচনার বিষ্ব সন্দেহ নাই। অবশ্টী অনেকেই বলিবেন প্রাকৃতিক 
নিয়মেই ইহা হইয়া! থাকে ; তাহা গ্রিক। প্রাক্কৃতিক নিয়মশৃঙ্খলার তথ্য 
অবগত হুইয়াই মানব সর্বপ্রকার উন্নতিসাধন কবিয়াছে, করিতেছে এবং 
ভবিষাতেও করিবে । আধ্যভট বা নিউটনের আবিষ্ষিয়ার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণ 
ছিল, বেঞ্ুমিন ফাক্ষলিলের পূর্বেও তডিৎশক্তি ছিল, গ্যালিলিওর পূর্বেও পৃথিবী 
সুর্যোর চতুদ্দিকে ভ্রমণ করিত, জগদীশ বস্থর পৃর্ব্বেও সর্ধভূতে জীবনম্পন্দন 
ছিল। এছ সকল মনীধিগণের আখ্িক্ষস্ার পর হইতে এই মকল প্রাকৃতিক 
শক্তিকে লোকের ব্যবহারোপযেগী করিয়া মানবগণ দৈনন্দিন জীবন্যাত্রার 
বহুবিধ সুগম উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার 
করিবেন না। প্রাকৃতিক শক্তিবিকাশের নিয়ম সর্বত্রই এক প্রকার; কারণ 
প্রকৃতি সর্ধাস্মিকা, তাহার খেল! সর্বত্র সমান একহ প্রকার, সর্বদা একই নিয়মে 
তাহার কার্য হইয়! থাকে ;- মানব, পশু বা বৃক্ষাদির দেহে আহাগ্য বস্তুর পরি- 
ণতির একই প্রকার নিয়ম-_ মানবদেহে ও বাভিরের অন্নাদির অণুসমূহ দেহ গঠন 
করে বৃক্ষা্দি শরীরেও তাহাই ; তবে মানবের মানবোচিত দেহ, পশ্তর পশুচিত 
এবং বৃক্ষের বৃক্ষোচিত দেহ গঠিত হয়; এইমাত্র দ্রষ্টবা গ্রতেদ। 

যোগশক্তি লাভ সাধারণ-চক্ষে অতিশয় লোভনীয় বটে; কিন্ত শক্তিলাভ 
হইলে তদানুষঙ্গিক বিপদ্‌ ও ছুঃখরাশির৭ আগমন অবশ্যস্তাবী ; কাজেই সুখের 
লাগি! যে করে পিরীতি ছুঃখ যে তাহার নিকট অবস্ঠই যাইবে তাহা সহ 
করিতে শিক্ষ। করা আবশ্তাক | যে বাক্তি জন্মান্ধ সে বৃক্ষচ্ছার়ায়, বা মন্দালোকে 
স্বকপোলকল্লিত নানা প্রকার মুত্তি দশনে ভূতের ভর পায় না, এই বিপদ চক্ষম্মান্‌ 
ব্যক্চিরই হইয়া থাকে । চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি যেমন গতর অনস্ত বৈচিত্র্য দর্শনে 


৬ পন্থা!) [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২ 


স্থথান্নুভব করে তেমনি বিভীষিক1 দর্শনে সন্তস্ত ও ভীত হর এবং তাহা নিবারণ- 
কল্পে বুবিধ প্রযত্বপরায়ণ হয়। ষোগশক্তি গ্রাত করিতে হইলেও তাহার 
অন্ধকার অংশটা হইতে বাঁচিয়া চলিবার পথ করিম্লা লইতে হহবে--ঘোড়া 
চড়িতে শিখিতে হইলে পড়িতেও (শাখতে হইবে । এই নিমিত্ত ষোগী গুরুগণ 
সাধক-শিষ্যের চরিব্রগঠনে প্রথমে সবিশেষ যত্রবান্‌ হয়েন। যেমন উপর তৃণাচ্ছা- 
ত ক্ষেত্রে অধভ্রবিক্ষিপ্ত বীজে সফল আশা করা যায় না, তেমনি অগঠিত চিত্তেও 
যোগশৃক্তির বিকাশে সুফল আশা করা যায় না। 
যোগশক্তির বিকাশ কি প্রকার ও তাহার নিয়ম কি? প্রথমত: আমা- 
দিগকে তাহ বিচার কারয়৷ দেখিতে হইবে। তার পর তাঠা কি উপায়ে সাধিত 
হইতে পারে তাহাও দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ যোগবলে কি কি শক্তির বিকাশ 
হইতে পারে তাহ! দেখা যাউক। যোগবলে আমাদের ইন্্রিয়ে নূতন শক্তির 
বিকাঁশ, নৃতন ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইতে পারে। তারপর আরে! উচ্চতর পর্য্যায়ে 
জীব চৈতন্তে অণিমা, 'লঘিমা, প্রকাম্ প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ হইতে পারে। 
এবস্িধ বনু প্রারুৃতিক শক্তির সিদ্ধিলাভ সম্ভব । এতদ্বাতীত আরে! এক প্রকার 
পিদ্ধি আছে তাহা প্রকৃতির ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয় না) সেই অপ্রারকৃত পৌরুষেয় শক্তি 
পুরুষোত্বম ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। 
আমরা স্থুলদেহাভিমানী জীব। আমাদিগের এই স্থুলদেহের পতনেই 
আমাদিগের মৃত্যু বা সগ্ডার প্রকান্তিক বিলোপ হইল মনে করির! ক্ষু্ হইও সেই 
জন্য মরণের হাত এড়াইবার নিমিত্ত নানা পকার উপায় আঅবলগ্বন করিতে যত্ববান্‌ 
হই। আমির স্থুলাভিমান কিয়ৎ পরিমাণে বর্জন করিতে পারিলে ববিধ সিদ্ধি 
লাভ হয়। আমাদিগের এই স্থুল'ভিমাশী আমি ভা৭টাকে স্কুলভাবে রক্ষা করিয়াই 
কতকগুলি অভিনব সিদ্ধি লাভ হইতে পারে। পাশ্চাত্যজগতের উদ্ভাসিত 
01530909706, 01802301270 প্রভৃতি বাঁ থিয়সফিকাল সোগাইটার 
লক্ষীরূত ভূবলেিক বা ম্বলোকে গমন প্রভৃতি এই জাতীয় সিদ্ধি। ইহাতে 
আমি যে দেহাত্মক ও নামন্ূপ সংস্কারের সীমাবদ্ধ আছি আম তাহাই থাকিয়া 
যায়, আমার আমি যে বিশ্বেম্বরের অংশ সেই বোঁধ হয় না অথচ প্রাকৃতিক 
বিলাসের অভিনব স্তরে স্বীয় চৈতন্ত জাগ্রত রাখিতে পারা যায়। আমরা সচ- 
রাঁচর আমাদের দেহ-শঘ্যায় শাফিত থাক সত্বেও যেমন স্বপ্রজগতে বিচরণ 
করিতে পারি ও নানাবিধ ক্রির়াকগাঁপ ও সুখছ্ঃথাদির অনুভব করিয়! থাকি, 
ইহাও সেই প্রকার। তবে গ্রভেদ এই যে, আমরা ইচ্ছা করিয়াই স্বপ্ন আনয়ন 
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করিতে পারি না; স্বপ্নের সহিত জাগ্রত জগতের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারি না 
বলিয়া অনেক সময়েই স্বপ্ন অলীক হইয়া! পড়ে) কিন্তু এই শক্তির উন্মেষ হইলে 
স্বপ্ন সত্য হয় ও সেই স্বপ্রের দৃষ্ট কাধ্য বা ঘটনাবলিদ্বার! জাগ্রতের কার্য্য বা 
ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করা ধাইতে পারে, তন্লিবন্ধন কিয়ৎপরিমাণে ভূত-ভবিষ্যতের 
সামাজ্ঞান জন্মিয়! থাকে । 

নৃতন ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি ও ইন্দ্রিয়ে নৃতন শক্তির উন্মেষ এতদ্বভয়ের মধ্যে 
শেষোক্ত সাধন অপেক্ষারুত সহজসাধা। অনুকুল [কয়া সাহাযো ইহা কিয়ৎ- 
পরিমাণে সাধিত ভইতে পারে। অতএব ইনার মুল তত্বান্বসন্ধান করিয়! 
দেখা যাউক। 

নৃতন ইন্দ্রিয় স্কুরণ তইঠে হইলে কি কি আবশ্তক হৎসম্বন্ধে আলোচনা করা 
যাউক। এস্ভলে আমাদের "দহ মন ইগ্যাদির সংস্ত'ন পণালী সম্বন্ধেও একটু 
আলোচনার আবশ্যক । আমাদিগের পারিপাশ্বিক জগৎ লইয়' আমরা অবস্থিত 
আ'ছ। আমির বাহিরে জগৎ শুন্যময় হইফা গেলে আমাদেব আমি সুষুপ্ঠ তইয়া 
পড়ে, আমার বা আমির স্বাতন্থ্া রক্ষা সেই অবস্থায় সম্ভবপর হয়না' আমা- 
দিগের বহিস্থ এই বিশাল জগতযক আমব! পাঁচটি ইক্জিয়দ্বারা অনুভব করি। 
অর্থাৎ জগৎ এই পাচটি ইন্দ্রিয় পথে (অণু র্থাৎ ক্ষুদ্র ব' অণু অর্থে-_ অণুঃরূপত্থ 
প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের আমি বোধে সংযুক্ত হয় : যেমন আমরা চক্ষুদ্বারা দর্শন 
করি) যাহা (দি তাহা দু বারূপ পগিতের' নিদ্ধারণ করিয়াছেন ষে 
স্্য পৃথিবী অপেক্ষা চতুর্দশ লক্ষগুপ বড়। কিন্তু আমরা একবার দৃষ্টিপা শুপূর্বক 
আকাশের যে অংশ দেখিতে পাই সেই স্থানে বহুকোটী শুর্ধা থাকিতে পারে। 
অত বড় স্থান আমাদগের ক্ষুদ্র নয়নগোলকে অতি ক্ষুদ্র আকারে প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া কি আশ্চর্ধযা কৌশলে অত বড় বৃহংভাবে আমাদের হৃদয়কে উদ্দ্ধ করিয়! 
তোলে । এই প্রকার বুহত্ভাবের উন্মোষণ কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের শ্বায়ত্ত 
সম্পদ নছে, অপিচ সকল চক্ষুম্মান্‌ প্রাণিমাত্রেরই সাধারণ সম্পর্দ। এইপ্রকার 
সকল হন্ত্রি়পণে জগতের এক একটা ভাব বিশেধিত হইয়া আমাদের গ্রাহা হয়। 
জগতের বা বিশ্ব-প্রকৃতির যেই ভাৰনিচয় আমর ইন্ডিয়পথে গ্রহণ করি, 
তাহাতেই বিশ্বের স্বরূপানুভূতি হইল বলিয়া বলিতে পারা ষায় না । এই পাঁচটার 
অতিরিক্ত কোনও ইন্দ্রিয় থাকিলে হয় ত আমর! প্রকৃতির আরো! অভিনব ভাব 
অনুভব করিতে পাইতাম । কৃমি-কীটা'দ বছুপ্রকার প্রাণী একমাত্র স্পশেক্িয়- 
সাহাধ্যে প্রকৃতিকে উপভোগ করিতেছে; বৃক্ষপত্রে বা! ত্বকে দশনজ্ঞান গ্রংশোপ- 
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ষোগী পদার্থ বৈজ্ঞানিকগণ দেখিতে পাইয়াছেন | যেই বীজাণু হইতে আমাদের 
এই সুগঠিত মানবতন্থ উৎপন্ন, তাহাও একটা সর্কেন্ত্িয় বিবর্জিত প্রাণী বা 
কীট। কিন্তু উহা সর্কন্দ্িয়বিবর্জিত হইলেও সর্বেন্িন্-গুণাভাসবিরহিত নহে । 
তাহ! হইলে তাহার এইপ্রকার মানবদেহে পরিণতি হইত না। ইঠাতেই বুঝ! 
যায় যে উহা ইন্দ্িয়গুণাভাসসম্পন্ন ইন্ত্রিরবিবর্জিত চৈতন্ত শ্বত্তার অতি প্রাথমিক 
স্কুল অবয়ব মার । 

ইচ্ছাময়ী প্ররূৃতির অঙ্কে অত প্রাথমিক জীবাণু তদতিরিক্ত বহির্বিশ্বকে 
উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল তদন্ুসারে তাহার ইন্দ্রির়নিকর ক্রমশঃ বিকাশ 
পাইাত লাগিল। চিকিৎদা-শাস্ত্ে গর্ডাধান হইতে জড়াঁধুজের ক্রমবিবর্তনের 
ইতিহাস বর্ণিত রহিয়াছে এবং ইংরাজি শরীর-বিজ্ঞানে উহার ক্রমবিবন্তিত দেভ ও 
ইন্দ্রিয়াদির প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে । ইচা হতে আমরা দেখিতে পাই যে 
ইন্দ্রিয় উন্মেষের পূর্বে জীবের চৈতন্তে একটী বিশেষ ভাবের ( [00007 ) 
উন্মেষ হয়। তাাঁর পরে উহা বাহিরের সহিত সমতানবন্ধ হইয়! ইন্দ্রিয়ে পরিণত 
হয় । পাশ্চাত্য বিবর্তনবাদিগণ বলেন 11৮ 0070061017 70906005 016৯ 
01910. ইন্দ্রিয়ের কোনও শন্তি বিকাশ হইবার পূর্বে হৃদয়ে একটা ব্যাকুলতা 
জন্মে; মন সে ব্যাকুলতার চাপে বহিম্মুখী তইয়া তাচার প্রশমন-পদ্ধতি 
আপনার বাহিরে বা বিশ্বে অন্বেষণ করে। চৈতন্তের বা চিত্ববৃত্তি অভিনব 
আকুলতা প্রভাবে জীবের অবরধবী ভাবের মধো একপ্রকার অভিনব স্পন্দন বা 
বিক্ষোভ আর্ত হয় 9 শারীরিক অণুলমূ* ভাহার অন্কুকৃূলে নৃতন ভাবে বিধৃত 
হইতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে দেহাভ্যন্তরস্থ কতকগুলি অনুরূপ পদার্থ 
বিশেধিত হইয়া পড়ে; এবং শ্বদেহাতিরিক্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে তন্তৎ চৈতন্তবৃত্তির 
গ্বজাতীয় প্রবাহের সমান্ুপাঁতে বাহিরে ও ভিতরে সমতানতা সম্পন্ন হইলে 
একটি ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। জীবদেহান্তর্গত ইন্দ্রিয়নিচষের সমতানবন্ধ 
প্রাকৃতিক শক্তিসমূত হিন্নুশাস্ত্রে দেবত1 নামে আথ্যাত হইয়া! থাকে । সর্বেন্ত্িয়ের 
অধিষ্ঠাতৃরূপে ধে পৌরুষেয় শক্তি বিরাজমান তাহারই নাম ভ্ধীকেশ। ইন্ছিয়- 
শক্তির বিকাশেও এপ্রকার ভিতরে ভাব ও বাহিরে শ্বজাতীয় প্রবাঁচের সম- 
তানিতা নিষ্পন্ন ₹ওয়া1 আবশ্যক | একটি উদাহরণ দিয়া বুঝিতে চে! করা 
াউক। সমুদ্রের অতি গভীর জলনিয়ে কয়েক প্রকার মৎস্য বাঁস করে) 
তাহারা প্রায়ই চক্ষুরিক্রিয়বিহীন। তাহারা স্প্শের্তিরলাহাযো আপনাদিগের 
জীবনযাত্রা নির্বাহের উপযোগী খাণ্তাদি আহরণ করে। অধিকাংশ সময়েই 
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তাহাদিগের দেহাগ্রভাগ নিন্ধুগর্ভস্থ শৈলাদি বা অপর কোন জীবদেহে আহত 
হইয়। নানাপ্রকার যন্ত্রণ। ভোগ করে । এই প্রকার আঘাত যন্ত্রণ। বারংবার 
অনুভব করিতে করিতে তাহাদিগের মধ্যে এ যন্ত্রণা ভোগের প্রতিকূলে একট! 
প্রবৃত্তি বা আকাজ্ষা জন্মে । সেই প্রবৃত্তির কিন্ত চক্ষুরিক্ত্রিয় বলিয়া কিছু বিশেষ 
বোধ নাই, কেবল যন্ত্রণ! হইতে অব্যাহতি পাঁভই উচার মুখ্য উদ্দেশ্য বাঁ যন্ত্রণায় 
যন্ত্রণাবোধ ও তাহাতে বীতস্পৃতা। এহ প্রকার প্রবৃত্তি যখন তাহার তিতরে 
নিরস্তর জাগরিত থাকে, তাহাতে সে তাহার পারিপশ্বিক জগংকে এক 
অভিনব সাবধানতা! সহকারে অনুভব করিতে থাকে । সেই প্রকার পৰৃত্তি 
দ্বারা চাঁলিত হহয়া সে তখন অপেক্ষাকৃত অগভীব জলে আগমন করে ও স্থধ্য- 
রশ্মির সাহচগ্য-নিবন্ধন প্রথমতঃ এক প্রকার ভীতি « তাহার দঙ্গে সর্গে এক 
প্রকার স্থাগ্রভূতম্বরূপ কোতুহলপরবশ হইয়া দে সেহ আলোকের লোভে ও 
শুয়ে পরিচালিত অবস্থাম্ম বারংবার সেহ আলোক-রাশ্মর নিকটে আগমন করে ও 
তাহা হইতে দৃরে পলায়ন করিতে থাকে । এ প্রকারে ক্রমে ক্রমে তাহার 
শবারস্থ অুদমুহ আলোক স্পন্দনের সহিত সমানুপাতে স্পশ্দিত হইঞ্সা পূর্ববশিত 
যন্ত্রণা প্রশমন ভাবের সহিত সমান্ুপাত্ে একটি অভিনব হীন্ত্রয় গাডরা তোলে । 
গভীর জলের অ মস্ত চক্ষুম্মান্‌ হহয়? ইচ্ছামত বিচবণে সমর্থ হয়, 

এই ক্ষেত্রে প্রথমতঃ বাতনায় কাতবতা ৪ তাহাতে অনভিষঙ্গ প্রযুক্ত উহার 
প্রাণে এক প্রকার ভাবের দয়, তাহার অর্থ সে নিজে বঝেলা। চক্ষু'রন্দ্রিয় 
স্বক্ধূপ তাহার কোনও আকাজ্কষিত লক্ষা নাহ। একটা ভাবের প্ররোচনায় 
তাহার দেছের অণুসকল তদনুসারে ম্পন্দত হইগা এক অভিনব ভাবের 
আপাঁবক সংস্থান-ক্রমে দেহ গঠিত তইল । সেই দেহ তাহাব পূর্বকার কঠিন 
কর্কশতর দেহ অপেক্ষা অপেক্ষারুত লঘু আঘাতে বাখিত হয়। সুতরাং আঘাত 
প্রাপ্ত ও তজ্জনিত ক্লরেশান্থভৃতি কমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে । এই অবস্থায় 
বদি কখনও অগভীর জলে আসিয়া! পড় ঠবেই তাহার দেহে বহিস্থ আলোক- 
রশ্মির পতনজনিত কি একট] অভিনব ভাব উপলব্ধি কবিতে সমর্থ হয়, অন্তথ। 
জাঘাতজনিত ক্লেশ অন্ুভূতিব পুর্বে স্থলতর ক্লেশানুভূতিহীন দেহে আলোক- 
রশ্মির কোনও প্রকাব অনুভূতি হওয়াই তাঙ্কার পক্ষে সম্ভব হয়শা। পরে 
আলোকের সমবন্িভানিবন্ধন সেই পৃতন কিছুর প্রতি একটা আশক্তি ও কি 
জাঁন-কি-ভাবের একট! ভীতি উভয়ই থাকে স্তর সে বারংবার ইহার কাছে 
আসে ও দূরে পলায় । এই প্রকারে বারংবার উহ্থার সন্দুখীন হওয়াতে উহার 

হ 
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ভীতির লাঘব ও সঙ্গলাভেচ্ছা প্রবলতর হইয়া উঠে। পরে যখন বিভীষিকা 
একেবারে দূর হইয়া একমাত্র আশক্তিই থাকে তখন চক্ষুরিক্ত্রিয় বিকশিত হয়। 
ইহা কেবল মত্ম্ত-জীবনেই সতা নঠে, সর্বজীবের পক্ষেই এই প্রকারে কার্য 
হইয়া থাকে । তবে মতস্তের জীবনে যেমন বহিস্থ শৈলাদির ঘাতপ্রতিঘাঁত 
হইতে তাহার একট! ক্লেশ বোধ ও তাহার £াদৃশ জীবন যাপনে একটা বিরক্কি 
বা বৈরাগা আসে, আমাদিগের জীবনে ও দুঃখ, শোকাদির সেই প্রকার কার্য্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। বারংবার শোক ছঃথ জড়া ব্যাধি ইত্যার্দি ভোগ করিতে 
করিতে চিত্তে যখন অতান্ত নির্কেদ উপস্থিত হয় তখন সংসারে বিরাগ আসে ও 
ইহাকে ছাড়িগা পুরে থাকিবার প্রবল আকাজ্জার উন্মেষ হয় তাহাতে অভিনব 
শক্তি এমন কি আত্মসাক্ষাংকার পর্যাস্ত লাভ হইয়া থাকে । 

অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় ষে প্রবাসী পুত্রের স্নেহময়ী জননী বা 
পতির অনুরুক্ত]৷ পত্ী প্রিয়ের বিরহে নিতান্ত বিহ্বগা হহয়! একাস্ত আকুলতা। 
সঙ্কারে কেবল তাহারই চিন্তাস্ নিরতা থাকেন। কাহারও কাহারও ঈদৃশ 
চিন্ত। কালক্রমে এ প্রকার একাগ্রীকৃত হইয়া ধায় যে তাহারা শেষে তাদের 
সন্নিকটে তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে অথবা তাহারাই তাহাদিগের 
সেই বাঞ্চিতের নিকট উপস্থিত বোধ করেন ও তাহার নানাবিধ সেবা করেন 
বলিয়। মনে করেন । এই প্রকার অবস্থায় হয়ত কথনও তাহার পত্র বা 
কোনও সংবাদ পাইবার অব্যবহিত পূর্বেই তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পারেন ও 
পত্রের সংবাদ বা লোক প্রমুখাৎ ্রুত সংবাদ ও তাহাদের দৃষ্ট ঘটন! এক হইয়া 
গিয়াছে দেখিতে পান। কথন ব! এই প্রকার সংবাদ আগমনের প্রক্রিয়া 
অর্থাৎ পত্র বা পোকের আগমন-পণ ও ককি প্রকারে উহ! আদিল তাহা স্পই 
দেখিতে পান। বারংবার এই প্রকার হইতে হইতে তাহাদের এ এক প্রকার 
সুক্ষ দৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে । 

রোগধন্ত্রণায় দীর্ঘকাল যাবৎ কাতর রোগীও কথনও কথনও এই প্রকারে 
নিজের ব্য'ধি ইত্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া রোগের গুঁষধ প্রাপু হইয়া থাকে । 
অধিকাংশ স্থানেই তাছারা এবিধ ঘটনানিচয়কে এক প্রকার স্বপ্নের খেল! 
বলিয়! মনে করে ও শক্তি লাভের প্ররাস-পরার়ণত1 না থাকা প্রযুক্ত তাহ! 
লা হয় ন!। 

বাহ! হউক সকলেরই মুলে একট! প্রবল আকাঙ্ষা থাকার আবশ্টুক 
দেখিতে পাওয়! যায়। অনেকেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি লাভকেই মুখ্য পদ প্রদান 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ] যোগশক্তির বিকাশ । ১১ 


করিয়া ভ্রমে পতিত হয়েন। অপিচ শক্তির লব ফল বা গতির লক্ষা স্থির ন। 
থাকিলে কেবল ছুটাছুটিই সার হয়। তাহাতে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগের পরে 
শিশুর হ্রাটিতে শিখার স্ায় অনেক আআছাড পড়িয়া শেষে শক্তি লাভ ঘটে। 

্বজনবিয়োগ, দ্রারিদ্য ছুঃখ নানাপ্রকার কায়িক ও মানপিক ক্লেশ-রাশি 
হইতে মানবের চিন্তে অনেক সময়ে নির্ধেদ উপস্থিত হইয়া কোনও উচ্চ শক্তি 
লাতে তাহার পরিণতি হয়। এবম্বিধ পরিণতির ফলে তখন মানুষ বুঝিতে 
পারে যে আমারই ভিতরে ঈদুশ অভিনব শক্তি বীজরূপে উপ্ত রহিষ্কাছে এবং 
আমি কেবলস্থুল দ্েছই নহি, পরস্ত স্কৃল স্পস্রাদি বু অবয়বের মধ্যেই বম 
বিতন্বত রহিম্নাছি। তথন তাহার নিকট দ্রঃখের ও একটা মধুময় ভাষা 
বন্কৃত হইয়া! উঠে । 

এই প্রকারেই আবার নৈসগিক উৎপাতরাশি থা দাবানল, জলপ্লাবন, 
প্রভঞ্জন, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতির উৎপাত, ভূকম্পন ইতাদি হইতে ইতর প্রাণী- 
দিগের মধ্যেও এক একটা মানপিক বুন্তির উন্মেষ হইয়ী থাকে । তাই দেখিতে 
পাওয়া যাক্স যে প্রকৃতির বিশাল অঙ্গনে, সর্ববিধ সুখ ঢঃখদ প্রক্রিয়ারই এক 
একট! উচ্চতর বিলাস আছে । নৈসগিক উৎপাতসমূহ বাহা দৃত্তে অতিশয় 
ভয়ানক ও বিসদূশ মনে হইলেও হই সকল উপায়ে প্রকৃতি জননী তাহার 
মোহাচ্ছন্ন সম্তানদিগকে যে জাগরিত রাখিয়া মোঠমদিরার প্রাণানস্তক বিষক্রিয়া 
হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা! দেখিতে পাইলে এই জগতের 
জীবনিবাঁস আনন্দধাঁমের আলেদীকে উজ্ভ্গ হুমা উঠে 

স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই হউক, বাহস্থ উৎপাতের তাডনা'তিই হউক ব1 অন্ত 
কোন৭ প্রকার পরেচ্ছা-প্রণোঁদত হইয়াই হউক, কোন কোন বিষয়ে জীবের 
এক একটা মানসিক প্রবৃতি উন্মেষিত হয় ৭ তাহা হইতে কোনও অভিনব 
ইন্জিয়ের বিকাশ বা ইন্দ্রিয়শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে । একজাতায় জীবের 
মধ্যে কোনও একটী বিশেষ জাবেব ইন্্রির়শক্তর অভনব বিকাশ হইতে 
পারে এই টুকু অধিকার-বিশিষ্টতা সর্ব জীবেরই আছে। কিন্ত কোনও একটা 
ইন্জিয় বা ইন্দ্রিয় যন্ত্র বিকাশিত হইলে ততজ্জাতীয় সর্বজীবের না হইলে তাহা 
হয় না। যেমন আমাদিগের দর্শন শ্রুত স্পর্শাদি সকল ইন্দ্রিয়েরই এক একটি 
বিশেষ দ্বার বা হন্ত্র আছে। কিন্ত মন বা বোধের গাদুশ কোনও বিশেষ দ্বার 
নাট, অথচ গ্রীয় সমগ্র মানব জাতিই অল্লাধিক মননশীল। উচ্চ*ম সাধক 
হইতে নিষ়্তম স্তরের বন্ত, পিশিতাসী মানব পর্যান্ত কাহারই মননের জন্ত একটা 
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বিশেষ কোনও বগিরিক্ত্িয় নাই | শরীরতত্বপ্ষগণ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে মননশীল বাক্তিধিগের আমধা (0৮016৮00৭15) 4 
ধীমান্‌ বাক্তিদিগেব দ্বিপলাদ্কুর (1)10621 51200) সাধারণ মানব অপেক্ষা 
অনেঞ্গ পারপুষ্ট । এ"ং মনেকে ইহা অন্তমান করিয়া! থাকন যে ভবিষাৎ 
মানব দেহে ( অর্থাৎ অশব মগস্তরে ) হমপাপ্তানে একটা তৃতীয় লোচন স্ফুরি * 
হইবে। পিচ এক্িদম্পন্ন যো'গগণও ভশগ্যাস্থ্বন্তী লোচন বা প্রজ্ঞাদৃি 
সাহায্যে অঞ্দোকিক বষয়স্মহ দেখিতে পারেন ইহাই সাধারণেরও ধাপণ' 
এবং সোশিণপ ৪ হলির। থাতকন। তাই বোধ হয় আমরা বর্তবান কালের 
বঙ্ষা বর্ণ ৬ইতে আরন্ত ক রয়া দেবধি ব্রহ্মষি কাহারও তৃতীয় :লাচনের কথ 
প্টনিতে পাই না । একমাত্র কালাতীঃ শঙ্কর শঙ্করী ৭ ঠদাত্মজ্জ গণনায়কেই 
তৃতীয় লোচনের অস্তিত্ব পুরাণাদিতে দেখিতে পাই | মহামায়ার সমস্ত বিকাশ 
শক্তিৰ বূপহ ভ্িলোচন! | ইহা হইতে কি ইহা অনুমান করা যান্ন ষে তৃতীয় 
দর্শনেন্দিয় ও শক্তির বিকাশ পর্যাস্ত এই কল্পের জীবদাধারণের 5প্রম পরিণতি ? 
ষাই। ভউক আমা এ পর্যান্ত দেখিতে পাঠলাম যে কোন শক্তি ব ইন্টিয় 
বিকশিত হইতে হইলে একটা প্রবল অভান্তরীণ আকাজ্ষা ও দুঃখ দুরী- 
করণের বোধ থাকা মাবশ্নক, নমদুঃখরূপ দ্বন্দ ক্ষেত্রের মধোই হজ্জিক়ের 
বিকাশ হয়। ছন্দ্াতীত ৬ইপে আর ইন্দ্িপ্ থাকা ন' থাকা সমান হয়। ইন্দ্রিঃ 
দিগের অপর নাম “মাত্রা?” আথাত ইভাদ্বার জগতের মাপ করা যায় (মির়তে 
আভি:) এজন্য ভারা মাতা ও উহারাভ আবার তগবান্‌ বা ব্রহ্ষের ইঙ্গিত 
কণে (ইঙ্গতে ইতি) বণিদ্ধা ইন্দ্রি় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । সুখের ম্পৃনা 
ও ঢঃথের উদ্বেগ এই উভয় বিমুখী ভাবের মিলনস্থানেই এক একটী ইন্্রিয়। 
ইন্ড্রির মধ্যে একট; শ্থন্যরূপত্য ভাব আছে। উঠাই জীবের আমির সভিত 
এগাতার বা সমহানভার চিহ্ন আর হন্দ্রি-়র হুঃখামুভূতিজনিত উদ্বেগ প্র্- 
তির দহিত সামঞ্জন্তের লক্ষণ । হন্দ্রিয়ের সুথ ও দুঃখ ভাবের সাহায্যে অগকুল ও 
প্রতিকূল ভাবের মধো দেহায্সক বা ইন্জ্িয়াত্বক আমি ভাবটি স্থির থাকে। 
ইন্ছিয় ঘদি কেবল সখ ভাব গ্রহণ করে তাহা হইলে আমি ইন্দ্রি্ বোধের মধো 
পর হইতে আমাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারি না। আমির প্রতিকূলে তুমি বা 
মর্ব নাঁ থাকিলে আমি! স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না, ইহ! সাধারণ বা সর্ব হইয়া 
পড়ে আবশেষ ভাৰে সুখে মিলিয়া যায় । জার দুঃখের উদ্বেগ আমিকে বাহির 
হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিমাদি হইতে প্রহৃত করিয়া আত্মস্থ করিয়া দেঁয়। কাষেই হুঃখময় 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ ] যোগশক্তির বিকাশ । ১৩ 


অনুভূতি না থাকিলে আমির সহিত প্ররৃতির সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। দেহ ও 
ইন্জ্রিয়াদি হইতে আমভাব দূরে সরিশ্না পড়ে, দেহ ও হন্দ্ি্াদি আমির সংস্পর্শ 
বিহান হইয়া থাকিতে পারে না! । 

ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের পক্ষে প্ররুতির্ প্রিমাপক যন্্ বিশেষ। ইহান্ধার! 
আমর] প্রকৃতিকে পাঁচটি ধিশেষ ভা-ব মাপিয়া পাকি ব! প্রকৃতির স্পন্দন 
আম'দিগের অনুমোদিত পাঁচট ।'বশেষ ভাবে গ্রহণ করি । অ পচ প্রকৃতি কেবল 
এই পঞ্চভাবাত্মিকা কি তদাঠারক্ত আরো ভাবময়ী তাহ আমরা জানি না। 
আমর! এই পাঁচটির অতিররক্ত হাব ইন্দ্রিম-গ্রাহ্ স্থূল প্রকৃতিতে দেখিতে পাই না । 
প্রকৃতির যে ভাব আমবা শ্রবণপথে গ্রহণ করিতে পাই তাহাকেই আমরা শব 
বলি ও দেই পারুতিক ভাবকে আকাশতন্ব নামে অভিহিত করি । দৃশ্তে অগ্নি, 
স্পর্শে বায়ু, শ্বাঞ্ধে রস বা জল ও গন্ধে ক্ষিতিতন্বরূপে আমরা প্রকৃতিকে অনুভব 
করিয়া থাকি । আমাঁদগের এক এক প্রকার বোধ বা অশ্নভূতির প্রতিকূলে 
এক একটী প্রাকৃতিক তত্বের বিদ্কমান হা দেখিতে পাই । আমাদিগের প্রতোক 
ইন্্রিয়ই এই সকল তত্বের সহিত সমান্পাতে গঠিত একই জ্যোতিঃ ভাব 
আমার ভিতরে দৃষ্টি শক্তি এবং বাহিরে সর্বত্র রূপ বা দৃশ্যরূপে বিতন্বত না 
থার্কলে আব কিছুই দেখিতে পাইতাম না; দৃষ্টিশক্তিমান্‌ বর্ণাপ্ধগণের দৃষ্টিতে 
বহিঃ প্রকৃতির সহি5 সম্পূর্ণৰপ সামপ্রীস্ত নাই বলিয়াই তাহার! কোন কোন বর্ণের 
বস্ত দেখিতে পায় বা এক বর্ণে অপর বর্ণ অনুভব করিয়া থাকে । এই প্রকার 
সকল ইন্দ্রিয়েবই বা'হরে একট! না একট তত্বেব সহিত সামঞ্জন্ত থাকা চাই। 
সেই সামঞ্জস্তের যতটুকু অভাব ইন্ত্রিয়ের ততটুকু অপূর্ণতা থাকিবে এবং উহা 
যত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে ইন্দ্রিয় শক্তি9 তত প্রথর ও কার্যধাকরী হইবে। এই 
নিয়মের বশেই (০3) 2:41900৩) দূব শ্রবণ ও দূর দশনাদি নানাবিধ শক্তি 
প্রবর্ত-সাধকদিগের মধো বিকশিত হ'তে দেখা যার়। যাগার বহিঃস্থ তত্ব 
বিশ্বাস নাই বা তত্বের জ্ঞান হয় নাই অথবা নিজের ভিতরে আকাজ্ষ। জাগরিত 
হয় নাই সে কোনও প্রকার ষোগশক্তি পাভ করিতে পারে না। কাহারও 
কথায় ব! অনুরোধ উপদেশে যোগ হয় না। প্রাণের অন্তস্থলে যখন দারুণ 
পিপাপার উদ্রেক হয় ও তাহার ভাড়নে শাস্তিনিকেতন খুজতে ছুটে, তখনই 
সৌতাগ্যবান্‌ এন সন্নিহিত গুরুকে দেহ-রথের সারধিবূপে দেখিতে পাইয়। 
তাহার বাক্য বধার্থ বপিক্া মানিতে পারে। তখন আপনার মর্মমবাণীর 
প্রতিধধনি যে কোনও ব্যক্তির মুখে শুচুক ন: কেন তাহাই পরম সত্য 


১৪ পন্থা! । | নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


বলিক্কা! বিশ্বান করিতে পারে ও সেই ব্যক্তিকে গুরু স্বীকার করিতে পারে, 
তাহার রূপ, গুণ, [বগ্ভার্দির বিচার আর হৃদয়ে উদ্দিত হয় না; তাছাকেই 
আচাধ্যর্ূপী ভগবান বোধে আত্মসমর্পণ করে। তাহার উপদেশ একমাত্র 
সার সত্য বোধে সাধন পস্থান্থুসরণে প্রবৃত্ত হয় । তাহারই সাধন ফলপ্রন্থ হইয়া 
থাকে । পোষাকী ভাবের সাধন ভজনে ষোগশক্তি লাভ হয় না। প্রাণে 
আকুগ পিপাসার উদ্রেক হওয়া চাই। 

শ্রীযোগানন্দ দাস। 


প্রার্থনা । 


বঙ্গানুবাদ 
হে বরক্গন! বক্রত, হউক ব্রাঙ্মণগণ 
ধর্মকর্ম ব্রত উজ্জাপনে । 
ধহুবিদ্ত1-বিশারদ, হউক রাজন্যাবর্গ, 
মহারথ বীর ধীর রণে | 
ছগ্ধবতী ধেন্ুগণ বলিষ্ঠ বুষতল 
তুরগ ন্ুন্দর দ্রুত গতি। 
রূপবতী কুলাঙ্গনা, পতিরতা সু ভাধিণী 
রত্বগর্ভা হক গুণবতী ॥ 
যজমান স্ুসস্তান বীর্ধ্যবান্‌ আযুক্মান্‌ 
মহাঁবল হউক শ্থমতি। 
শ্বেচ্ছামত প্রজাকুল, লভুক পর্জন্ত-বাঁরি 
গজল নুফল!1 বন্ুমতা ॥ 
ফলবান্‌ বনম্পতি করুক সতত সার 
প্রচুর সুপ ফলদান। 
হে পরতো ! প্রার্থনা এই মোদের এ ধরাতলে 
যোগক্ষেম করুন বিধান ॥ 
শ্রীপ্রস্নকুমার দাস ভক্তিবিনো । 





আধারে । 


পথের ধুলিতে নয়ন অন্ধ 
দেখিতে কিছু যে পাই ন", 
ঘন ঘোর ঘট। ঘেরিল আকাশ 
আধারে যেতে যে পারি না। 
থে পথে চলিলে গৃহে ফিরে যাব 
সে পথে চলিতে চাহ ন1) 
কে আসি আমারে জোর করে করে 
বিপথে ঘুরায় বুঝি না ॥ 
যে আমার এসে নয়ন জুঙালো 
সে হৃদয়ের আলে কোথ| গে, 
এ যে অপাধারে আধারে ঘুরি চারি ধারে 
কাথ' যেতে কোঁথ! বাহ গে! ॥ 
অন্ধ-নগনমণি করুণামুতথনি 
জর্দয়জুডানেো থা কোথায় লুকালে গো ? 
আমি যে শাধারে পড়ে পথ কোথা নাতি ছেরে, 
খুঁজিয় খুঁজিয়। ফিরি পথে পথে ধাই গো ॥ 
সে ভাগ্য আমার নাই তোমার মুরতি দেখা, 
তোমার অমুত আলো! চাহি না চাহি না সথ।, 
শুধু পরশ করগে! মোরে এ ছটি বাহ দিয়ে 
শুধু ডাকিয়া লহুগে! তব গাতল চরণ ছাযে ॥ 
দেখি দেখি করি জীবন কাটিল 
তোমার দেখ! তে! হলো ন। 
যাই যাই করে জীবন ফুরালো। 
তব পথে চলা হণ না 
অন্ধ নয়ন বধির শ্রবণ 
পঙ্গু চলিতে পারি না, 
তুমি প্রভু মোরে ডেকে নাও ঘরে, 
আর তে! কাহারে চিনি না ॥ 


১৬ পন্থা । [ নবপর্যায়, ১৩২৪ 


হাদয় বন্ধু চির সথা মোর 
তবু তো তোমায় বুঝি না, 
কে এসে আমায় ভুলাইয় দেয় 
চিনে 9 তাহারে চিনি লা ॥ 
ভূপেন্দ্রনাথ। 


(২) জৈন দর্শন ' 


( তত্ার্থাধিগমস্তরত্রের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ) 


প্রমাণনয়ৈরধিগমঃ (স্ুং ১-১ ৬ )। 

অন্বয়ার্থ-__ প্রমাণে দ্বে-প্রতাক্ষং পরোক্ষঞ্চ নয়েঃ নয়দমুদ্তঃ,_ দরব্যাথিক 
নয়ৈঃ পঙ্ায়াথিকনরৈশ্চ | অধিগম£- ্ষোং জীবাপ্দতত্বানাং ) জ্ঞান 
ভবতি ইতার্থঃ ॥ 

প্রমাণ (অর্থাৎ প্রন্াক্ষ ৪ পরোক্ষ ) দ্বারা! এব, নয়সমূ5 দ্বারা চতর্থ 
স্ুত্রোক্ত জীবাদি সপ্পুতত্বেন দান ভইয়া থাকে | ৬ ॥ 

ভাষ্য-ব্যাখা,--উক্ত জীবাদি শত্বের জ্ঞান ও সম্যক দর্শনাদি পদাণ্থর জ্ঞান 
বা স্বরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ- এই তই প্রমাণ দ্বারা এবং দ্রবাথিক ও পর্য্যাস্া- 
থিক নয় সকল দ্বার! হইন্না থাকে | 1ম পদার্থ যন্ধার! সম্পূর্ণরূপে দ্ধ হয় বা 
জান যায় তাহাকে প্রমাণ বলে। অথবা পদার্থের একদেশ যাহা দ্বার! উক্ত 
হয় বা জানা যায় তাঁহাকে নয় কনে । যথাক্রমে উক্ত নাম স্থাপনাদিদ্বার নিক্ষেপ- 
বিধি হইতে উপন্ন্ত, জীবাদি সপ্রতত্বের জ্ঞান প্রমাণ ও নয়দ্বার। ঘথার্থরূপে হয় । 
প্রতাক্ষ এব" পরোক্ষ প্রমাণের বিশেষ বিবরপ পরে বলা যাইবে । ্সপর কোল 
দার্শনিক প্রত্যক্ষ, অন্রমান, উপমান, শব (নয়বাদ দ্বারা) এই চারি প্রকার 
প্রমাণ বলিয্পা থাকেন । নৈগম সংগ্রহ পতি নয় পরে বলা হইাব। আত্ম! 
(জীব) অপরের সাহাযাশূন্ত ভইয়! যে জ্ঞানন্বার! পদার্থের স্বরূপ (স্বচ্ছত্ব 
প্রভৃতি ) স্পষ্টরূপে জানে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কতে। চক্ষু আদি ইন্ছ্রিষের 
সাহায্যে এবং শাস্দ্বারা যে পদার্ধেব একদেশ স্পষ্টরূপে জ্জান' যায়, আাহাকে 
পরোক্ষ প্রমাণ বলে। ইহার এক অংশকে অনুমান? বলে। যে, পর্যায়ের 
প্রতি উদাসীন ভাবে দেখে এবং দ্রব্যকে মুখারূপে প্রকাশ করে, তাহাকে 


বৈশাখ ও জ্যৈক্ত ] জৈন দর্শন। ১৭ 


দ্বেব্যাধিক নয়” বলে এবং যে, দ্রব্যকে মুখ্যভাঁবে জ্ঞাপন প। করিয়া! কেবল 
পর্ধ্যায়কে বলে তাহাকে পপর্য্যায়াথিক নয়, কহে ॥ ৬ | 

নির্দেশ-স্বামিত্বসাধনাধিকরণ-স্থিতি-বিধানতঃ (স্থ ১-১-৪)। 

অনগ্ার্থঃ_ নির্দেশ: (নাক বস্তবকীর্তনম্‌) নির্দিহ্তীতে ইতি নির্দেশঃ। স্বামত্ং 
( আধিপত্যং ) সাধনং ( উৎপত্তিনিমিত্ত“), আঁধকরণং ( অধিষ্ঠানং ), স্থিতি: 
( কালপরিচ্ছেগঃ ), বিধানঞ্চ (প্রকার ভেদসংখ্য! ) এভ্য এভির্ববা জীবাদি সপ্ত 
তত্বানাং ( সম্যক দর্শনাদীনাঞ্চ ) জ্ঞানং জায়তে ॥ ৭ ॥ 

বস্তর স্বরূপ কথন, শ্বামিত্ব, সাধন, অধিকরণ, স্থিতি, বিধান ( পদার্থের 
প্রকারভেদ ) প্রভৃতি দার! জীবাদি সপ্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান হয়! থাকে ॥ ৭ | 
এই নির্দেশ আদি ছয় পদার্থ অন্থযোগের দ্বারস্বরূপ, উক্ত ষট. পদার্থ দ্বারা 
জীবাদ্দিতত্বের বিকল্প এবং বিস্তাররূপে জ্ঞান হইয়া থাকে । যথা--জীব 
কাহাকে বলে? ওপশমিক ক্ষা়িক পতি ঘষে জীবভাব, এই ভাবসমুহের 
সহিভ ভাব বা বিশিষ্ট পদীর্থ ই জীব নামেব বাচ্য। 

ভাষ্য-ব্যাখ্া--সমাকৃদর্শন পরীক্ষা-পপঙ্গে বলা হইতেছে,-সম্যক্দর্শন 
কাহাকে বলে? দ্রবা পদার্থ ই সমাকদশন, সংখা দৃষ্টিজীবরূপশৃষ্ঠ স্বন্ধ ও নয়, 
গ্রাম ও নয়। শ্বামিত্ব,--সম্যক্‌ দর্শন কাহার? কিংবা কাহার হইয়া থাকে? 
(উত্তর) না এই সম্যক্দর্শন আত্মার সংযোগদ্ধাবাই আত্ম' হইতে ভিন্ন পুদ্গল-ধর্শন 
প্রভৃতি সযোগন্বারা ও আত্ম। এবং অনাস্থা এই উভয়ের সংযোগ হয় ইচাই বক্তব্য। 
আত্মার ও অনাতআ্রার সংযোগে জীবের সমাক্দশন হইয়া থাকে । অর্থাৎ সম্যগত 
দর্শনের অধিকারী সামান্তর্ূপে জীব হইয়া থাকে। সেইরূপ অন্তের ( আত্মা 
হইতে ভিন্ন) সংযোগ ছ্বার। জীবের এবং অজীবের (জীবপ্রান্থ ৰা অল্পজীবের) 
এইভাবে ছুই জীব কিংব! ছুই অজীবের, তিন জীব বা তিন অজীবের বিকল্প হয়। 
এবং উভদ্জষের সংযোগে অর্থাৎ আত্মা এবং অন্যের সংযোগে ঈধদ্জীবের ও 
একাধিক জীবের ও একাধিক অজীবের ( সম্যক্দর্শন বিকল্প' হয় না। কিন্তু 
শেষ বিকল্প হয়। সাধন (যন্দ্ারা কাধা সম্পন্ন হয় ১ যথা সম্যকৃদশন কিসের 
দ্বার প্রাদুতৃতি হয়? নিদর্গ ও অধিগম দ্বারা সম্যক্দশন প্রাদুতৃতি হয়; ইহা! 
পূর্বেও বলা হইয়াছে। নিসর্গের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে । অধিগম সম্যকৃদর্শন 
ব্যায়াম-_-অর্থাৎ গুরু প্রভৃতির নিকটে বাসকারী শিষোর যে, সম্যকৃদর্শনে র 
প্রাহুরাব-কাবক শুভ ও ন্যাধ্য কম তাহাকে 'ব্যায়াম' বলে, (ইহা ৮রক 
সংহিতোক্ত ব্যায়াম নয়) নিদর্গজ ও আধিগমজ এই প্রকার সম্যক্দর্শন। 

৩ 


১৮ পন্থা । [ নবপত্যায়ঃ ১৩২৪ 


সম্যক্দর্শন আবরণীয় যে, কম্ম তাহার ক্ষয়ে ও উপশমে অথবা ক্ষয-উপশম-_ 
এই ছুই দ্বারা হয়। অধিকরণ তন পকার। প্রথম--আত্মার সান্ধান হইতে 
হয়। দ্বিঠীয় আত্মার সামীপ্য হইতে হয়। তৃতীয় আত্মা ও অনাত্মার সামীপ্য 
হইতে হয়। আত্মার সন্নিধান _অর্থাৎ তদীয় আন্তরিক সামীপ্য হয়। এবং 
অপর সন্নিধানের তাতপর্যা এই যে, তাহা আত্মার বাহা সম্গিধান হইজে হয়। 
উন্নয় সন্নিধানের অর্থ বাহা সন্গিধান ও আন্তরিক সন্লিধান জানিবে। আত্মার 
সন্নিধানেব উদ্দাহরণ_-জীবেব সম্যক্দশন হইয়! থাকে তাহাতে জীবের গুন 
হজ্জ । সেইক্প জীবের চরিত্র জানিবে | এবং বাহা সম্যকৃদর্শনের উদ্াহরণ-__- 
জীবের সমাকৃদশন, অল্প শ্ীবের সমাকৃদর্শন ইত্যাদি পূর্বোক্তন্ূপ বিকল ভইয়। 
থাকে । এবং ওভয় সামীপ্যে উভয় সন্গিধান দ্বারা অগপ্রাপ্য ও সদ্হৃচ পূর্বোক্ত 
ভঙ্গ বিকল্প হয়। স্থিতি অর্থাৎ জীবে সমাক্দর্শন কতকাল পর্যাপ্ত অবস্থিত 
থাকিবে? জীবের সমাক্রৃষ্টি ছুই প্রকারে হয়। শ্রাথম দাদি পাস্ত, অর্থাৎ 
আদি (উৎপত্তি) ও অন্ত (বিনাশ) যুক্ত । এবং দ্বিতীয় সাদি অনন্ত,_অর্থাৎ 
উৎপত্তির পর ষে সমাকৃৃষ্টির অন্ত বা বিনাশ হয়। অপর সম্যক্দশন আদি 
অন্তঘৃক্ত হইয়! থাকে । এই সমাক্দর্শন প্রায় সংখ্যায় অন্তমুত্ত পর্যন্ত তইয়া 
থাকে । অর্থাৎ অতি নান সখায় অন্তমুত্র্তি পধ্যন্ত সমকৃদর্শনের অবগ্থিতি 
থাকে । অধিক সংখা তাহা ছিযগ্টি (৬৩) পর্যান্থ স্থায়ী হয়। এইভাবে 
সম্যক্দৃষ্টি ও পাদি এব' অনন্ত । যেরূপ সংযাগ, ভ্রিবিধ যোগের সহিত শৈলেশী 
প্রাপ্ু, কেবলী এবং সিদ্ধ ২ঞ। বিপান অর্থাৎ ক্ষয় প্রভৃতির হেতু তিন ভাগে 
বিতক্ত বলিয়া তিন প্রকার । ইহার তিন পকাব বিধান (ভেদ) দর্শনাবরণীয় 
কন্মদ্বারা দর্শন ও মোহের ক্ষয় প্রশ্ততি ঠিন প্রকার হেতু হইতে হয়। যেরূপ 
ক্ষায়িক সম্যকৃদর্শন ওপশশিক সমাক্পর্শন। এবং ক্ষায়োপশমিক সমাকৃ- 
দর্শন | এই ওুপশমিক, ক্ষানিক, ক্ষায়োপশমিক ত্রিবিধ সম্যকপর্শন দ্বারা পর 
পর অর্থাৎ উত্তরোত্তর বিশ্ুছ্ধি বা প্রকর্ষতা হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শব্-শাস্ত্ী 
সাংখ্, বেদাস্ত, দর্শন, তীর্থ । 


গঙ্গা । 


(১) 
যেদিন শ্বরগ ত্যজিয়া মর্ডো নামিলে জননী গে ! 
পবিত হইল ভাঁরতবর্ধ পরশি* লঙ্রী ভঙ্গে | 
নাশি? কলাষ “সগরবংশে” যখন দেক্ষ দানিলে, 
ঝণপায়ে পড়িল ভারতব'সী তোমারি পুণা ললিলে। 
অমর-মধুর-ধীর কণ্ঠে গাঠিল সবে রঙ্গে 
পতিত-পাবনী সুরধুনী জয় মা জননী গলে । 

(২) 
যেদ্দিন তোমার বক্ষ সুধা পড়িল উছলি মোক্ষদে ! 
হইল 'ভাবত পতিত ক্ষেত্র উর্বর, শন্ত-সম্পদে | 
জননি তোমার মহিমা-প্রভাঘ় আসিল ন্বর্গ নামিস্সা ধরায় 
হইল ভারত, তীর্থ মহত চভোমারি অমিত ককুণায়। 
আমর মধুর-ধীর-কঠে গাছিল সবে রঙ্গে, 
পতিত-পাবনী স্ুুরধুনী জয় মা জননী গঙ্গে। 

(৩) 
ধৃর্জট-জট! তাজিয়া যেদিন নামিলে জননী গঙ্গে! 
উঠিল বিকাশি+ দিব্য অলোক মিলনমধুররঙ্গে | 
যেদ্রিন জননী বিমল-ভঙ্গে বিপ্লাবি তট বহিলে। 
হইল ধন্য অবগাহি” সবে তোমারি পুণা সলিলে। 
জননী তোমার গরিমা দৃপ্ত মন্ত-তীর্ণ মোদেরি প্রাণ, 
তাইত আবেগে হরষে গাহি মা তোমারি পুণামহিম! গান। 

জীীভীবনধন চক্রবত্তী। 


(৬) কাঞ্ধীর অ-ান্য মন্দির । 


কাশী, অবস্থি গভৃতি অন্তান্য সপ্তপুরীর স্তাক় কাঞ্ধীতেৎ অসংখ্য শিবলিঙ্গ 
এবং দেবমন্দির বিরাজমান ছিল এনন্বন্ধে স্থলপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে 
যে,কোন সময় 'একাম্বরনাথ একমুষ্টি বালুক1 ছড়াইয়। ছিলেন, তাহাতে 
বতগুলি বালুকাকণা ছিল প্রতোক বালুফাকণা এক একটী শিবলিঞ্জরূপে 


২০ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


পরিপত হয়েন। বর্তমানে শিবকার্চীতে নিন লিখিত দেবমূর্তি ও মন্দিরগুলি 
প্রসিদ্ধ এবং অবশ্ত দর্শনীয় । 

(১) একাত্রনাথ (২) কামাক্ষী দেবীর মন্দির, কৈলাসনাথের মন্দির, কচ্ছ- 
পেশ্বরের মন্দির, ত্রিবিক্রম বা বামন অবতারের মন্দির । ভ্রিলোকেশ্বরের মহা- 
দেবের মন্দির বিষুঃকাঞ্চীর পথে ইন্ত্রতীর্থের নিকটবর্তী । 

কামাখ্যা দেবী । 

কামাধ্যা দেবার মন্দির অতি বৃহৎ ও উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। 
দাক্ষাণাতোর রাত্যগদারে গোপুরম্‌ সরোবব, মণ্ডপম্‌ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মন্দির 
ছারা স্ুশোতিত। সমস্ত চত্বগই প্রস্তরের টালিত্বারা আবৃত ও বেশ পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন । কিন্ত মন্দিরটী অতি জীর্ণ হইয়' গিয়!ছে, বহুদিন সংস্কার হয় নাই। 
আমরা প্রথমতঃ শু ক্ুতীর্থ নামক পুণ্য সরোবরে আচমনাদি করিয়! ব্রতবিষ্া- 
বক্নপিণী কামাক্ষা দেবার মান্দারে প্রবেশ করিলাম । এই মন্দিরের চূড়া প্রভৃতি 
অতি স্থন্দর কাকুকার্ষে খচিগ 'কস্ত বিমানটা ক্ষুদ্র । দিবালোকেও প্রদীপ না 
জালিলে দেবা দশন হয় না। শ্রীতগবতী “গুহাস্থিতং গহ্বরেষ্টং শনিহিতং 
গুহায়াং আন্ধচারমগ্না '“বুদ্ধিগুঠায়” তাহার অধিষ্ঠান। সাধকহৃদয়ে 
ভ্ানালোক প্রক্ধপত হইলে তাহার জ্যোতি'য়কূপ দর্শন হয়। তাই প্রাচীন 
মন্দির মাত্রেরই গর্ভগৃহ মর্থাৎ ষে গৃহে দেবতার অধিষ্ঠান তাহা অন্ধকারময়। 
মন্দিরটা অন্ধকৃণ বিশেষ হইলেও কর্পূরাপোক, ঘতপ্রনীপ, পুণ্পচনান ও সুগন্ধি 
ধৃপ ধুনার গন্ধ আহমাদিত। কামাক্ষাদেবীর নানাভরণভূবি হা শ্রীমূর্ঠিটিও 
মনোমুদ্ধকর। প্রাতম! জাবন্ত বলয়! মনে হইল। তাহার দর্শন মাত্রেই 
আমাদের হৃদ মন মুগ্ধহইল। ভক্তির এক অনির্বচনীয় অমৃতধারায় আমর! 
অভিিক্ত হইয়া! যেন আত্মহার! হইয়া পড়িলাম | নয়ন দিয় অশ্রধারা বছিতে 
লাগিল। তখন সেই চিদানন্দঘনের আননদস্বরূপা মহাবিগ্ভ৷ দেবীর শরণাগত 
হইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলাম,-_ 

নমস্তে শরণ্যে শিবে পাঞ্গকম্পে 
নমন্তে জগত্যাপিকে বিশ্বরূপে ॥ 
লমন্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে 
নমন্তে জগন্তারি পি ত্রাহি দুর্গে । 
নমক্তে জগচ্চিপ্ত্যমানম্বরূপে 
নষন্তে মহাযোগিনি জানরূপে। 
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নমস্তে চিদানন্দানন্দস্বরূপে 
নমস্তে জগন্তারিণি জ্রাহি ছুর্গে 
ম! সচ্চিদানন্দরূপিণী মাহেশ্বরী ভগবতী ব্রহ্গবিগ্ঠা শ্বরূপিণী পরমেশ্বরী মা তোমাকে 
পুজা করি । তুমিই “মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহাদেবী, মহান্মতি” | মা! তুমিই 
বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে থেলিতেছ। মামার স্তায় অং বুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের 
নিকট ম! তুমি মহামায়া অবিদ্যা। মহামায়া সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখিয়াছ। আর 
দৈবীসম্পদসম্পন্ন ভগবৎ-ভজন-পরায়ণ সাধকের নিকট তুমি মহ্াবিদা। ৷ মা 
মহাষোগিনী জ্ঞানকবূপিণী তমিই ভক্তের সঠিত ভগবানের ষোগ করিষু। থাক। 
মা তুমি ক্ূুপা না করিলে ভেদজ্ঞান ঘুচিবে না, তাই করযোঠে বলি_ মা 
ভেদজ্ঞান ঘুচাইয়! দাও, অবিগ্ঠা গ্রন্থ ছেদন কর, মা তুমি মগাবিদ্যাবূপে 
প্রকটিতা হও। মাতুমি সর্বস্তবুদ্বন্বরূপিণী তুমি জদয়ে বুদ্ধিবূপে উদ্দিতা না 
হইলে সাধনায় অনুরাগ হইবে না। তোমার কৃপা না হইলে 'চত্ত ভগবতমুখীন 
হইবে না। মা ভগবৎ-বাণী শ্রবণ কপরম়াছি--“দৈবীলম্পদ বিমোক্ষায় বিনাশায়- 
সুরীমত1 1৮ মা দৈবী সম্পদ সঞ্চয় করিতে না পারিলে তাহার কৃপা হইবে না 
জানি, কিন্তু তুমি ত মা শ্জি, তোমার কৃপা না পাইলে, তুমি দয়া করিয়া হয়ে 
বল না দিলে কেম্ন করিয়া দৈবী সম্পদ সঞ্চম্প করিতে পারিব? তাই করযোড়ে 
ডাকিতেছি_-মা তুমি ভিন্ন আর গতি নাই । 
গতিস্তং গতিস্ত্রং ত্বমেকা ভবানি । 
পূজারি মহাশয় দেবীর কর্পুরালোকে আরত্রিক ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়! 
পৃপ্ধা করিলেন। আমরাও তাহার অন্ম'তক্রমে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিলাম। আমাদের ইচ্ছ! হইল আরও কিছুক্ষণ এই হ্ৃদ্কদ্রবকারিণী নয়ন, 
মনোরম অপরূপ রূপ দর্শন করি । সমস্ত দামরূপের যিনি অধীশ্বরী তাহার রূপ 
দেখিয়! কাহার নয়ন তৃপ্ত হয়? তাইত বিদ্তাপতি বলিয়াছেন--প্জনম অবধি 
হাম রূপ নেছারমু নয়ন না তিরপিত ভেল।? 
মন্দিরটী ক্ষুদ্র, বাহিরে অনেক যাত্রী দাড়াইয়া, কাজেই আমাদিগকে এই 
সুখন্বপ্র ভাঙ্গিয়! বাহিরে আসিতে হইল। মন্দিরসংলগ্ একটী গৃহে একটা 
প্রস্তরের উপর শ্রীধন্্ অন্কিত আছে। ইহার উপর পেই মহামায়া ব্রহ্মশক্কতির 
উদ্দেশে পুজ। হধ। পুরোহিতের! বলেন _এই জইচক্র বা যন্ত্রটী আদি শঙ্করাচার্যের 
গ্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে কামাক্ষী দেবীর বর্তমান মন্দিরাবলীও শঙ্করাচার্যের 
নিম্থিত। শঙ্করবিজর গ্রন্থে দৃষ্ট হয় আচার্ধা শঙ্কর এই কাক্ষীনগরীতে এক 
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মাস কাঁল বাপ করিয়া তথাক|র তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ পপ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া 
বৈদিক পুজ! পদ্ধতি প্রচার করিয়াছি'লন। 
স্থরধাম সতন্ত্ব কারয়িত্বা পরবিদ্যা চরণানুসারিচিত্রম্‌। 
তান্ত্রিকাল তানীত্তগবতাঃ শ্রুতি সম্মতাং সপর্র্যাম্‌ ॥ 
( শঙ্কর বিজয় ১৫ অধ্যায়। ) 

প্র কাঞ্ধীনগবীতে পর বিদ্যার চরণানথুপারি বিচিত্র স্থরধাম নিম্মাণ কবাইয়। 
তান্ত্রিক ব্ক্তিগণকে নিবারণ করিয়া আচার্ধা শঙ্কর ভগবতীর বে'দাক্ত পুজ। 
বিস্তার করিলেন। কাঞ্চীপুরী হুন্দুর সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর অন্যতম] ভইলে ও 
বৌদ্ধ 9 জন প্রভাবে এই সময় হিনু মন্দিরগুলি ধ্বংসপ্রায় হয় এব, বিকৃত 
তান্ত্রিকতার প্রাছভাব হয় শঙ্কর কাঞ্চীতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্য নষ্ট করিয়া 
একটা ঘঠ স্থাপন কবেন্ন। এই মঠ হাইদব আলীর কার্চীপুর আরুমণ সময়ে 
কুম্তকোনমে উঠিয়া যায়। অদাপি কৃম্তকে'নছে উক্ত মঠটী মাছে। পুজার 
দের নিকট অবগত হওয়া যায় যে পুঞ্জাপদ্ধতি প্রভৃতিব জন্ত তাহাপের একখানি 
হস্তলিখিত পুঁথি আছে, উ্া শঙ্কর-বিরচিত। প্রঠি শুক্রবার “দেবার অভিষেক 
হয়; অপর বারে পুষ্পাভিষেক মাত্র হইগা থাকে । শুক্রবাক্ষে আভরণ বস্তি 
উন্মোচন কবিয় ইরিদ্রা মাথ ইয়া তীর্থসশিলে অভিষেক হয়। তৎপরে নববস্থ 
পরিধান কর'ইয়! অলঙ্ক 5 ও পুষ্পমাণ পরি'শাভিত করিয়' দেবীর কপালে 
কুষ্কুমের তিলক দেওয়া হয়। আভবেক কাল বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ধণগণ শ্রী ক্ত 
পুরুষসথক্ত পাঠ করেন। অভিষেকে আরাএক ষোড়শোপচারে পুজন ও ভোগ 
হইয়া থাকে । 

শিবশক্তি কামাক্ষা দেবীর দক্ষিণ পৃর্বকোঁণে বিষুশক্তি লক্মীদেবী এবং 
পশ্চিমদিকে ব্রঙ্গশক্তি পরস্বতী দেবী বিরাজিতা। আর একটা ক্ষুদ্র মন্দিরে 
যাহার চুড়ায় গেরুয়। রঙ্গের পতাকা! শোভা! পাইতেছে একটী উচ্চ চতুষ্ষোণ 
প্রস্তরের উপর যোগাসনস্থ উপদেশ মৃদ্রাবিশি্ কৃষ্ণ প্রস্তরবিনিম্মিত শঙ্করমূত্তি। 
মুন্তির পাদদেশে করযোডে দণ্ডায়মান দগ্ডধারা শঙ্করের ছয়টা শযামুর্তি খোদিও। 
শঙ্কর মূর্তির দগডকমণ্ডলু শে'ভিত গৌরিকবদন পরিহিত দণ্তীর বেশ। প্রস্তর 
মূর্তির নিকটেই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ পিনলপির্মিত শঙ্করেব উৎসন মুর্তি । প্রতি- 
দিন শিবাবতার শ্রীশস্করাচার্দা মুর্তিব পুূজাভোগ ৪ আরত্বিক হইয়া থাকে । 
উৎসব কালে উৎপব মূর্তিরও পৃজাঁদি হইয়া থাকে | এখানে প্রবাদ আছে-_ 
গ্রীশঙ্কর এই কাঞ্চীপুরীতেই দেহত্যাগ করেন। এবং তীহার সমাধি স্থানেই 
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এই শঙ্করমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে । এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না) কারণ, 
কানী, পরী, শঙ্গেরা প্রভৃতি নান। স্থানে এশঙ্কর মূর্বি দৃষ্টতয়। মাধবাচার্য্যের 
শঙ্করবিশুয় ও অন্যান্ত প্রামাণিক গ্রন্থে দু হয় যে শ্রীশঙ্করাচার্যা কেদারনাথ তীর্থে 
অবস্থান করিয়া কৈলাসে কৈলাসনাথের সহিত সম্মিলিত হইলেন। সম্ভবতঃ 
শঙ্করাঁচার্যোর শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন পরবণ্ী শঙ্করের ইহ সমাধি । 
কচ্ছপেশ্বরের মন্দিরটাও ল্ুন্দর্। প্রব!দ মাছে কৃণ্পরূপী ভগবান্‌ বিষুঃ 
এইস্থানে মহাদেবের আরাধনা কবিয়াছিলেন। কচ্ছপেম্বর গিঙ্মূর্তি। তাভার 
ভোগমূর্ডির রত্বালঙ্করর হু মুল্যবান্। আমরা যে সময় কচ্ছপেশ্বর দে. ।র দশনার্থ 
ঘাই সেই সঃয়ে তাহার ভে।গমৃর্তি বহু মুলাবান্‌ রত্বালঙ্কারে স্ুস।জ্জত হইয়া! 
উৎসবার্থ প্রস্থত ছিলেন । তীহার বক্ষে একটী বৃহৎ হীরক শোভিত হইতেছে । 
এত ঝড় হীরক আমরা কথনও দেখি নাই। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক তীর্থেই 
বিগ্রহের উৎসব মুর্তিকে কোন কোন পব্ধ দিনে শোভাযাত্রাসহ নগর প্রদক্ষিণ 
করান হয়। সাধারণতঃ মহাদেবের সোমবারে এবং বিষ্বিগ্রচের একাদশী বা 
দ্বাদশীর দিন এইরূপ উৎসব হয়। ইহ ব্যতীত শিবরাত্রি, পৌলযাত্রা, জন্মাষ্টমী 
প্রভৃতি পর্বোপলক্ষে শোভাযাত্রা 2য় । সে দৃশ্য মনোরম ও হদয়দ্রবকারী 
ক্ছপেখ্বর দেবের উৎসব দর্শনের সুযোগ আমাদের ঘটরাছিল, মন্দির হইতে 
বহির্গত হইয়া একটী উত্সবমণ্ডপে শোভাধাগ্রাস5 দেবতাকে আনা হইল। 
প্রথমতঃ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া দেবতা;ক উতৎ্নবমণ্ডপে স্কাপন করা হইল । 
এখানকাব প্রধান নর্তকীদ্ঘয় নৃশাসহকারে দেবমনহুমা গান করিলেন । গীত 
তা।মল ভাষায় রচিত স্ুুশরাং আমরা এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু 
গীত্র স্থর তাল ও ভক্তি উন্মাপনা এবং নৃত্যের মাধুরী ও সৌন্দর্য্য প্রীতি প্রদ 
হহয়াছিল। তামিল নৃত্য ও বাদা একটু নূতন ধরণের । একটা বুদ্ধের মাথায় 
পাগড়ীর সহিত ডূগড়ুগির স্তায় একটা বাদাযন্ত্র বাধ'। বুঙ্ধ রহম্তজনক মুখভঙ্গী 
সহকারে দুই হাতে ছুইটী কাঠী দ্বারা উহ! বাজাইতেছিল এবং মাথা নাড়িতে 
ছিল । বুদ্ধের হাস্জোদ্দীপক চেহারা এব' মুখভঙ্গী আমাদের ইচ্ছা হইল ফটোতে 
তুলিয়া রাখি। উৎসব উপপক্ষে কাঞ্চীনগরীর নরনারী একত্রিত হইয়াছেন। 
দাক্ষিণাত্যে নারীর অব্রাধপ্রথা নাই । সুতরাং রত্বাভরণাপস্কত। ভদ্রমহিলাগণ 
দলে দলে আপিয়াছেন। তীহাদের পে ও অলঙ্কারের স্বর্ণ ৭ হীরকের ওজ্জবল্যে 
চতুগ্গিক্‌ উদ্তাত। এক একটা যেন শান্তিময়ী দেবীমূর্তি সৌন্দর্যের প্রতিমা । 
সমাগত জনগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত হুইল, আমরাও প্রসাদ পাইলাম। 
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অতঃপর নর্তকীকে প্রসাদ দির পুরোহিত মহাশর নৃত্য বন্ধ করিতে আদেশ 
দিলেন। রাত্রি প্রায় ১*টার সময় দেবতা শোভাধাত্রাদ সহ মন্দিরে প্রতা বর্তন 
করিলেন। 





দুইএর এক। 


ডাকিতে যদি দিবেই হরি 

ডাকি যেন পরাণ ভরে, 
আধেক প্রাণ ডাকে না যেন 

আধথানাকে রাখি ঘরে । 
ডাঁকিব না ত ডাকিবই না 

মায়াবন্ধেই বাধা রব) 
কামনার শোতে ভাসি? ভাসি, 

ভোগ করিব এই ভব ! 
আধেক মন সংসারে রাখি 

দিব আদেক তব পায়; 
এমন তক্তি চাই ন' নাথ, 

আপোষ! চাইনাক তার 
নীরব বর্ণি রহিতে হয় 

নীরব (ই) রব চিরকাল, 
গাহিতে বসে থামিয়া যাব, 

সব ন। এ মায়ার চাল। 
গাহি যদি গাহিব গান 

ভরিয়! ধাবে নীলাক শ, 
বৈশাখের মেঘ ত্যন্ধ হবে, 

স্তব্ধ রবে ুর্ণী বাতাস; 
শিউরে উঠবে হর্ষে ধরা, 

মণ সিন্ধু শাস্ত হনে”, 
কাম কামন! ভুলিবে তার 

হিংস্র পণ্ড মুগধ রবে; 


পেস 
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রুদ্ধ ক যবে মুক্ত হবে, 

মজে প্রেমে নিলাজ প্রাণ, 
এমন শক্কি যেদিন দিবে 

সে দিনই গাহিব গান। 


( ২ ) 


আমায়” যে দিন ফেলব ছুঁড়ে 

'তোমাঁয় আমার থাকৃব না) 
সবই তোমায় দিব যে দিন 

আমার কিছুই রাখব না। 
ভুলিয়া যে দিন যাব ভাষ'য় 

নয়নের ধারা থামিবে না) 
প্রেমের বন্তা আসিবে হৃদয়ে 

কামের পঙ্ক থাকিনে না। 
মহা প্রলয় দেখেও যেদিন 

চোখের পঙগক পড়িবে না, 
জগত মনট! যেদ্দিন 

দুনিয়া ভাঙ্গিবে গড়িবে ন। 
স্বপন যে দিন হইবে সতা 

'সতা'__-অবাক্মনমোগোচরম্, 
দেখছি কি বলিব না বেদ্দিন 

সেদিন বলব “হরি-ওম্‌* | 
দিবসে যেদিন আঁধার হবে, 

আধারে আলে! উঠবে কুটে। 
মন্ত্য যেদিন যাইবে ভামিয়া 

“ন্বগীয়।, পানে পড়িবে লুটে । 
তপন যে দিন দিবে না তাপ 

চন্দ্রম! শীতল করিবে না, 
দুঃখ যেদিন আনন্দে চাসিবে 

লুই হাসিতে পারিবে লা; 


৬ 
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সে দিন আমায় ডাঁকিতে দিও 

সে দিন দিও পরাঁণে টান, 
নইলে আধেক দিয়া মোরে, 

জয়োনাক আধেক প্রাণ। 


৩ 


ভক্তি দাও প্রহলাদ হইব, 

নইলে আমায় রাঁবণ কর, 
দু-নৌকাযু পা রাখিব নাক 

বরং র'বই চির স্বার্থপর । 
এমন ড।ক1 ডাকিয়ে দাও 

ডাঁকিতে যেন হয় না আর, 
নইলে হতে চাই না প্রভো 

(আমি ) 'খেয়ার কড়ি দিয়ে ডুবে পার” । 
পাপিষ্ঠ আমি নরক হবে, 

বিশেষ চিন্তিত নাহি গো তায়, 
ধার্মিক আমি স্বর্গে যাব 

মুগ্ধ নহি এ মায়! বাসনায় ; 
ধন্মীধর্দদ জানি না কিছুই, 

দ্বর্গ নরক কিছুই জানি না, 
তুমি থাকিতে ভাসিয়! যাব 

এমন কথাও কু মানি না; 
জানি মাত্র নাথ পাঠায়েছ 

করিতে হেথা কিছু অভিনয়, 
জলে উঠিতেছি জলবিশ্ব 

আবার জলেতেই হব লয়; 
ভুলিয়া থাঁকি ঘুমায়ে থুকি, 

আছ তুমি ত সদ! জাগরিত, 
লবার কালে লবেই তুমি; 

ভাবিয়। কেন তা মরিবে চিত ! 
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কোটি কোঁটিবার জন্ম হোঁক, 
কিম্বা কোট কোটিবারই মরি, 
জানি একদিন দিবে স্থান 
পায়ে তুমিই দয়াল হরি! 
তবে বলিবার প্রথা আছে 
জানায়ে এখন রাখ ছি তাই, 
“এম্পার 'ওম্পার' এক(টা) করো 
এই দয়া টুকুই আমি চাই। 
শ্রীঅনাদিনাথ রায় । 


সপ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্থম। 
(মহাপ্রভুর মত কি?) 

বাহার রুপা বৃন্দাবিপিনের মহামাধুরন! এই জগতের জীবকূলের গোচরী- 
ভূত হইয়াছিল, খাহার চরণ-কল্পতকর সুশীতল ছায়ায় প্রাকৃত মানব অপ্রাক্কত- 
ধামের আভাস হৃদয়ে অনুভব করিয়াছিল, ধাহার প্রেমবিগলিত নয়নাশ্রধারার 
অবিরাম গতি ভক্ত-মণ্ডলীর প্রাণের মধ্যে কি এক অপুর্ব ভাবের উদ্দীপন, 
করিত, সেই পতিতপাবন দীনদয়াল ই.মৎ চৈতন্তদেবের প্রচারিত বিশুদ্ধঘত 
আজকাল এরূপ উপশাখাবৃত হইয়া! পড়িগ্নাছে যে, সেই উপশাখার ভিভরের 
বস্তুটা সহস! নয়নগোচর হইতেছে না । 

যে বুন্দাবনের রাধাকৃঞ্চ'লীলা কালে লুপ্ত হইয়া্ছল বলিয়া বিশেষরূপ 
প্রচারের জন্ত মহা প্রভূ, ব্ূপ ও সনাতন গোস্বামীকে কপামূত দ্বারা অভধিঞ্িত 
করিয়াছিলেন, প্রিযম্বরূপ, দকিতস্বূপ, প্রেমস্বরূপ সহজাতিরূপ, নিজানুরূপ ও 
একক্প --এতাঁদূশ রূপগোস্বামীকে আপন স্বরূপ ও বিলাস সংক্রামিত করিয়া যে 
ধর্মের প্রচার করিলেন, সে খ্ধর্ম্ের জীবনীশক্তি এত শীত্ত ক্ষীণ হইয়া গেল 
কেন? দেই চৈতন্ানুগৃহীত ভক্তমগ্ডলীর বংশধর এখনও বর্তমান--তাহার! 
থাকিতে এই উপশাথার এতদূর বৃদ্ধি হইতেছে কেন, ইহ! ভাবিলে হৃদয়ে বড়ই 
ব্যথ। অনুভব হয়! সেই ভাগবত শ্খান্ত্র_সেই গোস্বামিগ্রন্থ আদর্শ করিয়!, সেই 
সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়! এন্প ব্াতিচারআ্োত্র কেন প্রবাহিত হইতেছে ইছার 


কারণ কিছুই বুঝিয়া উঠ বায় না! 
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॥ একদিকে সংশয়ীঘ্মক জড়বাদমূলক প্রবল ঝড় প্রবাহিত হইয়া হিন্দুর 
আজন্মের কোনল ধন্ধবিশ্বাদ, বাত্যাবিতাড়িত পত্রের ন্যায় কোথায় উড়াইয়া 
লইয়া যাইতেছে এবং কোথা হইতে তথায় ধর্মহীনতা, উচ্ছ লতার আবর্জন! 
আদিয়। হদয়দেশ পূর্ণ করিতেছে। যাহারা প্রকৃত ধর্্মাচরণে তৎপর, তাঁহার! 
আমাদের সংবাদ লইতে চাঁছেন না 'এবং দেশকালপাত্রান্থ্যায়ী সেই সিন্ধান্ত 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুখে প্রকাশ করাও প্রয়োজন বোধ করেন না। কাঞ্জেই 
গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নামে কত কত সম্প্রদায় দীপারহস্তের অন্তসিহিত ভগবৎ- 
ভক্তি-পঙ্জজের মূল না! দেখিয়াই উপরে ভাসমান কামকুল্ুমের মালা গীথিয়! 
পোঁকের বাহম্মুখী চিন্তকে আকর্ষণ করিতেছে । বাহিরের এই কামচিত্রের 
অভিনয় দেখিয়! ধর্মপপাস্থ আনকেই দূর হইতে এই ধর্দসশ্াদায়ের চরণে 
নমস্কার করে। বঙ্কিমবাবুর হ্যায় একজন ধর্মপ্রাণ মনস্বী ভাগবতের নিগুঢ় 
ভক্তিতত্ব স্বীকার করিয়াও ইন্্িয়পরতন্ত্রতাময় মনে করিয়া বৈষ্ণমধর্ম্ে আস্থা 
স্থাপন করিতে পারেন নাই । 

তাহার প্রণীত পরুষ্চরিত্রের” শ্রীকৃষ্ণ একজন সর্বগুণসম্পন্ন মনুষ্য । কাঁজেই 
মন্ৃযান্রপ বজায় রাখিবার ভন্য যাহ! যাহ! প্রয়োজন তিদি তাহাই করিয়াছেন । 
ব্রজলীলা স্বীকার করিলে তাহার শ্রীকুঞ্ণ পারদারিক পাপাচারী হইয়া পড়েন, 
তাই তিনি প্রক্ষিপ্তবাদের শাণিত ছুরিকায় যাহ! তাহার বিরোধী তাহা 
'নায়াদে ছেদন করিয়াছেন। ভীহার ন্তা শান্ত্রবিৎ পণ্ডিতের পক্ষে ইহা] 
বিচিত্র নছে। বক্কিমবাবুর প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, 
বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় অনেকেই তীহার “কৃষ্ণ5রিত্র* পাঠ করিয়াছেন 
এবং তাহার মত অনুসরণ করিয়া অনেকে শ্রুকষঃকে পুর্ণমনুষ্য বলিষ্কা স্বীকার 
করেন। এ বিষয়ে হিন্বুসমজ তাহার নিকট কৃতজ্ঞই বলিতে হয়। কারণ 
এমন হুর্দিনও আমাদের আঁসয়াছিল যে শীকষ্খের ধ্রতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকার 
করিতেও আমাদের কুঠা আদিত। এখন সে দিনের .যেদ একটু পরিবর্তন 
হইয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খগতাঁর শ্রোত কথঞ্চিৎ মন্দীভূত ১ কিন্তু 
শ্রীভগবানের লীলাবিলাঁস, বাহ! মহাপ্রভুর মতে নি্তা, ভাগবতে প্রচারিত, 
তাছাতে বিশ্বাস করিতে অনেকের আপত্তি আছে। 

মহাপ্রভুর প্রন্কত অতিমতটী কি এবং সেই মতটী প্রব্বাতপক্ষে আমামের 
গ্রহণীয় কি না, এ বিষয়ের আলোচন! কর! অতিব ছুক্ধহ। তাহার প্রচারিত 
ধর্থের সিগাত্ত অংশটা অতিশয় কঠিন--তাহাতে প্রবেশ কয়! আমার চায় 


বৈশাখ ] গৌড়ীয় বৈষ্বধন্্ম ২৯ 


অনভিজ্ঞ বাক্তির নিতান্ত ছুরাশার কথা, কিন্ত লোভনীয় এই অমূল্য সিদ্ধাস্তরত্বটা 
মহাপ্রভুর পরবর্তী গোস্বামিগণ তাহা"দর তীক্ষীরূত "ভক্তি দ্বারা ভেদ করিয়া 
অতি কোমল স্ত্রাদিরও প্রবেখাপিকাব দিবার জন্য ছিদ্র রাধ্রা শিয়াছেন_-দেই 
পন্থা অনুসরণ করিয়াই পিপান্ত অংশ বুঝিতে হইবে- দিদ্বান্ত অৎশ না জানিলে 
লীলাবিলাদের তাঁত্পর্য্য হদয়গ্গম হইবে কেন? সিষ্ধান্থই ধর্দের প্রাণ । তাই 
কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি-_ 
পিদ্ধান্ত বাপয়া চিত্তে ন। কর 'মলস। 
ইহাতে লাগিবে কেও সুদূত মানস ॥ 

মভাপ্রভুর মত পতিপাদক গ্রন্থসকল সমালোচনার ফলস্বব্ূপ একটী কারিকার 
কথা প্রায় বিজ্ঞ-বৈষ্বেই অবগত অ'ছেন--কা্পকাটা আমি পূর্বেও অন্ত 
প্রবন্ধে উল্লেখ করিম্মাছি--কাঁপিকাটী এই-_ 

আরাধ্যো ভগবান্‌ শ্রজেশতনম স্তদধান বৃন্বাবনং। 

রম্য! কাচিদ্রপাসন! ব্রজবধবর্ণ যা কল্পিতা॥ 

শাস্ত্র ভাগবতং প্রমাণনমলং পেমাপুঃখোমহান্‌। 

শচৈতগ্ত মহ্বাপ্রভোগ্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরং ॥ 
মহা প্রভৃব মতেব প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত অ'ব প্রমেরর ঠিনটা। তাহার মতে (১) 
উপান্ত ব্রজেন্ত্রন্দন হক, (২) উদ্ান্তের ধাম এবুন্দাবল এবং (৩) ব্রজবধূ- 
গণের উপাসন।ই এ'জন্প্রবায়ের মতে শ্রেঠ। 

এই তিনসঈ প্রমেয় ভগবত-সাধন-ব্রতমগুলীর নকনেরই সাধারণ, নিয়ম। 

আমি ধাহাকে উপাপন। করিব, ধাহাব উদদ্দন্তেই আমার জীবন পবিচালিত 
করিব, যাহাতে পাওয়াই আমার ব্রগ, ভিনিকে? তাহার স্বরূপ কি এবং 
আমি কাহার মত হইয়া উপাসনা করব 2 $হারই বা স্ব্পপ কি? এই উপান্ত 
ও উপাসকতত্বের জ্ঞান ভিন্ন এপর্যন্ত কোন উপাসন'-বিধই প্রচলিত হয় নাই। 
বৈষ্ণবদিদ্ধান্তনুন!রে -উপাস্ত ও উপাঁপক তব নিকূপণ করিতে হইলে আ'মাদিগ্রকে 
শ্লীস্তাগবত সাহায্যেই করিতে হইবে। £ই.. ্রম্ভাগবতের মধ্যে বেদাস্তের 
তাঁৎপধ্য অস্থনিহিত। তবে সে তত্ব এদন গুড়ভাবে উপদিই্ যে তাহ! সহজে 
আমাদের নয়নপথে প্রাতজ্াত হইতে চাহে না। তাই শ্রীধর স্বামী জগং- 
মঙ্গলের জগ্ত ভাবাধদীপিকা ভাগবতের প্রতপান্ধ স্বরূপতত্বের সম্মুথে আলিয়। 
দিয়াছেন। নেই দীপিকাই আমাদের অবলম্বন। মহাপ্রডু আপনার সম্পর- 
দায়কে স্বামীর অনুগামী হইবার জদ্ত যে কঠোর শান করিমাছেন তাঁহাঁতেই 


টি পন্থা । | নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


বুঝা যাইতেছে যে, স্বামীর দীশিকাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষ! প্রামাণ্য | 
শ্রীধর স্বাণী সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, ভগবাঁন্‌ কাণীনাথ বিশ্বেখর স্বহস্তে লিখিয়া 
দিয়াছিলেন-_ 

অহং বেভি শুকো বেত্তি বাদো বেওি নবেত্তি বা। 

শীদরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনুপি'হপ্রসাদতঃ ॥ 
সেই শ্রীধর স্বামী শ্রীরুষ্ণের গোকুল, মথুর! এবং দ্বারক1 এই ত্রিবিধ লীলার কথ! 
উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, বুন্দাবনের লীল| দবতাগণেরও দুক্ধর অর্থাৎ 
ছ্ুরধিগদা। 1-- 

গোকুলে মতুরান্াঞ্চ ছারবত্য।ং ততঃ ত্রমাৎ। 

কষ্ণলীল। ত্রিধা প্রোক্তা তত্তছেদৈস্বনেকধা ॥ 

সপঞ্চত্রিংশভাধ্যাবৃহ্ঘিংন্দাবনাদিমু। 

গোকুণে বসতো লীগা বর্ধ্যতে শ্রদ্ধা ॥ 
স্বামীর এই বাক্যে বুন্দাবনলীলার রহস্তত্বই প্রতিপাদিত হয়, অনস্তিত্ব ইঞ্জিত 
করেনা । সুতরাং গোত্বানীদিগের “্কষ্তন্ত পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে” 
এ বাক্য স্বামিপাদদের আশয়কে অতিক্রম করে নাই । অতএব আমরা স্বামীর 
মতের অন্গনরণ করিতে গেলে বুন্দাবন্ল লার যাথার্থয স্বীকার করিতে বাধা । 
বঙ্কিমঝাবু এই জালার মধ্যে প্রাধার ন'ম গ্ন্ধ”” পান নাই, একজন প্রধান! 
গোপিকাঁকে দত্যনত্যই শকুঞ্চ বিজনে শইয়া যান নাই ও কেধল “গোপীপ্দগের 
ঈর্ষ জনিত ভ্রমমীত্র” এঈ উদ্ডি করিয়া রাসলীশাব মধ্যে অনেক কথা অন্যরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। পে সকল বিষয়ের আলোচনার এখানে কোন প্রয়োজন 
নাই । তবে “যাং গোপামনদৎৎ কৃষ্ঝ” এই কথা বলিবার পর “সা চ থেনে 
তদাত্স(নং বরিষ্াং সর্বধোধিভাং* শুকদেধের এই উক্তি শুনিয়া ইহা যদি ঈর্ষা, 
জনিত ভ্রম হয় তবে আর কি্ুপে সে ভ্রম যাথার্থ্যে আসিবে । 

বন্ধিমবাবুর ন্যাকস জ্ঞানদম্পন্ন শান্্রবিৎ পঞ্ডতের প্রতিবাদ কর! আমার ন্যায় 

অজ্ঞ ব্যক্তির আদৌ অদভ্ভব, আমি তাহার ছাত্রস্থানীয় বলিলেও অত্যুন্তি হয় না) 
কিন্ত তবুও কর্তব্যবোধে দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। বঙ্কিমবাবুর 
প্রধান প্রমাণ মহাভারত, সেই মহাভারতে রানলীলার কথা মাই, তাই তিনি 
এ লীল! কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিগাছেন। তীহার উক্তি প্মহাভরতে 
ব্রজগোগীদিগের কথা কিছুই নাই। * * যদি মহাভারত প্রণয়নকালে ব্রজ- 
গোপীগণঘটিত কৃষ্ণের কলঙ্ক বর্তমান থাঁকিত তাহা হইলে শিশুপাল অথবা 
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শিশুপাল-বধবৃত্তান্ত ধিনি 'প্রণয্নন করিক়াছেন তিনি কখনই কৃষ্খনিন্টাকালে 
তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে আদিম মহাভারত প্রণয়ন- 
কালে একথা প্রচলিত ছিল না, তাহার পরে গঠিত হইয়াছে। কেবল সভ1- 
পর্বে দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণকাঁলে “গোগীজন্প্রিয়”* কথাটার উল্লেখ আছে। * * 
রুষ্ণ অতিশয় সুন্দর ক্রীড়াশীল মাধূর্যযময় বালক ছিলেন । * * *. অতএব 
গোপীজনপ্রিয় শব্দে শিশুর প্রতি স্ক্ীজনম্থলত ভালবাসা ভিন্ন কিছুই বুঝায় না |” 
বঙ্কিমবাবুর একথা সকলেই স্বীকার করিবে যে মহাভারতের ঝোঁন প্রসঙ্গেই 
রাসলীলার কথা বণিত হয় নাই | অন্ধ হতরাষ্ট্ী কৃধ্ণলীলার অনেক কথা অবগত 
ছিলেন, এমন কি শ্বেতদ্বীপাধিপতি নাবায়ণ নারদ থাকে ভবিষ্যৎ কুষ্চলীলার 
বর্ণনাকালে গোপীরমণ-লীগার কোন আভাস দেন নাই। কুষ্জের পৃতনাবধ 
সবাই শুনিল, গোবদদনধাঁরণ সকলেই জাঁনিল, অথচ বন্দাবন-কেলিবার্তা জন- 
সাধারণ জানিল না; বিশেষতঃ তীন্বেব ন্যায় ভঞ্তু, অজ্জুনের স্তাঁয় সথা এ লীলার 
কোন উল্লেখ করিলেন না) ইহাতে ভাগবতে প্রক্ষিপূবাঁদদশী নহাভাবত পাঠক 
মাত্রেরই সন্দেহ স্বাভাবিক। অথচ মগ্তাপ্রনধর স্তার় কঠোর সন্ন।াপী সব্বদাই এই 
দীলারসে মত্ত থাকিতেন, ভাগবতৈব এক একটী শ্রোক শুনিয়া! তীভার বাহিরের 
জ্ঞান ক্রমশঃ লুপু ভইয় সমাধির শেষ অবস্থায় যিনি দেই লীলার আস্বাদন 
করিতেন, তিনি বে গ্রন্থ "গায়ত্রীর ভাষারূপ,” সর্ধবেদান্তের সার বলিম্গ! শ্রীমদ্ভাগ- 
বতকে অবতাররূপে কীর্তন করিয়াছেন- সেই ভাগবতকে অপ্রামাণ্য বলিতে 
সাহদ হয় না। যে দিব্যষ্টিসম্পন্ন অমিততেজ। নারায়ণের অংশাবভার ব্যাস- 
দেবের অমৃতমন্্ন লেখনীনিঃশ্ঘত মহাতাবত, ভারতের এক উজ্জ্বল রত্ব, ভাগবত- 
বক্তা শুকদেব ত সেই ব্যাসদেবের নিকটেই ভাঁগবত অধায়ন করেন। তবে 
তিনি এ লীলা মহাত!রতে প্রকাঁশ করেন নাই কেন? ভাগবত হইতে আমর। 
এইটুকু জানিতে পারি যে মহাভারত রচনাৰ পরে ভাগবত প্রণয়ন । সর্ধপ্রাণীর 
মঙগগলেচ্ছাবুদ্ধি প্রণোর্দিত হইয়া মহাভারত প্রণয়ন করিলেও চিত্তে শাস্তিলাভ 
করিতে ন! পারিয়! একন্িন সরশ্বতীতটে বসিয়া চিত্ত! করিতেছেন, এমন সময়ে 
নারদখাষ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার চিত্তের এইব্দপ অস্বাচ্ছন্দাত। লক্ষ্য 
করিয়! বপিলেন-- 
কৃতবান্‌ ভাবগতং যন্তরং সর্ধার্থপরিবৃ'হিতং । 
ঙং খঃ ক 


তথাপি শোচস্তাত্মানমক্কতার্থ ইব প্রভো ॥ 


৩২. পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


তাই নারদখখাষ কৃপা করিয়া বলিলেন ষে তুমি মহাভারতে ধর্মাধর্ের চিত্র বেশ 
স্ফুরণ করিয়াছ কিন্তু ভগবানের অমল যশ বর্ণনা কর নাই ; অতি বিচিত্র পদ- 
বিন্তাসে পশ্রেয়ান্‌ শ্বধণ্্ন”” এই চিত্রটী বেশ চিত্রিত করিয়াছ; কিন্তু যাহাতে 
শ্ীহরির জগৎপাবন যশ পরিকীর্িত হয় ন।, স্থধীগণ তাহাকে কাকতীর্ঘ বলিয়া 
মনে করেন, পরমহ*সগণ কন্জাপি তাহাতে রত হন না; কিন্তু যাহার প্রতি শবে 
প্রতি বাক্যে শ্রীভগবানের ইঙ্গিত করে-_শ্রীভগবানের দীলাব্যঞ্জক এইরূপ পুবাপ 
প্রণঃন কর নাই বলিয়া তোমার চিত্তের অগ্ভাপি অপ্রনন্নতা যায় নাই-_''যেনৈ- 
বাসৌ ন তৃষ্যেত মন্তে তদ্দশনং খিলং॥৮ সেই উপদেশে সরস্বতীর পশ্চিমতটে 
উপবেশন করিয়া সদগা্িঘবারা ভগবৎচিস্তান্স নিধুপ্ত হইয়া যে জ্ঞানলাঁভ করিলেন 
তাধাই-_ 
শুকং অধ্যাপয়ামাপ নিবু ত্ুনিরশং মুনিং। 
প্রবৃত্তিমার্গে থাকিরা ভাগবত সধ্যয়ন হয় না। মহাভারতকার ব্যানদেব ও 
ভ্বাগবতবক্তা শুকদেবের পার্থক্য আছে। শৌনক খধিমুখে আদর অবগত আছি 
ষে, বে সমগ্জে গ্রবৃষ্য।বলম্বনকারী শুকদেব উদ্লবেশে বনগমন করেন, তৎকালে 
?থিপার্স্থ কোন সরোবরে কতকগুলি অগ্দরা এীড়া করিতেছিল। নগ্ন শুক- 
দেবকে দেখিয়া তাহার! কিছু/এ প্জ্জি৬ হইল না। কিন্তু যখন ব্যাসদের 
পুর অন্ুগমন করিতে করিতে তথা আগদন কগিলেন, তথন স্থুরকা!মনীরা 
ব্যস্ততার সছিত নিজ নিল খনন পরিধান কারলেন। নগ্ধ শুকদেবকে দেখি 
বাহার ত্রক্ষেপ করিলেন না, ত হাপাহ ব্যাসপেবকে দেখিয়া লজ্ভ্ায় ভ্রিয়মাণা , 
ইহ! দেখিয়া ব্যানদেব বিশ্মিত হইয়া [ঞজজ্ঞাসা করিলেন_এবূপ আচরণের 
তাৎপর্য্য কিঃ তাহার তদুত্তরে বলিলেন -- 
ত্ী-পুংভিদ। নতু স্থতন্ত বিবিক্তদৃষ্টেঃ | 

আপনার স্ত্রীপুরুষ ভেদ আছে, শুকদেবের তাহা নাই। একথ! শুনিয়] 
ব্যাসদেব গুকদেবের সাঁহত স্থাপন পার্থক্য বুঝতে পারিলেন। মহাভারতের 
সহিত ভাগবতের ইহাই পার্থকা। মহাভারতের ক্ষেত্র ব্রদ্ধাও -সগগু তুক্কি, 
ভ্গুরতের ক্ষেত্র ব্রহ্গাণ্ডের অতীত--নিগুণ ভক্ত ৷ মহাভারতে ধর্মাধর্থের 
আলোচনা, ভাগবতে-_-ভগবাদের মনল যশ) ভারতে বৈধী ভক্তি, ভাগবতে -- 
বে্দোতীত রাগ ধর্ম । ভারতে--জ্ঞানবাক্চাতুর্যের পরিপূর্ণতা, ভাগবতে-- 
ত্যগগ্সের চরম উৎকর্ষতা। তারতে--বেদধয়, ভাগবতে--প্রেমধর্্ । ভারতে 
পসর্বধর্মান্‌ পরিত্যঙ্্য মামেকং শরণং ব্রণ” বীজরূপে গাছে? ভাগবতে উহা 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম । ৩৩ 


কল্নলতারপে ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া গোঁলোক পর্যন্ত উঠিঙ্জাছে। এক কথায় 
ভারতের যেখানে শেষ, ভাগবতের সেখানে আরম্ত। 
এইবার মগাপ্রভূর, মতের প্রথম প্রমেয় “আরাধ্যে ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়ঃ” 

এই কথাটার সিদ্ধান্ত আলোঁচন! করা যাঁউক । শ্রুতি স্বৃতি পুরাণ নকল শান্ত্রই 
একবাক্যে এক অ্বয় “একমেবাদ্বিতীয়ং তনু স্বীকার করেন। ভাঁগবতও সেই 
“অদ্বয়জ্ঞানতত্বরেে ই”, আদিতত্ষ বলিম্ন! বর্ণন! করিয়াছেন । মহাপ্রভু সেই অদ্য়- 
ভ্ঞানতন্বকেই রজেন্দ্রনন্দন বলেন। ব্রজেন্্ন্বন্র উপাদন1 সেই অদ্বয়তত্বেরই 
উপাপদনা। ইহাকে রূপগোস্বামী “গয়ংকূপ” আখ্যা! দিয়াছেন । “অনন্তাপেক্ষি 
যদ্রপং স্ব্নং রূপ স উচ্যতে ।৮ অর্থাৎ যাহ! স্বতঃসদ্ধ, অন্তের অপেক্ষা না 
করিয়। প্রকাশিত হইতে পারে। ভাগবতে “অনন্ভসিন্ধং” (১০৪৪।১৪ ) 
বলিয়া সেই আদিতত্বের ইঙ্গিত আছে। ইহাকে উপাপনা করিতে বলিলে 
অনেকের আপত্তি নাও হইতে পারে, কিন্থ সেই অদম্নতর ব্রক্ষেন্দ্রনন্দনরূপে যখন 
প্রকট হইলেন, তখন সেই “মায়ামনুষ্য? ত সাধারণ জীবের স্থায় আচরণ করিয়। 
থাকেন, সুতরাং সেই ব্রজেন্ত্রনন্দনের উপাসনা করি কেন? ব্র:জন্ত্রনন্দন স্বয়ং 
ভগবানের মন্থুয্যের লীলান্থকরণ দেখিয়া তত্বজ্ঞানীরই মোহ উপস্থিত হয়-_- 
সাধারণ লোকেব ত কথাই নাই-_ 

কন্ধাণানীহস্ত ভঝবোইভবস্ 

হূর্গীশ্রয়োহ থারিভয়াৎ পলায়নং | 

কালায্মনে। যত প্রম্দাযুতাশ্রমঃ 

ব্বাজুন্‌ রতেঃ থিগ্াতি ধীবিদামিহ! ভাগবত ৩৪1১৬ 
সেই নিশি ভগবানের কর্্ম-_অজ হইয়া ও জন্মগ্রহণ, কালন্বন্ধপ হইয়াও শক্রুভগ্জে 
ছুর্গীশ্রয় ও মথুরা হইতে পলায়ন এবং আস্মারাম হুইয়াঁও ষোডশসহত্র রমণীর 
সহিত বিলাঁদ, এই সকল বিষয়ে তন্বদশীবও ভ্রম আদিতে বিচিত্রতা নাই । 
ব্রজেন্ত্রনন্দনের কথ! ছাড়িয়া দিলেও বৈদিক সম্প্রদায় মাত্রেই অবতারবাদী। 
শ্ত্র এইরূপ অবতরণের কিরূপ অর্থ বুঝেন তাহা অতি সংক্ষেপে আলোচন! 
করিয়া পরে ব্রজেন্ত্রনন্দনের বিশেবত্ব কি দেখা যাইবে। 

অবতার শব্দটী অব-পূর্বৃক্ ত্ধাতুর উত্তর ঘ. প্রতায়ে নিষ্পন্ন । অবতরণাৎ 
অবতারঃ। স্থল ভাবে অবতরণ অর্থে আমরা যাহ! বুঝি, এ অবতরণত্ব তাহ! 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। শ্রীক্কঞ্ের অবতারত্বকে ল্য করিয়া! জ্ঞানগুরু_ শীমুৎ 
শক্করাচার্ধ্য বলিলেন--“ম চ ভগবান জ্ঞানৈশব্ঘযশক্তিবলবীধ্যতেজোডিঃ সঙগাসম্পননঃ 
৫ 


৩৪ পন্থা । | নবপর্ধযায়, ১৩২৪ 


ত্রিগুণাত্মিকাঁং বেষ্ণবীং স্বাঁং মায়াং মৃলপ্ররুতিং বশীকত্যাঞজোহবায়ো ভূতানাং 
ঈশ্বরো নিত্যশুদ্বুদ্ধমুক্ত শ্বতাবোহপি জন্‌ স্বমাফয়া দেহবান্‌ ইব জাঁত ইব লোকানু- 
গ্রহং কুর্বন্‌ লক্ষাতে।” আধুনিক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শঙ্করাচার্য্যের উপর একটু 
কটাক্ষ দৃষ্ট হইলেও, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী বৈষ্ঃবমাত্রই অবগত আছেন যে, শ্রাজীব 
গোস্বামী পাদ আদরপুর্র্বক তাঁহার ব্যাখ্যাকে স্বদিদ্ধান্তোপযোগী বলিয়া অনেক 
স্থলে গ্রহণ করিক্গাছেন। ভাঁহ! হইলেই শঙ্করমতেও সেই নিত্যশুদবুদ্ধমুক্তস্বভাব 
অব্যয় জন্মরছিত সব্বশক্তিসম্পূন্ন শ্রীভগবান্‌ মুল প্রকৃতিকে বশীকৃত করি! 
আত্মমায়াদ্বারা লৌকান্ুগ্রহ নিমিত্ত দেহবানের হ্যায় এবং জাত হওয়ার ন্যায় 
লক্ষিত হয়েন। লোকানুগ্রহই এই অবতরণের মূল। যখন দেহবানের স্টায় 
গ্রতীত হয়েন অথচ তিনি জ্ঞানৈগর্ধ্যাদি দ্বারা সদ্দাসম্পন্ন তখন এ অবতরণ-_- 
স্কুল অবতরণ হইতে পুথকৃ বলিতেই হইবে 

এই জন্মগ্রহণাঁদি লীল! স্ধন্ধ বৈষ্ুব-দিদ্ধান্তও এরূপ। তাহার মানুষী তন্থ 
নাই, প্ররুতিসপ্াত দেহ বা ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহ প্রভৃতিকে আশ্রম 
করিয়া তিনি জন্মগ্রহণ কবেন না। এজন্স কেবল প্রতীতি হয় মাত্র । 
“জীবানামিব ন ধাতুসন্বন্ক£, ইহাই শ্রীধর স্বানীর অভিমত। (ভাগবত ১০।২1১৬) 
ভাগবতে শ্রীভগবানের আবিগাবটী কিরূপে আছে দেখুন-- 

আবিরাসীদ্‌ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্নুরিব পুদ্ধলঃ1১০।৩৯-_-এই দৃষ্টাস্তদ্বারা স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে যে পূর্বদিকে চন্দ্রের উদয়ের স্থাঁয প্রীকষ্চ দেবকীতে আবিভত 
হইলেন । গুর্রদিকে ভক্োধহ বেষন আবির্ভাব মাত্র, পুক্দিক তন্ত্রের প্রকাশ 
মাত্র, দেবকীতে শ্রীভগবানের আবির্ভাবও ঠিক এ্ররূপ। এই বিশেষত্ব রক্ষা 
করিবার জন্তই-- 

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ। ১০1২১৬--এই বিশেষত্ব রক্ষা 
জন্ঠই শ্রীধর স্বামী সমাহিতং (১০২১৮) শব্দে বন্গুদেব কর্তৃক “বৈধদীক্ষয়া 
অর্পিতং* এই কথ।র উল্লেখ কঝরিলেন। উপরোক বাঁক্যাবলী দ্বারা ভগবানের 
অবতারত্ব দিদ্ধ হইল। অবতারত্বের স্থিরত্ব হইলেই যে ব্রজেশতনয়ের প্রাধান্ত 
দিতে হইবে ইঙ্কার কারণ কি? ইহার কারণ কোন কোন অবতার তাহার বিভূতি, 
কোন কোন অবতার পরমেশ্বরের অংশ । মৎদ্যার্দি অবতারে সর্বজ্ঞত্ব এবং 
সর্ব শক্তিমন্ধ থাকিলেও যথোপযোগী জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তি আবিগ্কত হর নাই। 
কুমার চতুষ্টয়ে এবং নারদে অধিকারী অনুসারে অংশের আবেশ হইয়াছিল। 
কুমারাদিতে জ্ঞানের আবেশ ও পৃথু আদতে শক্তির আবেশ। প্কুষস্ত সাক্ষাৎ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ] গৌড়ীয় বৈষ্বধন্ম । ৩৫ 


ভগবান্‌ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতঃ সর্বশক্তিমন্থাৎ।৮ অবতার প্রসঙ্গে এইরূপ অংশ 
ব! কলাব আবির্ভাব ইহা বলার তাৎপর্য্য যে ধাহাতে সর্ধদ! শক্তির অল্প পরিমাণে 
প্রকাশ হয় তাহাকে অংশ এবং বীাহাতে স্বেচ্ছাক্রমে নান! শক্তি প্রকাঁশ হয় 
তাহাকে পুর্ণ বা অংশী বল! হয়। শ্রীকৃ্চে এই পূর্ণ শক্তির প্রকাশ আছে, অতএব 
কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ দ্বপ়্ং। কিন্ত ভাগবতেব অনেক স্থলে যে "অংশভাগেন” 
“অচ্যুতাংশং" প্রভৃতি শব্দদ্বারা অশের প্রতি লক্ষণা করে। তবে তাহাকে 
পুর্ণ ভগবান বলিব কেন? এরূপ সন্দেহ আমাদের করা কর্তব্য নহে। | সর্ববেতা 
শ)ধর স্বামী 'অংশভাগেন” এই শব্দটার ছুই প্রকারে এক পরিপূর্ণতাই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ “অংশৈঃ  শক্তিভিভজতেহধিতিষ্ঠতি সর্বান্‌ ব্রক্মাদি 
স্তন্বপর্দ্যন্তানিতাংশভাগস্তেন পরিপুর্ণবূপেণ।” অর্থাৎ শক্তি দ্বারা যিনি ব্রহ্গাদি 
স্বাবব পর্য্যন্ত সর্বত্র অধিচিত হন সেই পরিপূর্ণনূপে। দ্বিতীয়তঃ “অংশৈঃ জ্ঞানৈশ্বর্্য- 
বলাদিভিঃ ভাজয়তি যৌজয়ণত শ্বীয়ানিতি তথা তেনেতি |” অর্থাৎ জ্ঞান প্রশ্বর্যয ও 
বলাদি দ্বাপা যিনি আত্মীয়দিগকে যোজন' করেন সেই পরিপূর্ণরূপে । তৃতীক্তঃ 
€অংশেন পুকষবূপেণ মায়র! ভাগে! ভজনমীক্ষণং বলা তেন ।* অর্থাৎ পুরুষরূপে 
যিনি মাগার প্রতি ঈক্ষণ করেন সেই রিপূর্ণরূপে। চতুর্থত;ঃ “অংশেন ম রক 
গুপাবতারাদিরূপা ভাগাভেদ! যস্য তেন।”” মায়াদারা ত্রহ্মাদি গুগাবতার 
আধ্য! ধিনি প্রাপ্ত হন সেই পরিপূর্ণরূপে। পঞ্চমতঃ “মংশা হব মতসকৃম্মাদিরূপা 
তজনীয়া নতু সাক্ষাতস্বৰপং যস্য তেন।” মংসাকৃন্মার্দি ভজনীয় অবতার 
যাহার অংশ অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্বরূপ নহে সেই পরিপুর্ণরূপে | বষ্টতঃ “অংশৈঃ জ্ঞান- 
বলাদিভিভজনং অন্ুবর্তনং ভক্তেযু যস্য তেন স্বথ। পবিপৃণরূপেণ বিবক্ষিতং 
কুষ্ঃস্ত তগবান্‌ স্বয়ং” ভক্ত সকলে জ্ঞান বলাদি দ্বারা ভজন অর্থাৎ অগ্রবর্তন 
ধার সেই পরিপূর্ণ পে--সর্ধ ভাবেই “কৃষ্কস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং” এই সিদ্ধান্তই শ্রীধর 
ক্বামীর অনুমোদিত । 

“্রীকৃঞ্চ আরাধ্য” এ কথার তাৎপর্যা বুঝ! গেল, কিন্তু ব্রজেশতনয় শ্রীকৃষ 
বল। হইল কেন % তিনিত বস্থদেবগৃহেই আভিভূঁতি। ভাগবতেও ত দেখিতে 
পাই 

“বন্থদেবগৃহে সাক্ষীৎ ভগবান্‌ পুকষ: পরঃ জনিষ্যতে”_-এই বাক্যে সাক্ষাৎ 
এবং পর এই দুইটা বিশেষণে পুরুষোত্তম অবতারী শ্রীরুঞ্কই লক্ষিত হন। 
তোষণীকার সনাতন গোস্বামী “'পরপুরুষঃ পুরুষোত্তম অবতাবা শ্রাভগবান্‌ প্রকট- 
সর্বৈশ্বর্যুক্তঃ সন্‌ সাক্ষাৎ স্বয়ং এব জনিষ্যতে ।* শঙ্কর এই অবতারের প্রয়ে।- 


৩৬ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


জনীয়তা বলিতে গিয়া লোকান্ুগ্রহই প্রয়োজন বলিয়াছেন--বৈষ্ণবেরাঁও এই 
লোকানুগ্রহে ঠাহার করুণা দেখিয়। তাহার প্রেমানন্দ বিতরণ; খিশুদ্ধভক্তি 
প্রচারণ ও নিঞ্জ রসাস্বাদনদ্বার! দেই মধুর চিত্রের যবনিকা উন্মোচন প্রভৃতি হেতু 
দেখিয়। থাকেন। ধুগধম্ম সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য তাহার অংশদ্ধার! পিন্ধ হইতে 
পারে কিন্ত স্বরং ভগব ন্‌ ভিন্ন নির্মল মধুর প্রেম, অহৈতুকী জ্ঞান শিক্ষা আর 
কেহই দিতে পারে না। যি'ন জগতের স্বামী, ধাহার প্রেমে শুধু মাগষ কেন 
পশুপক্ষী লত! পর্যন্ত উন্মন্ত হইয়াছিল, তিনি পুর্ণ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ তির আৰ 
কেহ নহেন। তাই বিশ্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন-_ 
কৃষ্ণাদন্ত কে1 বা লতাস্পি প্রেমদে! ভবে । 

সেই স্বয়ং ভগবান্‌ বন্থদেবনন্দন ইইগ্াাই প্রকট হইলেন, তবুও তাহাকে নন্দনন্দন- 
রূপে উপাননার তাতপর্্য কি? এই “নন্নন্দন ও বস্থদেবনন্দন প্ীকৃঝঃ লইয়! 
বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক মতবিরোধ দেখ যাঁয়। সাধারণ ভাঁবে ভাগবতের ছুই- 
কথ! আলোচনা করিয়া কুট বিরোধের কথ। আলোচন। করা বাইবে। শ্রীধর 
্বঃমীর কথা হইতে ইতিপৃর্কেই আমরা দেখিয়াছি যে, বঙ্ু'দব-হৃদয়ে সেই পরম 
পক্কষের আবির্ভাব হুইয়াছিল। বস্থুদেব কথাটির অর্থও ভ্ীধর স্বামী "বিশ্বদ্ধং 
সব্বং অন্তঃকরণং বশ্ুদেবশন্ধিতং যং যন্মাৎ তত্র তন্মিন সন্ধে পুমান্‌ বাহ্থদে 
ঈয্নতে প্রকাখতে | অপগতমাবৃতমাবরণং যম্ম(ৎ সঃ। অয়মর্থঃ-বসুদেবে 
প্রতীয়তে বাসুদেব পরমেহ্বরঃ 'প্রসিদ্ধঃ সচ বিশ্তদ্ধসন্্ে প্রতীয়তে |” অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ সব বা ব্ন্তঃকবুণ বনুদেবশব্বিত, কেননা দেখানে সে দন্তে প্মপুকষ 
বাসুদেব লক্ষিত ব! প্রকাশিত হন। কিরূপভাবে--না অপগত আবরণ ব 
আবরণশৃগ্ঠ হইয়া । সেই ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অহংকারের 
কর্ষণমুলকশক্তি হদরগ্রন্থি গুলি ছিন্ন হইবে--তাই আপনা-মাপনি সেই কারা- 
গারের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই লোৌহশৃঙ্খল পড়িয়া গেল, কারা- 
গারের কপাট খুলিয়া গেল--এই আবিভূতি ভগবান বতদিন পরিপুষ্ট না হন 
ততদিন মায়ার নিগড়ে বন্ধ থাকিতে হইবে কিন্ত এখন আর বদ্ধভাব নাই, এখন 
ত বনুদেব দেখিয়াছেন যে শৃঙ্খল কাঁটিবার জন্ত অস্ত্রের বা কারাগারের দ্বার 
তাঙ্গিবার জগ কোন যন্ত্রাদির প্রয়োজন নাই। তাই আবিভূ্ত ভগবানকে 
পরিপুই হওয়ার জন্ত নন্দের আলযে বাখিয়। যোগমাধাকে লইয়া আদিলেন। 
বশোদা গ্রসব হইয়াছে ইহা জানিয়াও যোগমায়া কর্তৃক অচেতন থাকিয়া এসব 
বাপার অবগত ছিলেন না। কাজেই তাহার এই সন্তানকে আপনার গর্ভগ্ষ 
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বলিগ্লাই প্রতীতি হইল। অব্তারতত্বে সবই ত প্রতীতি হয়। "তাহার দেহও 
অপ্রকৃত, দেহ দ্রেহীর ভেদ নাই । তবু৪ যশোনা তাঁহাকে আগন অঙ্গজ পুত 
জ্ঞানে উদৃখলে বন্ধন করেন, বামপদে র ধুলি মন্তকে ঠদান করেন। সাধারণ 
ভাবে এই কথাই বুঝা! যায়। বৈঝঃবদিদ্ধাস্তে স্বয়ং ভগবান এবং অংশরূপী 
ভগবানেগ পার্থক্য আলোচন! ইঠিপুর্বেই করিয়াছি, দ্বয়ং ভগবান্‌ অবভীর্ণ 
হন কেবল__ 

প্রেমরসনির্ধ্যাস করিতে আস্বাদন । 

রাগমার্গ ভক্ত লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
অন্থান্ত যুগাধ্ভারের কার্য প্রাক বা দ্বিত'য় পুরুষ দ্বারা সমাধ! হইলে ও. এই লীঙ্গার 
মূল পরব্যোমা'দপতি বৈধুষ্ঘনাথ। যাহাকে ন্বয়ং তগবান্‌ বলা হইল তিনি 
গোঁ লাঁকবিহারী-তিশি একান্ত প্রেনমন্্ স্নেহময় পৃর্ণমাধুধ্যনন্ন। বৈষ্ণবগণ এই 
বৈকুষ্ঠপতি এবং গোলোকপতির স্বরূপ্তঃ পার্থক্য বলেন না, কেবল আকারে 
বিভিন্নতা বলেন। অর্থাৎ বৈকুগ্পতি স্থষ্টকর্তা আর গোলোকপতি স্থষ্টি ছারা 
আপরামু্ট অবশেষ'মুত। তাই শঙ্খচক্রগধাপদধারী বৈকুষ্ঠনাথ এশ্বরধ্য মুন্তি-_ 
বাক্তের সহিত সম্পকিত আর গোলোকনাথ নবনটবরবপুর হস্তে_-“ইতররাঁগ- 
বিশ্মারক বেণ।-- 

সেহ নারায়ণ কষ্জের হ্বধপ অভ্দ। 

একই বিগ্রহ কিন্ত আকার বি:ভদ ॥ 

ইহোত দ্বিভূজ তিহে। ধবে চারিহাত। 

ইঠো বেণু ধারে তিভো চক্রাধিক সাথ ॥ 
এই পার্থক্যটী আমরা আর একটু বিশেষভাবে বুঝিবার চেষ্টা করেব। স্থাষ্ি- 
কর্তারূপে ভগবানের প্রশ্বষ্যের ইয়ত্তা নাই ' ব্যক্ত প্রকাশের মধ্যে, অন্ত 
প্রকাশের মধ্যে তাহার থেলার বিলান অনন্তভাবে ছুটিতেছে- সর্ধজগং তাহার 
একাংশে অবস্থিত। ধাহার বিভুতি ব্রহ্মা গণনা করিতে পারেন ন।, সেই বিভূতির 
ভিতর দিয়_সেই ব্যক্ত অনস্ততাঁর মধ্য পিয়া তাহার স্বরূপ অক্ষুপ্ন থাকে বটে 
কিন্তু এই প্রকাশের ত্বার কিকত্কানার গরিমাণ করা যায়। “কত চতুরানন 
মরি মরি যাওত নতুয়া আদি অবসানা। তোছে জনমি পুন তোহে সমাফ়ত 
নাগরী লহুরী সমানা, তাই এই সাগরের তরঙ্গমালার কি ইয়ত্বাী আছৈ--ইহার 
কুলে দাড়াইয়া ওই তরঙ্গের দিকে লক্ষ্য করিলে ডুবি ডুবি করিয়া ডুবিতে পার! 
ধাইবে না, কিন্তু একবার ডুবিয়| সমুদ্রের তিতরে যাইতে পারিলে আর বিক্ষেপ নাই, 
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সেখানেই চিরশান্তি বিরাজিত; তাই একবার ডুব দিতে হইবে-_-“যে| ডূবা হ্যায় 
সো পায়্যা হার”-_-সমাধির ভিতর যে আত্মটচৈতগ্ক প্রকাশ পাইবে তাহাতে ডুব 
দিতে পারিলেই আর ভয় নাই, বাহিরের তু রঙ্গমাঁলাও তাঁহার বূপ£বটে কিন্তু এ 
অনস্ততা দ্বারা তাহার স্বব্ূপ বুঝ | যাইতেছে না । যে ভাবে তগবান্‌ বাহিরে 
ভীধ্যক্‌ নর সুর প্রভৃতি ছোট ছোট সত্তার প্রকাশ করিয়া সষ্ি স্থিতি ও মর্যাদা 
সংরক্ষণ করেন সেত তাহার ধর্মন্রগী অবয়বী ভাব-- 

স এবেদং জগন্ধাত! ভগবান্‌ ধন্মরূপধুক্‌। 

পুষ্ণাতি স্থাপয়ন বিশ্বং তির্াক নরন্থবাদিভিঃ ॥ 
অবতারের খেগা এই ধর্মরূপী অবয়বী ভাবের খেলা। ধন্মের গনি এবং অধন্বের 
অভ্যুদয় না হইলে ত এ লীল৷ প্রকট হয় না, তাহা হইলেই অনন্তাপেক্ষি হইল 
না। কুরুক্ষেত্রের শীর্ণ ত ভূভার হরণের জন্যই অবতীর্ণ--সেখানকার কার্ণ্য ত 
অংশ দ্বারা নিষ্পনন হইতে পারে। তাই এই কার্ধোর পতি লঙ্গা করিয়া 
বৃন্দাবনেক়্ কিশোরশেখর শ্ররুষ্ের তুলনায় বাহা বলা হয়। জগবব্যাপার, 
কার্ধ্যকারণকর্তৃহশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া ভগবৎবুদ্ধি জন্মান ত পরম পুরুষের 
তাঁংপর্যা নয়, বিশ্বের জন্মাদি ব্যাপারে বস্াতঃ সেই পরপুরুষের কর্তৃত্ব নাই, তিনি 
বিশ্ব তিগ এবং তাহার এই সষ্টাদি কন্ম উহার স্বরূপভার বাঞ্জক নাত। ভাণ- 

হও বলিলেন-_ 

ইথং ভাবেন কথিভো! ভগবান্‌ ভগবস্তমঃ | 

নেখং ভাবেন ঠি পরং ডষ্ট মহণন্তি হুরয়ঃ॥ 

নাসা কন্ধাণি জন্মাদদৌ পরস্যান্থুবিধীয়তে। 

কর্ঠত্ব প্রতিষেধর9থং মায়য়া রোপিতং হি তং ॥ 
তবে পূর্ণ ভগবান্‌ যখন অবতীর্ণ হন তখন অন্তাগ্ত অবতার তাভার সহিত মিলিত 
হয়। তাই সেই পুর্ণ ভগবানই যেন যুগাবতারের কার্ধ্য করিতেছেন বলিয়। 
প্রতীত হয়, নতুব1 কুকুক্ষেত্রে এবং বুন্দাবনের প্রকট লীলায় একই শ্রীকৃষ্ণ । 
রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত হইতে আমি তন্বটী দেখাইবার টেষ্ট করিব। অনেকে 
মনে করেন যে বন্ুদেবগৃহ্ে আদ্যবাহ বাস্থদেব এবং নন্দালয়ে ভগবতীর সহিত 
শ্রীভগবান্‌ পূর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। যদুবর গোষ্ঠে গমন করিয়া সুন্তিকাঁগৃহে 
প্রবেশ করিয়! কেবল কন্তাটাকেই দেখিতে পান। বাসদের প্লীলাপুরুষে ত্রমে 
প্রবেশ করিলেন। 

এ মতটা বছ্‌ পুর্বব হইতে জনশ্রুতি রূপে চলিয়া আিতেছে। ইহা! গৌড়ীর 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ] গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ম্ম। ৩৯ 


বৈষ্ক-সম্প্রদায়ের মত বল! যাইতে পারে না। অন্ত কোঁন কলে এরূপ হুইয়! 
থাকিতে পাঁবে, কিন্তু অগ্টাবিংশ চত্ুদুগে ছ্পরাবসানে এ লীগা এন্ধপভাবে 
ভগবানে প্রতীয়মান হয় নাই, ইহাই বিশুদ্ধ গৌড়ীয্প কৈষ্ঃব সিদ্ধান্তান্যারী কথা । 
পূর্বেই বলিয়াছি যে সেই লীলাপুরুষোত্তম পরিপৃর্ণরূপে বশ্দদেবগুভে জন্মগ্রহণ 
করিলেন । রূপ গোস্বামী যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আপনাদের সম্মুখে তাহার 
উল্লেখ করি -- 

বিলাস মহা শ্রীশঃ সলীলাপুরুষোত্তমঃ | 

আবিঝুভৃবুরত্রাবিদ্ন ত্য নংকর্ষণং পুরং ॥ 

অন্তঃস্থিতাবিষর্তবা তদসন্ট বাহ ঈশ্বরঃ | 

হৃদয়ে প্রকটন্তস্ত ভবত্যানকডন্দভেঃ ॥--হঘু ভাগবভামুত্ত 8৪২ 
মহালক্ীপতি নারারণ ধাহার বিলাসমৃ্ডি সেই লীলাপুকধোত্তম, আবিভূতি 
হইবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ সংকর্ষণণাভেব আবির্ভাব করের, তৎপরে আপ- 
নার অস্তংস্থিত অন্ত দুইটা ব্যহ যথাসময়ে প্রকট করিবেন ইচ্ছা করিয়' বন্ুদেবের 
জদয়ে প্রকট ইন। তৎপরে দেবগণের প্রাথনায় 'এবং পৃথিবীর ভার অপহরণার্থ 
বৈবন্বত মব্বস্তরীবন্ভা অষ্টাবিংশ চতুদগের ছাপরখেষে ক্ষীবোদশাদী আনরুন্ধ 
বন্ুদেবের হদয়স্থ লীলাপুরুযোত্তমেব সহিত প্রকায প্রাপ্ধু হইয়া, তাহার হৃদয় 
হইতে দেবকীছদয়ে প্রকট হন। 

ভূমিভাঁরনিরাস'য় দেবানামভিযাদ্্য়ী। 

দবাপরশ্তাবমানেহম্মিন্‌ অষ্টাবিংশে চতুষুগে ॥ 

ক্ষীরাকিশায়ী যদবপং হশিরুদ্ধতয়া স্বৃতং | 

তদিদং হৃদয়স্থেন রূপেণানকছুনুুভেত | 

এঁক্যং প্রাপ্য ততো গচ্ছেত প্রাকট্যং দেবকীহি ॥ 
সেই দেবকী-হৃদয়ে বৎদল্যন্ধপ প্রেমাননদামৃত দ্বারা চন্দ্রের হ্যাক ভ্রীভগবান্‌ বুদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভাদ্রমাসের কষ্ণাছুমী তিথতে সেই শ্রীকষ্ণ তাহার 
হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়। দেবকীর শর়নাগারে প্রাদ্ুুত হইলেন। বন্দে 
দেবকী ভাবিজেন বুঝি লোকরীতি অন্ুসারেই বালক প্রশ্নত হইয়াছে । কিন্ত 
তাহার! দেখিলেন যে এই বালক অতি অভূুত--বালকের নয়নযুগল নীলকমল 
সদৃশ , শঙ্খচত্রগদাপত্মধারী এই বালকের বক্ষংস্থলে শ্রীবম চিহ্ন, গলদেশে 
কৌন্তভ মণি, বর্ণ নবজলধরকেও জিনিয়াছে, মস্তকে মহাহ” বৈহুর্যামণি শোতিত 
কিরীট, কুগুলের কান্তিদ্বারা কুস্তলগুলি অপূর্ব শোভ1 ধারণ করিয়্াছে। কাঞধী 


৪০ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


অঙ্গদ কষ্কণ প্রভৃতি সর্বালস্কারই যেন কি এক অসমোর্ধ লাবণ্যের বিকাশ 
করিতেছে। 

এই চত্ুভূজত্বকে লক্ষ্য করিয়াই--শঙ্খচক্রগদাপন্ম, বৈকুগ্ঠনাথের আমুধ 
বলিয়। কোন কোঁন বৈঝুব বন্ুপ্রবনন্বনকে নন্দনন্দন হইতে পৃথক মনে করেন। 
টবৈষ্বগণের ইহা! সিদ্ধান্ত নহে | রূপ গোস্বামী নিজে ই বলিলেন _ 

অস্ষং চতুতুজন্বেহপ ত্বিভূজত্বেহপি ক্ৃষ্ণতাং। 

ন ত্যজত্যেব তছাব গুণরূপাস্মবৃত্তিতঃ ॥ লঘুভাগবতাঁনৃত ৪৪৬ 
এই শ্রী'ুঞ্ণ কি দ্বিভূজ কি চত্ুভূ্জ উভয় রূপেই মনুষোর ন্যায় চেষ্ট! সর্বান্ত হইয়াও 
মুগ্ধতা এবং তদনুযায়ী প্রভাবের অন্ুবর্তন করেন, স্থতরাঁং কখনই রুষ্ঃত্ব পরিভ্যাগ 
করেন না। তবে যে চতুহু'জের প্রকাশ এ তাহার শ্গেচ্গ কত 

অবতারীর দেহে সব অব্ভারের স্থিতি । 

এ পর্য্যন্ত বুঝিতে গোলযোগ হইল না-_্বর়ং ভগবান্‌ বন্ুদেবগৃহে আবিভূতি 
হইলেন, বন্ুদেব সেই পুত্রকে লইয়1 নন্দাণক্ষে রাখিয়া আদিলেন এবং যোগ- 
মায়াকে জানয়ন করিলেন। এই বার রূপ গোস্বামী স্পষ্ট কথা বলিলেন ন।, 
একটু আঁবরণের মধ্য দিয়া বলিলেন__ 

সোহম়ং নিত্য সুতত্বেন উস রাজত্ব ত্যনাদিতঃ | 

রুষ্ণ প্রকটলীগাগাং তদ্থারেণাপ্যভূং ৬থা ॥ লঘুভাগবভামৃত ৪৩০ 
সেই এই কৃষ্ণ অনাদিক।ল হইতে ঘশোদার নিত্য পুত্রকপে বিরাজিত থাকায় 
প্রকটলীলায় দেবকীর ন্যায় ভাহাকেও দ্বার করিগ্লা আবিভূতি হইলেন এবং 
অনস্তর নেই নন্দালঝে ক্রমে ক্রনে বাপাদিলীলা প্রকাশ করেন। নন্দ যশোদার 
অসমেই বাৎসল্য বশে ভগবান্‌ নিত্যই আপনাকে তাহাদিগের পুত্র বলিয়! 
জানেন। এই “অপি”? শব্ধটী দ্বারা উভয়ত্র প্রকাশই যেন রূপ গোস্বামীর 
অভিমত । ধিনি সহ সহ রমণীর সহিত এক সমষে ততন্ধপে বিলাপ করিয়া- 
ছেন, সেই তিনি যে উভয় স্থলে প্রকট হইতে পারেন ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই 
নাই। ভক্তেরাই যখন তাঁহার প্রকাশের মূল, তখন একান্ত বাৎসল্যপরায়ণ 
 শ্ষ্বর্ধাশূন্যতাবে যশোদা যদি ভগবানের কামনা করির| প্রাকেন, তবে দেখ নে 
তিনি প্রকাশ না হইবেন কেন? যশোদ্দালয়ে প্রকাশকে উপলক্ষ্য করিয়াই 
শুঁকদেব প্রসঙ্গক্রমে ইহার ইন্গিত করিয়াছেন, বূপগো স্বামীর ইহাই অভিমত । 
তাই তিনি প্রমাণস্বজপ বলিতেছেন-_ 

নন্বস্ত/তজ উৎপন্ে জাতাহলাদে| মহামনাঃ। ১০1৫১ 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ]. গৌড়ীয় বৈষ্তবধর্ন্ম। 8১ 


এই শ্লেকের “তুঃ শব্দে বন্দেবগুহে আবির্ভাবের স্ায় নন্দগৃহেও আবির্ভাবের 
হুচনা আছে। হরিবংশের মতে যশোদানন্ন শ্রীকৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে এবং 
যোগমায়! নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই পুরাণ মতে যশোদীর ইবার 
প্রসববোধ হইয়াছিল। “তু” শব্দটা পাদপুরণে ব্যবজগত হইয়াছে বলা যায় না! 
কারণ “তু” শব্দটা ব্যবহার না করিলেও ছন্দের ব্যতিক্রম হয় না। হরিবংশে 
যুগপৎ প্রকাশের কথাই আছে-_ 
গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে শ্রিয়ো। 
দেবকী যশোদ! চ সুযুবাতে সমং ত্দা । 
সমং অর্থে বগপৎ অর্থাৎ একই সময়ে । যোগমায়' যে শ্রীকুষ্জ আবির্ভাবের পরে 
আধিভূতি। তাহা শুকমুখে আমর জানিতে পারি । 
ততশ্চ শৌরির্ঞগবৎ প্রযো 'জ 5:. স্থত* সমাদায় স সতিকা গৃাৎ' 
যদ বহিগনন্্ং মিয়েষতর্াজ1, যা যোগমায়া জনি নন্দজায়য়া ॥ 
হবরিবংশের “ঘুগপৎ'* আবিভাব স্বীকার করিতে হইলে ঠিক সময়ে যশোদার 
গৃহে কেহ প্রকাশ হইয়াছেন নিশ্চিতই, কারণ যোঁগমাস্তা ত ঠিক সেই সময়ে 
আবিভূ্তা হন নাই। আর “একজন কে” হইলেই শ্রীকৃষ্ণই হইবেন, কারণ 
শুকদেব যোগমায়াকে বিষ্ুর অনুজ বলিয়াছেন_- 
অনুশ্তানুজা বিষ্ঞোঃ সাধুধাইঈটমহাতৃজ] । ১০1৪।৯ 
কিঞ্চিৎ পুর্বোত্তর ভাবে এক অধিকরণ হইতে আবিভূতি না হইলে “অনুজা” 
শব্দটা নিরর্থক হইয়া পড়ে। স্থতরাং উভয় গৃহেই শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণরূপে আবির্ভূতি 
হইল্ন্-স্থিতি হইল নন্দগৃহে একদেহে | এরূপ হইলে নন্দের আত্মজ, নন্দের 
দ্বপুত্র, গোপিকাস্থত, পশুপাঙ্গজ প্রভৃতি কথার সহিত দেবকী পুত্র, বন্ুদেবনন্দন 
প্রভৃতি কথার বেশ সামপ্রন্তও হইতে পারে । 
নন্দ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধী: । ১০৬৪৩ 
নাং সুথাপো ভগবান্‌ দেহিনাং গোপিকাস্তঃ। ১০ন২১ 
লক্ষশ্রিয়ে মৃছুপদে পশ্ুপাঙ্গজায় | ১০1১৪।১ 
কিন্তু একটা কথা মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, হুইরূপে প্রকাশ হইয়াও যখন 
একদেহেই স্থিতি হইল--আর যখন মান্ুষেঃ জন্মের হ্যায় জন্ম বলিয়াই প্রতীত 
হইল, তথন এই ছুই দহ মিলিত হইল কখন ? এ প্রশ্নের উত্তর বড়ই কঠিন_ 
স্বেচ্ছাময় শরীফের ইচ্ছাই ইহার সুল--ইচ্ছামাত্রই ছুই স্থলে প্রকট হইলেন, 
আবার ইচ্ছামাত্রই ছুই দেহ এক হইলেন ) তবে যশোদার যখন শুদ্ধ বাৎসল্য 


৪২ পন্থা। [ নবপর্ষ্য।য়, ১৩২৪ 


তখন যশোদালয়ে দ্বিতৃজরূপে জন্মগ্রহণই স্বাভাবিক ; আর দেবকীর যখন পীশ্বর্যয- 
মিশ্রিত বাৎসল্য তখন এখানে চতুহু'জ হইয়াও দ্বিভুজ হইলেন ইহাই স্বাভাবিক 
বলিয়। বোধ হয়। “বভৃব প্রারতশিশুঃ'+ হইবার সময়ে এই ছুইএ মিলিয়া এক 
হইলেন বলিলে বোধ হয় অদঙ্গত হয় নাঁ। প্রাকৃত শিশু অর্থে গ্ররৃতিজাত 
শিশুর ভার দ্বিভূজবিশষ্ট অর্থাৎ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দ্বিতূজ বালগোপাল মুর্তি 
এই মুর্তি যশোদার হৃদায়র ধন। এ ধনই আবার বস্থদেব-হদয়ের মুত্তি__ 
তাহাকেই নন্দালয়ে রাথিয়া আদিলেন। যশোদা এসব ব্যাপার অবগত 
ছিলেন না 

যশোদ। নন্দপত্বী চ জাতং পরমবুধাত। 

ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতশ্থৃতিঃ ॥ 
তাই কৃষ্ণখশব শ্ামলকান্তি যশোদ। স্তনন্কয় পরব্রঙ্গের বাচক । তন্বতঃ সম্পূর্ণ 
অভেদ, কেবল লীলাভেদে এই পার্থকা ১-- 

সিদ্ধান্ততত্বভেদেহপি এঁশ কৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ। 

রসেনো-কৃষাতে কৃষ্ণ বপমেষ। রসস্থিতিঃ | 

ভক্তিরসামূত ২1১১ 

সিদ্ধান্ত দ্বার! যছুপতি শ্রীকৃষ্ণে এবং গোপীবল্লভ শ্রীকৃষেঃ ভেদ্র নাই, কেবল রস- 
মাধুধ্যে উৎকর্ষ। যথন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দ্বারকায় প্রকটলীলা করিতেছেন; 
তখনও সেই শ্রীকৃষ্ণ ; কিন্তু সেথানে নন্দনন্দনত্বরূপ ন্বরূপভাবটী আচ্ছাদিত, তাই 
মহাপ্রভু আদি রসের একটা শ্লোক বলিয়া সেই পার্থক্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন-- 
বহুকাল বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে আপন প্রাণবধুয়ার দর্শন পাইয়াও মন যমুনা- 
পুলিনবর্তী সেই রুন্দারণ্যের জন্য লালাফ্িত। 

অবশেষে রাঁধা কষে কৈল নিবেদন। 

লেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম। 

তথাপি আমার মন হরে বুন্দাবন 

বন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ ॥ চৈতন্তচরিতামুত । 
প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রপ্পেশত্ব আচ্ছাদন করিয়! কখন “বান্ুদেবতা” প্রকাশ 
করেন আর কখনও বুন্দাবিপিনে কিশোররূপে নন-নন্বনত্ব বজায় রাখিয়া শ্বব্ূপের 
আভাস দেন। প্রথমটা ধন বাঁ অবয়বী ভাবের খেলা বলিয়া! বাঁহা আর দ্বিতীয়টা 
গ্বরূপতন্থের আভাস বলিয়াই এক স্ববূপতঃ শ্রীভগবান্‌ “রসে! বৈ সঃ বলিয্াই 
“আবাধো ভগবান ব্রজেশতনয়” এই প্রমেরটা ব্যবহ্ত হইয়াছে। 


বৈশাখ ও জ্যন্ঠ ] গৌড়ীয় বৈষঃবধর্ম্ম । ৪৩ 


ব্রজেশনন্দন একদেহেই যখন মথুরাঁদি গমনাগমন করিলেন অথচ কখন 

দ্বিভূজ এবং কখন চতুতু'জমুক্তি অর্থাৎ এশ্বধ্য মাধুর্য্যের একত্র সম্মিলনরূপ অপূর্ব 
মনোহর মৃক্িদ্বারা কখন নন্দনন্দন, কখনও বন্থুদেবনন্দনকপে প্রকটতা 
দেখাইলেন, তখন-_যাঁমল বচনের সহিত সামগ্রস্ত। থাকে কৈ--তাহাতে ত 
দেখা যাঁয়__ 

রুষ্ঞোহন্য বছুসম্ভৃতো যঃ পূর্ণঃ সোহস্তযতঃপর2। 

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিৎ নৈব গচ্ছতি ॥ 

দ্বিতজঃ সর্বদ1 সোহত্র ন কদাচিৎ চতুভূ'জ2। 

গোঁপৈকয়া যুতস্তত্র পরিক্রীড়তি নিত্যদ! ॥ 
অর্থাৎ ধিনি যদ্ুসম্ভৃত কৃষ্ণ অন্ত--ধিনি পূর্ণ তিনি ইহাঁব পর অর্থাৎ মুলতত্ব, তিনি 
রন্দাবন পারত্যাগ করিয়! কোথায় যান না । তিনি সর্বদাই দ্বিভুজ ; কোনকালেই 
চতুরভূজজ নহেন। তিনি একমাত্র গোপীর সহিত মিলিত হইয়! নিত্যই জ্রীড়। 
করিতেছেন। এই শ্রোকের বিচার কবিতে গেলে অর্থাৎ এই প্রকটকালে 
তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়! কোথাও গমন করেন না বজিতে গেলে, শীকৃষ্ের 
মখুরা গমন, ব্র্জবাসিগণের বিরহ, উদ্ধবেধ প্রেরণ, ব্রজবাসিপণের কুক্ক্ষেত্রে 
গমন) দক্তবক্রবধানন্তর শ্রীক্ষঞ্চের পুনর্বার ব্রজে আগমন, এ সকল বর্ণনা অনর্থক 
হইয়া পড়ে । সুতরাং এ বচনটার বিচার করিতে গেলে গোস্বামীপ্ি গের গ্রন্থদ্ারা 
ইহার বিচার করিতে হইবে। 

অগ্রকট ও প্রকট ভেদে লীল। দ্বিবধ। প্রপঞ্চের গোচ রীভূত লীল! প্রকট- 

লীলা, এত্তিন্ন সমস্তই অপ্রকটলীলা। 'প্রকটলীলায় গমনাগমন হয়-- 

তশ্র প্রকটলীলায়ামেব স্তাহাং গমাগমৌ । 

গোঁকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বাবাবতাঞ% সাঙ্গিণঃ ॥ 
প্রকটলালায় ব্রজগোপিকার সহিত বিরহ আছে-_রূপগোস্বামীর উক্কি-_ 

ব্রক্তে পকটলীলায়়াং ত্রীন্‌ মালান্‌ বিরহো মুদা ॥ ৪৬৭ 

কঁজেই যামল বচনের উক্তি অপ্রকট লীলাবিষন়্ক। এ সিদ্ধান্তে কোন গ্রন্থের 
সঠিত বিরোধ হয় না। সেই ভাবে উহার অর্থ এই যে বস্ুদেবনন্দন বলিয়। 
বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ সেই অপ্রকট শ্রীকৃষ্ণের অন্ত প্রকাশ । এই, প্রকটলীল! নিভা, 
তাই উজ্জল নীলমণিতে নিত্য বিয়োগশূন্য স্থিতির কথ! বণিত হইয়াছে__ 

বুন্দারণ্যে বিহরতা স্দারাসার্দিবিজমৈঃ | 

হরিণ! ব্রজদেবীনাং বিরহোইস্তি ন কহিচিৎ ॥ 


৪৪ পন্থ। | [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


এই নিতালীলার নাক শ্রীকৃষ্ণ গৌভীগ্ বৈষ্ণবধন্দ্ের উপাস্ত এবং আরাধ্য 
কারণ এখন ত আর প্রকটলীল! নাই। এই অপ্রকটলীলার দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই মহা প্রভূ বলিলেন_- 

রুষ্ণকে বাহির না্ঠি করিভ ব্রজ হৈতে। 

ব্রজছাড়ি রুষ্ণ কতু না যান কাহাতে ॥ 
এই ব্রজসীলা আর পৃরুলীল! স্বত্ব । সেই ব্রজলীলার নায়ক শ্রীরুষ্ণই_-রাঁধার 
কৃষ্ণ, রাধাভাবছ্যুতিসুবালত চৈতন্তদেবের কৃষ্ণ, বিনিবর্তিতসব্্বকাঁম।__অন্ঠ- 
ভিলাদশৃন্তা ব্রঙ্গরামাগণের +ষ্ট। এই শ্রীক্ষঞ্চ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
আরাধ্যদেবতা । 

এইবার দ্বিতীগ্ন প্রমেয় তাহার ধাম। িদ্ধাম বুন্দাবনং” বুন্দাবনের স্বরূপ- 

বৃদ্ধি আমাদের হৃদয়ে বোধগম্য হওয়া! দুন্হ। আমাদের এ জগৎ--তেদাত্মক 
হুঃখের ক্রীড়াভূমি। আর বৃন্দাবন আননের রাজ্য, সেখানকার সবই আনন্দ- 
ময়। বৃন্দাবন অতিগোপ্য স্থান--শ্রীরাধার ষোড়শ নামে মধ্যে একটা নাম 
বৃন্দা, সেই বুন্দাদেবীর মতি অপূর্ব সৌন্দধ্যময্জ ধুর গোপ্য স্থানের নাম বৃন্দাবন। 
পঞ্ঝপুরাঁণে-_ 

শ।মদবুন্বাবনং বমাং পূর্ণানন্দ রপাশ্রয়ং | 

ভূমিশ্চিস্তাম ণস্তোয়ং অমুতং রসপুরিতং ॥ 

র ফু ক 

অছুঃথস্থথবিচ্ছেদং জরামরণবজ্জিতং । 

অক্রোধগতমাতসপ্যং অভিন্নমনহদ্প তং ॥ 

পৃর্ণানন্দরসামূতং পূর্ণপ্রেমস্থথাবহং | 

গু'তীতং পরং ধাম পুর্ণপ্রেশ ্বরূপকং ॥ 
যেখানে দুঃখ নাই, সুখের বিচ্ছেদ নাই, জরামরণের অস্তিত্ব নাই, ক্রোধমাৎসর্দা- 
গীন, ভেদজ্ঞান ও অহমিকা শৃন্য, অমৃতরস প্রবাহিত, গুণাতীত সেই পরমধামই 
শ্রীবন্নাবন । সেই বৃন্দাবনে শ্রীকষ্ণের নিতালীল! আবিচ্ছেদদে একরূপেই 
হইতেছে । এ ত অপ্রকটলীলাঁর কথা-_-পরকটলীল!র কথা কি তবে কাল্পনিক? 
-_শান্্রকারের! সেই নিত্যলীলার আভাস দিবার জন্ঠ, জীবকুলকে চরম সিদ্ধান্ত 
জানাইবার জগ্ভ লীলার ছলে বর্ণন! করিয়াছেন মাত্র । যে লীলা শ্রবণ করিয়া__ 
মহারাজ পরীক্ষিতের মনে পরদারাতিমর্ষণের প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, স্বয়ং 
মহাপ্রভু কাদিতে কীদদিতে যে ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিলেন, যে পাঁথিব বুন্দাবনের 
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লুপ্ত অংশ মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে গোস্বামিগণ পকট করিলেন--শ্রীরুষ্ণের 
ংশধর বজ্জ-প্রতিষ্ঠিত যে শ্রীমুত্তি আজিও যে প্রকটতার ইঙ্গিত করিতেছে, সে 
লীল। যে এই পাধিব বুন্দাবনে হয় নাই ইহা! কিন্ূপে বলিব। তাহার পাদ্ম্পশ- 
মাত্রই ব্রজের অন্তরূগ পরিবর্তন হইল । গোঁলোকবিহারা যেখানে অবতীর্ণ 
সেখানেই [নত্য আনন্দের প্রশ্রবণ। তাহার প্রকটের পরই নন্দের ব্রজ সর্বব- 
সমুদ্ধিমান্‌ হইয়া উঠিণ এবং আনন্দের আব সীমা থাকিল ন', সকলের মধ্যে 
আধাত্মিকভাবের বিকাশ হ*ল--ব্রজরামাদিগের বিহারের স্থান হইল-- 


তশ আরভ্য নন্দন্ ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্‌। 
হরেনিবাসান্মগুণৈরমাক্রী দমভূন্গুপ ॥ ১০1৫1১৮ 
এইবার ব্র্জ তঠতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মো, মদ, মাৎসর্যা দূরীভূত ভইবে, 
সে ধামে দর্প অহংকার থাকিবে না, ভেদ থাঁকিবে না। বর্ণাশ্রম বিধি পিষেধ 
শ্ব্্যময্ জগতে থাঁকুক-_মধুর বৃন্দাবনে থাকিলে সেই নিত্যলীলার প্রকটতা 
হইবে কিরূপে। ভেদ থাকিলে, লোকধন্্ধ বেদধন্ম দেহধম্দ আধ্যধন্ম বর্তমান 
থাকিলে দে পেমমিলনে বাধা! পড়িবে । বৈকৃণ্ঠের অতীত সেই লীলার প্রচার 
করিতে হইলে বজধামকে গোলো হধামে পরিণত করিতে হইবে । তাই একে একে 
সকল রিপুর নাশ করিপেন। কামচারিণী পৃতনা হননেচ্ছায় শ্রীকুষ্ণকে স্তন্যপান 
করাইতে গিয়া শ্তন্তদানমা «ফলে পরাগতি লাভ করিল, তাহার দহামান দেহ 
5ইতে অগ্ুডক-সৌরভ উথিত হইয়1 ধূত্রসেবীর সমাক্‌ পাপ বিনষ্ট করিয়া দিল। 
শুকদেব বলিলেন যে এই পু*নামোক্ষ শ্রংণ কৰিলে শরীরে রতি জন্মে, ষাারা 
পুঙনাঁর এই গতি দর্শন করিয়াছে তাহাদের রতি শ্রীকফে না জন্মিবে কেন? 
এইক্নপে শকট ভর্জন তৃণাবর্ত ঘমলাজ্জুন প্রভৃতি ব্রজ হইতে এক একে উৎপাটিত 
হইল | যেমন যেমন হৃদয়ের আবিলত। দূর হইল তত তত তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে 
হৃদয়ে ধারণা করিতে লাগিলেন । যশোদ' পুত্রের মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, 
গর্গ আ'সয়া ই'্গতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝাইয়। দ্িলেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ অঘ- 
মর্পণ করিয়া বৃন্দাবনকে পপঞ্চাতীত করিয়া তুলিলেন' অঘমর্ষণের পর 
শ্ীকষ্ণের দৃষ্টিদ্বারা গোপবালকদিগের পুনজ্জীবন। যাঁছার অধমর্ষণ হইয়াছে সে 
ত ব্রঙ্গাণ্ডের অতীত । এইবার ব্রহ্মার বৎসভরণ, তখন শ্রীরু্ণ স্বীয় হলাদিনী 
শক্তিদ্বার। সেই কল গোপ ও বৎস স্থ্টি করিয়া ““সর্ববং বিষুতময়ং জগৎ” ভাবের 
খেল প্রকাশ করিয়াও (তিনি ঠিক আপনার স্বন্ূপভ্াবেই অবস্থিত থাকিলেন। 
এইকপে বৃন্দাবন গোলোঁকধামে পরণত। যাহা কিছু তাহার বিরোধী, ছিল 


৪৬ পন্থ!। [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


তাহার বধ--যাহ কিছু কৃষ্ঃপ্রাপ্তির অন্তরায় তাহার নাশ হইল) বৃন্দাবনের 
তরুলতা! পধ্যন্ত তমোগুণবিবজ্ভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলা সন্দর্শন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। এখনও নিত্যলীল! প্রকাশের সময় আসে নাই-_-এখনও তাহার 
পূর্ণভগবতা প্রকট হয় নাই। তবে ব্রজ্বাপিগণের এখন শ্রীক্ষ্ণই ভরসা। 
দেবরাজ ইন্দ্র সাত্বিক দেবতা, কিন্তু ইন্ত্রত্ব আভমানে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে 
পারিলেন না। তাই ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্‌ মানভঙ্গচ্ছলে তাঁহাকে কৃপা করিবার 
জন্য ইন্দ্রপ্রেরিত বাঁরিবর্ষণ হইতে ব্রজকে রক্ষা করিবার জন্য অবলীলাক্রমে 
ক্ষুধাতৃষ্তা পরিত্যাগ করিয়া একহস্তে গোবদ্ধন ধারণ করিলেন-_-ব্রজে এইবার 
শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ভগবান্‌ হইলেন__-গোপবৃদ্ধগণ বলিতে লাগিলেন-_ 
ক সগ্তহায়নো বালো ক মহাদ্রিধারণং। 
ততো ন জায়তে শঙ্কা ব্রক্নাথ তবাআ্মজ ॥ ১০।২৬1১৪ 
নন্দও মনে মনে পরম আহলাদিত হইয়া গর্গের কথ! সাধারণের নিকট বলিয়া 
ফেলিলেন। দেবতাগণ জানিলেন, ব্রজবাসিগণ জাঁনিল যে পার্থিব বুন্দাঁবনে 
(শ্ীভগবান্‌ জন্মগ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনকে গোলোকধামে পরিণত করিলেন_-মা 
দেবতাদের অধিকার থাকিল ন!, বিধি নিষেধের অপেক্ষা থাকিল না--এইবার 
(যোগমারাসুপা শ্রিতঃ ॥৮” এই অপ্রপঞ্চাতীত শ্রীমধ্বন্দাবনই তীহার ধাম-_ 
্ষদ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম | 
এইবার তৃতীয় প্রমেয়- উপাসনা, অর্থাৎ কাহার স্যার ভইয়া সেই ব্রজেশ- 
তনয্নের উপাসন! করিতে হইবে? তদুত্তারে “ব্রজবধৃবর্গেণ যা কল্পিত!” এই 
উপাসনাই মহাপ্রভুর অভিমত । ভাগবতে ঞ্ব প্রজ্লাদ পাণ্ব উদ্বব প্রভৃতি 
বহু ভক্তের উল্লেখ থাকিলেও ব্রজ্বধূগণের উপাপনাই মী প্রভুর অভিমত হইল 
কেন গ্রবনা হয় সকাম ভক্ত, কিন্তু প্রহলাদ ত সম্পূর্ণ নিধাম এবং 
নৃসিংহদেবও বলিলেন-_ 
ভবস্তি পুরুষ! £লাকে মদ্তক্তান্থাননুব্রতাঃ | ৭1১২১ 
প্রহলাদের স্তার ভক্ত দুরূহ হইলেও পাগুবের সৌন্তাগা ইহ! অপেক্ষা অধিক-_ 
কারণ প্রহলাদের গৃছে সাক্ষাৎ পরংব্রহ্ম বাস করেন নাই, তীহাকে দেখিবার 
নিমিত্ত প্রহলাদের গৃঙ্কে মুনিগণও গমন করেন নাই, প্রহলাদের মাতুলেরাদিরূপেও 
পরবরন্গ বর্তমান ছিলেন না, সুতরাং নারদ্থষির বাঁক্যানুসারে পাগ্বদিগের 
ভাগোর সীমা নাই | (ভাগবৎ ৭1১৫1৭৫) 
পাগুবদিগের অপেক্ষ। যাদবগণ শ্রেঠ, কারণ শ্রীকৃষ্ণ শ্বরং তাহা্দিগের সহিত 


বৈশাখ ও জোষ্ঠ ] গৌড়ীয় বৈষণবধর্ম্ম । ৪৭ 


“দর্শন, স্পর্শন, অন্গুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, বিবাই ও দৈহিক সম্বন্ধে 
সম্বন্ধ হইয়া! স্বর্গ ও অপবর্গ দ্বার] তাহাদিগকে তৃষ্ণাশুন্ত করিয়াছেন । (ভাগবত 
১০।৮২/৩০) যাদবগণ শ্রীরুষ্চচেতা__শয়ন উপবেশনাদি বিষয়ে আপনাদের 
অস্তিত্বই অবগত ছিলেন ন1। 

শয্যাসনাটনালাপাস্ানক্রীড়াঁশনাদিষু। 

ন বিছুঃ সম্তমাত্মানং বুষুয়ঃ রুষ্চচেতসঃ ॥ ১০।৯০1৪৬ 
সমন্ত যাদব অপেন্ম। উদ্ধবেব শরেষ্টত্ব ভাগবতে শুনা গিয়া থাকে ) এমন কি 
শ্রীতগবান্‌ উদ্ধবকে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা শঙ্কব সংকর্ষণ ও লক্ষ্মী এবং নিজের 
আত্মাও তোমার ন্যায় প্রিয়তম নহে । (১১১৪1১৫।) বিভূতির উল্লেখকালে 
বলিলেন- (১১1১ ৬1২৯) “ত্বস্ক ভাগবতেঘহং । উদ্ধবের স্াঁয় ভক্ত অতীব বিরল; 
ষথন উদ্ধব পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সময়ে বাল্যলীলা দ্বারা শ্রকষ্জের মূর্তি গঠন 
করিয়া কলিত উপহার দ্বার! পুজাকালেও জননী ভোজন করিতে ডাকিলেও 
ভোজনে ইচ্ছ! করিতেন না, তাই লীলা সম্বরণকালে জ্ঞানিবর উদ্ধবকে ই ভগবান্‌ 


উপদেশ করিলেন_-( ৩২1২) স্ুৃতপ্রাং তাহা স্তাকস ভক্তিরসান্বাদপট্‌ সেকালে 
আর কেহই ছিল না। (সই উদ্ধব বণললেন-- 


আসামহো! চরণরেণুজুষামহং স্তাং 

নন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতোৌষধীনাং | 

ষ1 ছুস্তযজং স্বজনমাধ্যপথঞ্চ হিত্ব' 

ভেজুমুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমুগ্য!ম্‌॥ ১১1৪৭।৬৯ 
অর্থাৎ যে সকল গোপী ছুস্তযজ স্বজন 6 আর্ধ্যধন্ম পরিত্যাগ করিয়াী--বেদে যাহার 
অন্বেষণ করিতে হয়, সেই গোবিন্দপদবী ভজন] করিয়াছেন, তাহাদের চরণরেণুর 
স্পর্শপ্রাপ্ত তরুলতার মধো যেন আমি কোন একটা হই। ইহা অপেক্ষা দীনতার 
কথ! আর কি হুইতে পারে । অতএব গোপীগণের যে ত্যাগ ইহ! জগতের চরম 
আদর্শ-সে আদর্শের অনুভব না হইলেও সেই চরম আদর্শ সন্গুথে রাখিতে 
রাখিতে একদিন আপনি অনুভবে আসিতে পাসে । তাই এই শ্রেষ্টত্যাগের 
আদর্শ প্রহাগ্রভূর সম্প্রদায়ের মতে উপাসনা । 

গোগীগণের সহিত ভগবানের যে মিলনরূপ রাঁসলীলা বিশেষরূপে নিবৃত্তি- 

পরায়ণ। শ্রীধরন্থামী তাই বলিয়াছেন-_“শৃঙ্গারকথোপদেশেন বিশেষতঃ নিবৃত্তি- 
পরেয্ং পঞ্চাধারীতি বাক্তি করিয্যামঃ শৃঙ্গারকথার ছলে বিশেষরূপে এই 
পঞ্চাধায় নিবৃত্তিপরায়ণ । আমাদের মনে থাক চাই ষে এই রাসলীলার নায়ক 


৪৮ পন্থা! ৷ [নবপধ্যায়। ১৩২৪ 


অনাবৃত ব্রহ্ম হৃধীকেশ-_আর--গোপিকাগণ ভগবানের হলাদিলীশক্কি। 
গোগীর৷। দেহাত্মজ্ঞনশৃন্ত জীবন্ুক্ত । জীবনুক্ত সেই গোপীগণের সহিত যোগেশ্বর 
আীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়া রমণ করিয়াছিলেন - 

“রেমে রমেশো ব্রনস্থন্দরীভিধথাও কম্ব প্রতি বর্ধবিল্রমঃ ॥ ১৩৩৯৬ যেমন 
বালক দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া খেলা করে, রমাপতির সহিত 
ব্রজযুবভীগণের ৭ ঠিক এমনি ভাবে মিলন হইয়াছিল । গোপীগণের কাম নাহ, 
ক্রোধ নাই, স-সারের দ্ুভেগ্ভ প্রাচীর তাহাদিগকে বন্ধ কপিতে পারে নাই । 
যাহাদের ভেদ আছে, দ্বেধ আছে, দ্নেহাভিমান আছ, তাহারা মায়ার অধান। 
মায়ার অধীন জীবের এ পীলার প্রবেশাধকার নাই । 

ই প্রেমলীল! মায়ানদীর মধো প্রতিবিম্বিত ভইয়াছ বলিয়াই আমাদের 
চক্ষে প্রেমের বীপ্রিত 'কাম”বূপে প্রতীয়মান হয় । ছায়ার ধম্মহ এরূপ; ছায়ার 
বা প্রতবিষ্বের যেমন বাস্তব সত্তা নাই, এ লালাতেও এইরূপ কামের সংম্পশ 
নাই । এ বোধ কেবল মায়ার মধ্যে সেই চিত্র দেখিতেছি বলিয়া । 

একটুকুও বাহিরের টান থাকিণে তাহার সহিত মিলন হইবে না। খাষি- 
পত্বীরাও গোপীদিগের স্যার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনলালসায় পতি পুত্র ভ্রাতা বন্ধু কর্তৃক 
নিবারিত হইয়া9 সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গাধারার স্তায়' ত্যক্ত সর্ব্বাশ ” হইয়াই নমালা- 
স্থশোভিত নীলমহোদধির নিকট উপস্থিত হইলেন । কিন্তু এখন একটু বিশিষ্টতা 
আছে, এখনও মনের নিভৃত অন্তরালে পত্িপুত্রের স্থান আছে, ভেদের পেশ 
এখনও তাহাদের সদয় হইনে সম্পূর্ণরূপে অপপারিত হয় নাই। আমিত্বের 
আভমান থাকিতে দেহাত্মজ্ঞানের অধ্যাস থাকিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হহতে 
পারে না। তাই তাহার। শ্রীকৃঞ্খের উপদেশে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 

গোপীদ্দিগের ত্যাগ জগতের আদর্শ,_শুধু মনে মনে ত্যাগ নয়,_-সম্পূর্ 
আত্মবিসঞ্ন-_এ ত্যাগের নিকট স্বয়ং ভগবান্‌ খণী হইলেন । এ মিলন “ত্বম্/ূপী 
গোপীর সহিত 'তৎ*রূপী শ্রীকৃষ্ণের মিলন, এ মিলন “অহং,রূপী রাধিকার সহিত 
'স*রূপী শ্রকৃষ্জের মিলন; এ মিলন যোগমাঁয়ার ক্ষেত্রে। এ লীলার প্রধান 
সহায়ক োগমায়া, তাই বলি মা যোগমায়া--একবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ করিয়া দাও---সম্বন্ধ করিয়| দলে আমর! রক্ষা করিতে জানি, এই দেখনা 
কোন্‌ অনার্দিকালে মায়াদেবী আমাদিগের সহিত সংসারের এই সম্বন্ধ পাতাইয়া 
দিয়াছে--সেই সৃত্রে আজ পর্য্যন্ত আমরা অন্গগত ভৃত্যের স্তায় সে সম্বন্ধ রক্ষ 1 
করিয়া আ[সিতেছি-_একবারাও চ্যুতি ঘটে নাই_-একটুও অনার করি নাই। 


বৈশাখ ও জোন্ঠ ] গৌড়ীয় বৈষবধর্ধ্ম । ৪৯ 


মা তোমার ক্ূপাতেই ব্রঞ্জ কালাগণ বিষয় তৃলিলেন, আপনাকে ভুলিলেন-- 
সেই লীলার সহাতার জগ্গেই তুমি “গাপগোভি রলঙ্কত” ব্রজে আবিষ্ভূতি হইব! 
যশোদার ঘরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলে। মা, তুমি ত সেই বরষ্চের বআমুজা__ 
মদন ত প্রহ্যয়রূপে তীাহারই সন্তান--তবে শ্রীকৃষ্ণের মিলনে কাম থাঁকিবে 
(করূপে? 

এই লীলা অতি সংগোপনে সংসাধিত হইল। কুরুক্ষেত্র স্বারকায় মখুরায 
কেহ ইনার বিন্দুধিপর্গ জানিল না-_গো'পেরা ও-- 

মন্যমানঃ দ্বপার্স্থান্‌ স্বান্‌ স্বান্‌ দারান্‌ ব্রজৌ কশঃ | 

এই গ্প্তমিলন জানিলেন নারদাদি খাষিগণ, তীাহারাই এই চরমধর্মমশান্ত্ররূপে 
প্রচার করিলেন -সে প্রচারেও এ চরমধন্ম জীবের হৃদগত হয় নাই---সে বর্ন! 
লৌনদর্য্ের বর্ণনা, কবিকল্পন! বলিয়াই লোকের মনে হইত-_মহাগ্রভু আপিক়। এই 
প্রকট বুন্দাীবনের লীলার ভিতর দিয়া 'নত্যবুন্দাবনের আভাস দিলেন--তাই 
বাস্থঘোষ গািলেন__তিনি অবতীর্ণ না হইলে__ 


রাধার মহিম! প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে। 
বরজ যুবডী ভাবের ভকতি জানাতে শকতি কার। 


এই অপ্রকট লীলাই বৈষ্ণবের লক্ষ্য--ব্রজবধূদ্গের ত্যাগই এই উপাসনার 
আঁদর্শ। ৰাভিরের ভাষায় তাগ কিন্তু ভিতরে অনুম্থরণ। এই অন্ুম্মরপই এই 
উপাসনার প্রাণ। অপ্রকটলীলায় যাইবার সোপানই অনুম্মরণ__মহা প্রভু ইহাই 
উপদেশ করিলেন__“ব্রজে রাঁধাকুষ্জখসেবা মানসে করিবে ।” রাদলীলার মিলন 
নিতা মিলনের আভাস, তাহাদিগকেও অশ্ুশ্মরণের দ্বারাই নিত্যলীলায় যাইতে 
হইয়া ছল। ধাহার। পতিপুত্রত্রাতাকর্তৃক নিবারিত হুইয়। প্রকটলীলায় যোগদান 
করিতে পারেন নাই, তাহার! কৃষ্ণভাবনাধুক্ত হইয়া নিমীলিতলোচনে রুষ্ের 
ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাদের শুভাগুভ কর্ম নষ্ট হইয়! গেল। প্রারব্ধ কর্ম 
তাঁহার্দিগের কৃষ্ণসঙ্গমে বঞ্চিত করিতে পারিল না । গুণমর় দেহ তাগ করিয়া 
নিত দেহে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গত হইলেন । 


জন গুপময়ং দেহং সগ্ঃ প্রক্মীণবন্ধনাঃ। 


সুতরাং অলবরাসা গোপীকাগণ এই রূপ দেহত্যাগের পঞ় অপ্রকট লীলা 
খিলিত হইলেন। ধাছার। রাদে মিলিত হইয়াছিলেন াহাদিগের েস্ভাগ 
করিতে হইয়াছিল কিনা, ইহাঁও ভাবিবার বিষয়। এ লীলা! বখন মনুষা-লীলায 


কী 


€৩ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


অনুকরণে তখন দেহত্যাগ হওয়াই স্বাভাঁবক, কিন্তু এ কথা স্পষ্ট উল্লিখিত হয় 
নাই। ঞ্শ্রীরুষ্জ প্রকটলীলার দস্তবক্রবধের পর প্রত্যাগমনবৃত্তাস্ত ভাগবতে 
স্পষ্ট বণিত ন! থাকিলেও, সেই সত্াসংকল্প শ্রীভগবান্‌ যখন “আসিব” বলিয়া- 
ছিলেন তখন স্পষ্ট বণিত না থাকিলেও স্বীকার করা যাইাতে পারে ষে তিনি 
ত্রজে কিছুদিনের জন্ত প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ গ্রত্যাগমনে “আসিব” 
এই বাক্যটা রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু উদ্ধবের দ্বারা বজগোপীগণের নিকট তিনি 
যে সংবাদ পাঠাইফ্লাছেন সে ত নিত্যলীলারই কথা । 


মযাবেশ্ট মনঃ কৃত্মং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ। 
অনুন্মরুস্ত্যো মাং নিতাং অচিরান্মামুপেষাথ ॥ ১৯৭ ৭1৩৬ 


ছাশ্দেষবৃতি হইতে বিমুক্ত মন অর্থাং যখন মনের শেষ হয় তখন সম্যকৃভাবে 
শীভগঝানে আবিষ্ট হইয়! তাহাকে স্মরণ কবিলে তিনি অচিরাৎ উপস্থিত হন। 
এইখানেই অলব্ধরাস! গোপীগণের কথা বণিলেন | তাহা হইলেই সেই গোগী- 
গণ যেমন গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়! অপ্রকটণীলাযক গমন করিলেন, ইহারাও 
অগ্রকট লীলায় যাইবার জন্ত দেহত্যাগরূপ প্রতীতি হইরাছিল, ইহাই বলিতে 
হয়। আমরা ত বিশেষে আবদ্ধ, আমাদের সে অনুশ্মরণ অসম্ভব। শ্রীভগ- 
বানের যংকিঞ্চিৎ অহ্সন্ধানের নাম সামান্য স্মরণ। মন তখন বহিম্ম্ধী কিন্ত 
অন্তত্মুী প্রবণতা জাগিয়াছে। মন যখন বহু বিষয় হইতে এক বিষয়ে আবদ্ধ 
থাকে তথনই ধারণ! । গীঙ।য় ইসাই 'বৃপ্তি নামে অভিহিত । “শনৈ: শনৈরুপ- 
রমেদবুদ্ধা ধৃতিগৃহীতয়1” এই ধারণার পর্ন ধান অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হইলেই 
ফরবানুস্থৃতি, কেবল ধোয় বস্তর স্কুরণের নাম সমাধি। ূ 

জীবগোন্বামী ম্মরপের এইরূপ বিভেদ করিয়াছেন। ধ্যানপরায়ণ মাধ ক- 
মাব্রেই অবগত আছেন বে এই স্মরণ কার্ধ্যটা কিরূপ কঠিন( আমরা যেরূপ 
চিন্তা করি তাহার স্ষুরণ হইতে গেলে প্রত্যাহার সিদ্ধ হওয়া চাই। প্রত্যাহার 
সিদ্ধ না হইলে আবরণ ও বিক্ষেপ শক্ষির খেলায় শ্রীমৃত্তির স্থাপন কিছুতেই 
হইবে নাঁ। ধ্যানের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ গত্যয়ের একতানত। যতদিন না 
আপগিয়াছে, ততদিন হয় ত বছ প্রয়াসে চরণমূগল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া জক্ঘা- 
দেশ দর্শন 'করিতে ন! করিতেই চরণযুগল কোথায় লুকাইয়! গেল) আবার 
'কুগুলাক্রান্তগণ্ডং' চিন্তা করিতে গিয়া হয়ত স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া উপস্থিত ! 
বাহিরের সংস্কারকে ছাড়াইয়! ন! গেলে ধ্যানের পাশ প্রবাহতা জাসে না। সেই 


বৈশাখ ও জৈষ্ঠ] গ্েবিতীয় বৈষ্বংর্্। ৫১ 


্বয়ং রূপের দর্শন পাইতে গেলে জাপনার নাম তুল হইয়া যাইবে। যখনই 
দর্শন হইবে--তখনই 
আপনার নাম সি নাহি পরে মনে। 
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে । 
সেই স্বয়ং কূপ ধাহার হৃদয়ে ফুটিয়াছে, সেকি তাহার পরিমাণ করিতে পারে, 
ন! দেখিয়া তাহার তৃপ্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হম? 
“দুই আখি কি করিবে পান” 
সে বলিবে-- 
যে হেরিবে কৃষ্ণানন তার করে দ্বিনয়ন 
খিধি হয়ে হেন অবিচার । 
তিনি যাঁদ অণুরূপে গ্রহণ করিয়! দিব্য চক্ষু প্রদানে, ভাবরূপে শ্করিত হন, 
তবে সেই “কেবণ রসন্রমান্‌” ভাবের সহিত মিলিত ভইয়| প্রকট হইয়া] 
সমাধতে ক্ষ,্িত হইতে পারে, নঠিলে সে কিছুতেই সে ব্নপের ' পরিমাণ 
হয় না-_ 
লাখ লাখ যবতী দিবস নীতি থারতি 
. কেরই নহ পরিমাণ । 
যাঁর দূশন হইয়াছে সে বলিতে পারে-_ 
পহিলহি রাগনয়ন ভঙ্গ ভেল ॥ 
অন্থদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ 
সে বলিতে পারে-_ 
সবি কি কহব অন্ুতব মোর । 
সোতিরূপ বাখানিতে তিলে তিলে নুন ছোয়। 
তথন সকল বিশেষণগুলি প্রেমময় স্বরূপে নিঃশেষরূপে মিশিয়! মদনমোহনেকর 
ষহান্‌ ভাব ক্ষ,রিত করে। কেবল তখশি-_ |] 
বহ”? গীড়াভিরাষং মূর্গমদতিলকং কুগুলাক্রাস্তগঞ্জং 
কঞ্জাক্ষং ক্বকং ন্মিতসুতগমুখং স্বাধরে স্তত্তবেণুং 
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূঘিতং বৈজয়স্ত্যং 
বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম গোপালবেশং ॥ * 
রূপ ফুটিয়! উঠে, তখন সেই রূপেই দে ডুবিয়া বায় । গিক্পা বলে-- 


৫২ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


তোমার গরবে গরবিণী আমি বূপলী তোমার রূপে। 
হেন মনে করি ওছুটী চরণ সদা লৈয়া রাখি বুকে ॥ 
এইরূপই স্বয়ং রূপ-- ইনিই ব্রজেশতনয়-_ 
তাহারই ধাম---শ্রীবুন্দাবন। 
উপাসনা-_ ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিত! 
প্রমাণ--শ্রীমস্তাগবত। 
শ্রীস্বরেজ্জনাথ দাস। 


প্রতীক্ষা । 


তোমাতে আমাতে প্রাণের পরেতে 
কবে হবে পরিচয়? 
কবে মোহের আধার ঘুচে যাবে মোব 
প্রাণে গ্রাণে হবে লয় । 
কবে--- ংসারবাদনা অসার ভাবন! 
পরিহনরি তোম! ভজিব! 
কবে-__ আপনা ছাড়িয়া তোমার সন্ধানে 
সাধনার পথে ফিরিব ! 
কবে গো আমার ঘুচে যাবে জালা 
চির নির্বাণ লভিব। 
কবে হৃদয় মাঝারে তোম1 নিরখিয়া 
ূ্‌ স্থখ-শ্রোতে চির ভা্িব। 
কবে কত দিনে কত বাকি তার” 
সে দিনের কত দেরি ?-- 
সেই আশ। নিয়ে তোম। পথ চেয়ে 
প্রতীক্ষার যেন মরি ! 
শ্রীহদক নাথ মিশ্র । 


চিরপরিচিতের আভাস । 


বেগুবনের আড়াল দিয়ে 

কে যাও তুমি লুকিয়ে ? 
হাতে বাশী-_পায়ে নূপুর 

বাজে “কুণরুপি/য়ে । 
কোথাও যেন দেখিনি তোমা,__ 

তবু তোমা জানি । 
কোথায় যেন 'কান্‌ কুস্তুমে 

দেখেছি হাসিথানি। 
নীলাম্বরে কতবার বসন তোমার 

ছিল আকা) 
মুকুটবরণ মেখেছিল 

শিখি-পুচ্ছ-পাথা ; 
'তরতরা'ন নদীর বুকে 

তোমাব নৃপুর-রব, 
কতবার--কতবার 

করেছি অনুভব 
কতবার বিজন রাতে 

তোমার বাশীর স্থুর, 
বাজায়ে মোর অলস হিয়! 

করেছে ভরপুর। 
জলে স্থলে প্রণে মনে 

প্রকাশ করে যারে, 
কেমনে সে লুকিয়ে রবে 

গতীর অন্ধকারে ? 


৫৪ 


পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩ ২৪ 


এসো এবার হদয়মাঝে 
চিরপরিচিত ! 
জীবনবধূ তোঁষার সাগে 
হবে পরিণীত । 
হীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। 





মা। 


সোনার থালে বিশ্ব তুণে বল্‌ মা কাহার পুজার তরে, 
এয়ি কুরে পাগলি -ময়ে যাচ্ছ ছুটে দেশান্তরে ? 
নাহিক শ্রাস্তি আপন মনে উন্মাদিনী এলোকেশে, 
বিশ্ববাধা ছিন্প করি খুঁজছ কোন্‌ সে নিরুদ্দেশে ? 
নাহিক সবণা শঙ্ক' বাধা নাইক' কোন ভয়ের রেখা, 
মরণ টানে যাচ্ছ ছুটে অচিনের কোন্‌ দেশে একা1? 
ব্যথা পথের একলা পথিক একুল! দেশের আধার ভেঙে, 
বাছুর দোলে বিশ্বে নিয়ে একলা! সারা সুষ্টি জেগে, 

কি যে করুণ মর্্গানে শীর্ণ সারা অর্থা হাতে, 
দৈন্য-ঘের! পুষ্প পাতায় ব্যথায় ভর! বেদনাতে ; 

যাচ্ছ নিয়ে নিরুত্বেগে সকল ব্যথার মলিনিমা, 

সর্ধয অপমানের দাঁগা মৃত্যু-ঘের! মর কালিমা ॥ 

নাহিক তৃপ্বি যাঁরা ক্ষুধ! নাইক” তৃষা বক্ষ ভরা, 

চলার পথে ব্যধিত বুকে চলাই লক্ষ্য জীবন সেরা ॥ 
জালিন। কোন্‌ অলখ, স্থথে ভরপুর কোন্‌ গুপ্তরণে, 
মৌন বধির কোন্‌ অচেনার নূপুর সিঞজিরণে ; 

জানি না কোন্‌ তরাস-লাগ! নিঝুম শ্তামল আন্দোলনে, 
বেদনা-ভরা বিশ্ব-নাড়ীর নিবিড়-কর! সঞ্চলনের- , 
পেয়েছ ঠাই, রিক্তন্থুখের অলস.করা আরাম ্ীরে। 
নীরব সুখে বয়েছ তাই জমাট কর! ব্যঞ্ীরু ভরে ॥ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ] মা। ৫৫ 


রিস্তছেলের ছুঃখের বোঝা বয়েই ম! তুই হ'লি কালী, 

ভিখারীর মা, ভিক্ষু-রাণী ! কিলি সার পুজার থালি ॥ 

এক্‌ল। তুমি বিরাজ মা, বিশ্বগল1 ঘৃণিপাকে,. ' 

মৃত্যু পারের কুহক নদীর কল্পোলিত ফেনিল বুকে ॥ 

কাপন-ধরা-ছিঙ্-অগণুর বক্ষ জুডে জাগিস্‌ ব্যথা, 

বিশ্ব-শিরায় ভক্তি-পুজায় ন্মাশীর্ব্বাদে আছিন গাথা ॥ 

বিশ্ব অশাধার ভাঙ্গিস্‌ ওমা! ব্যথার-স্বর্গ-আলো-করা। 

আঅ'ধাঁর.আলোর ব্যথার সবে গোপন পুরে দিস্‌ মা ধরা ॥ 

ছিটিয়ে শত প্রছেলিকায় জডোয়াকরা কান্না হাসি, 

অচিন্‌ পৃজায ধূলার দেশে মাগ্রি ধর! দিচ্ছিস আসি ॥ 

হারিয়ে যাওয়া মনটা তোমান় কোথায় কেমন জানি না সে 

কোন্‌ আঁধারের পিছিল পারে কোন্‌ নীলিমায় রঙ্গিণ শেষে, 

কোথায় পড়ে কোন্‌ অতীতে কোন্‌ পাথারের ধূলার পরে, 

জানি না কোন্‌ মৌন দেশের ধরল ঝাজোর স্বপন শিরে ; 

তারই খোঁজে পাগলি আমার নকল সংজ্ঞা মুছে ফেলে, 
মর হাড়েব রুক্ষমালা অসংকোচে তুল্লি গলে ॥ 

অনংকোচে আপ্র একা সোনাব কাঠির স্পর্শে ছণি, 

ধেয়ান-ধর কুদ্র:দবের জাগ্রত শ্যান দৃষ্টি দল দল 

খেল্লি যে নীল লুকোচুরী অরূপ আধার চেঙ্গে পড়ে, 

স্নেহের ভর! বৈষ্ণবী তুই কাঁটুলি শেষে অস্তুব শিরে ॥ 

অসংকোচে কার ছলনায় কার শাদিত উন্মাদনায়, 

কোন্‌ সে কঠোর নিয়ন্ত্রিত মুদ্ধ-করা নিদেশতায় ; 

নিরুদ্বেগে রক্তথেকে! নিজের €ছলের মাথা ছি'ড়ে, 

নিজের বুকের মর্দথানি আপন হস্তে উপাড়িয়ে ; 

তপ্ত ঘোর। রক্তধার৷ নিজেই শেষে কণি পান 

বিরাট প্রলয় অগগ্ন মাঝে আগ্সি বেছে নিলি স্থান ॥ 

মুর্খ রবির মত্ত তেজে আছিস স্বর্গ পাতাল জুড়ে, 

মুখে মহান্‌ কুদ্র আভ' অঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরে ॥ 

বক্ষে মা তৌর স্নেধ গলে বাঁণিক গাথা [বালক তারা, 

চক্ষে কঠোর রুক্ষ শাসন উদ্ভত থর-থড্া পারা ॥ 
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অবাক ওম! বিশ্ব সারা অরূপ মরীচিক। হেরে, 
চমক্‌ ভ'য়ে মুষড়ে শুধু বক্ষ ছিড়ে মামা করে॥ 
তার শুধু চেনে মা তোর বিগলিত ্নহের খালি, 
জগত জোড়। ধূলার আসন ধন্ঠ কর! চরণ ধুলি ॥ 
আমিও ম! চেয়ে আছি অই চরণের ধূলার পানে, 
জানি না কোন্‌ শুভক্ষণে পূর্ণ হ'ব অচিন গানে ॥ 


শ্রীনরেশভূষণ দত্ত । 


তুমি। 


তুমি নয়ন-শোভন অঞ্জন আমার 

ভুমি হদয়রঞ্জন কুস্থম হার, 

তুমি পুণিমা! রাতে পাপিয়া রাতে 

তুমি শারদ গাতে বাঁশীর গান, 

তুমি সরস জড়িত নববধুর বুকে 

আধ মুকুলিত প্রেম-পিগাসা, 

তোমার মুখখানি দেখিলে বুঝি মিটিবে আশা । 


শ/মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


নিরাশ-যাত্রী। 


(৯) 
মাঝি ফিরাও তরী বারেক তীরে। 
রু্ধত্বাসে আদ্ছি ছুটে যাব ব'লে পরপারে । 
তোদার তরীর বৃক্ষমাঝে আছে গে! স্থান আমার তরে, 
পায়ে ধরি ওগে। পারি বারেক তরী ফিরাও তীন্বে। 


বৈশাখ ও (জ্যান্ত ] আমাদের বগুসর | ৫৭ 


(২) 
আমি যে গে! বড়ই দীন, নাইক” কিছু দিতে তোমায়। 
তাই বলে কি যাবে চলে ভাসিয়ে মোরে নিরাশায় ? 
যাবে চলে ?-যাও গো চলে তোমার ধন্ম তোমার কাছে। 
(কিন্তু) জেনো দীনের দুঃখ-বাঁণী বাজবে সদা মরম মাঝে । 
শ্রীসতীশচন্ত্র দে। 


আমাদের বৎসর । 


গত বসবে আমাদের, শুধু আমাদের কেন সমগ্র জীবের কর্মফল যোগমায় 
যোগ!ছ্যা চৈতন্টময়ীর প্রসাদে ভগবানের পাদ্পঞ্মে অপিত ইউক। শ্রীহরি 
ও তত সং॥ 

সহজ কথায় আমরা তো কর্খা অর্পণ করিতে চাই। পকলেই ভেদ ভাবে 
অবস্থিত হইয়াও আপনাকে যন্ত্রীর যন্ত্রক্ূপ কল্পনা করি, কিন্তু তাহাতে কি কর্মের 
অবসান হয়। ইউরোপীয় মহাঁসমরে প্রজ্বলিত হুতাঁশনে পতঙ্ষবং কোটী কোটা 
জীবকলের ধ্বংস হইতেছে, অথচ জান্মীন সমাটু অকাতরে এ কর্মটি ভগবানের 
কর্ম বলয়! খুনী হইয়া আছেন। আমরাও তদ্রপ ফলাকাজ্জায় ডুবিয়! আছি, 
অথচ 'ইদং কর্ম্মফলং শ্রীকুষ্ণায় অর্পণমস্ত' বলিম্কা মনে করি করন্দরট] ভগবানে 
পছছিল। মনে হয়, কি কুক্ষণেই ভগবান অজ্জঞুনকে নিমিত্ত মাত্র হইতে 
বলিয়াছিলেন। 

'সেই জন্তই খটকা লাগিল যে, কি করিয়৷ ভগবানকে কর্ম অর্পণ কর! যায়। 
একট| কল্পিত আধার মনে করিয়া তাহার উপর কল্পিত কর্মফল বাখিলেই কর্ 
অর্পণ করা হয় না; শরীরের ভিতর অন্ন দিলেই উহা! শরীরে অর্পিত হয় না । 
অপিত অল্প শরীরের সহিত সমরদ ও সমপাঁতি না করিলে শরীরে যায় না । 
ইহাঁকেই পচনশক্তি কলে । সমানুপাতি করিতে গেলে অর্পিত বস্তুর বিরুদ্ধ ভাব- 
গুলি মল-মূত্রভাবে বাহিরে পড়িয়া যাঁয়। অনেকে, বিশেষতঃ কলিকাতার বাবুর। 
এইগুবিকেই ভোজনের ফল বলিয়া! মনে করেন ও আহারের পরই বিসগ্ের 
চেষ্টাক্স থাকেন। সেইব্প আধ্যাম্বিক্ক রাজোও যোগিগণের মধ্যেও বিসর্গ লইয়] 
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এত মারামারি । কার সাধনার ফল কতটা ও কিরূপ বাহাশক্কিনূপে পরিণত 
হইয়াছে ইহাই আধুনিক সাধনার কষ্টিপাথর। কিন্তু এই যোগশক্তিগুলি ষে 
প্রাণের ভিতর একত্বাভিমুখী শক্তির মলমৃত্ররূপী বাহা ফল ইহ! আমতা একবারও 
ভাবি না। কিন্ত ইহা ত কর্ণ নহে । ভগবানে কন্ম অর্পিত হইলে বাস 
ভাবের এরূপ ফল হইতে পারে নাঁ। এই বিসর্গগুলিকে উদ্ভব করাই কর্ম ও 
তাহাতেই কম্মের বন্ধন শক্তি । 

এই বিসর্গগ্তলি কারকবৃদ্ধিতে অবস্থিত আছে। কর্ম করিলেই যে অংশগুলি 
শুদ্ধ তগবৎ বা আমি স্বরূপে পরিণত না হয় তাহাই বিদর্গ হইয়! বাহিরে আসে। 
“অ+ বলিঞে স্বরটা অন্তম্মুূথী ভইয়া যায়, 'অঃ, বলিলে সেই গুলি বাহিরে আসিয়! 
পড়ে । কারকগুলি এইরূপ বিস্ণবুদ্ধি দ্বারা! আবৃত । ভক্ত ভক্তির আবেশে কাব্য 
করিলেও কোথা হইতে তাহার ভিতর একট! কর্তৃত্বের অভিমান আসিয়া পড়ে। 
বিশেষ কার্য করিলে বিশেষ করপবুদ্ধি আসিয়া পডে। এই কারকের কথা 
বারান্তরে বলা যাইবে। করণবুদ্ধি ছিল বলিয়াই ভগবান একেবাবে ঞুবের 
স্বদয়ে প্রকাশ হইতে পারেন নাই। নারদ কনক মন্ত্রীক্ষা ও সাধনারূপ করণ- 
জ্ঞানের তৃষ্ণা কতকটা প্রশমিত হইলে, প্ুব ভগবান্কে দেখিতে পান। যিনি 
আমির আমি, যিনি শরীরের ভিতরে বৈশ্বানর ও যিনি আছেন বলিয়াই 
বাহ ও ভিতর সমন্বিত হয় তাহার প্রকাশে কোন কারকের আবগ্ভকতা৷ নাই। 
সূর্যকে প্রকাঁশ করিতে কি দীপের আবশ্তক হয়? 

পে যাহা ভয় হউক; এই কারকগুলিই আনার চৈতন্তের ভিতর অহঙ্কার- 
গ্রন্থের তস্তশ্বরূপ এবং এই কাঁরকবৃদ্ধিই যে ভগবানে প্রযুক্ত হইতে পারে না, 
তাহাই দেখাইবার জন্য কারকগুলির পর্ধ্যায় বা শৃঙ্খলাজ্ঞানেব বিপর্যয় করিবার 
জন্য, ভগবান অবতীর্ণ হইলে মাপাবিভূতির বিকাশ করেন। ইহাকেই 
ইংয়াজীতে [7180 বলে। কিন্তু আমর! এত ভ্রান্ত যে, কোথায় এই গুলির 
সাহাযো কোথায় কারকগুলির উপরে যাইব, তাহ! ন! করিয়া ভগবানের ঘন একত্ব 
শক্তিকে আপনাপনি ধর্মমতের ভেদাত্মক বিশিষ্টতার পরিপোষণে প্রযুক্ত করি। 
তৃপ্তি তাহার স্বন্মপগত আনন্দময়ত্বের বাহাতাব। তাহার চৈতন্ত অভিব্যক্ত 
হইলেই জীব তৃপ্ত হয়। “যা দেবী সর্বভৃতেষু তৃপ্তিরপেণ সংস্থিতা* এইটিই আসল 
কথা। এই ভাবটিকে বুঝাইবার জন্তই পরাপ্রকৃতি মহামায় নিত্য খেলিতেছেন। 
ইহাই বুঝাইবার জন্ শান্ত এককণা তুল লইয়া সশিষা দুর্ব্বাধার ও জগৎ 
বরঙ্গাণ্ডের তৃপ্তি ব্যাপার বিবৃত করেন। ইছাই বুঝাইবার জন্ত বাইবেল ৫ থণ্ড 
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রুটি ও ৫টি মৎস্তের দ্বারা স্হম্র সহভ্র লোকের তৃপ্তি দেখাইয়াছেন। এই ছুই 
ব্যাপাঁরেই ভগবানের আনন্দময়ত্্র ব্যগ্জুনা করা হইয়াছে । ইহা ত বাইবেল ঝ! 
ম্তাভারতের বিশেষত্বের প্রমাণ নহে। সর্বকালে সর্নভাঁবে ভগবানের মহিম! 
ব্যগ্না ও জীবকে উদ্ধার করিবার ইঙ্গিত দিবার জন্যই এই থেলাঁব অবতীরণা। 
তাণ্তিটিকে বাহিরে ন| দেখিয়া যে তৃপ্তির কারণ ভগবানকে দেখিতে পাইয়াছে 
সেই প্ররুত দর্শী। | 

“ন কর্তৃত্ব ন কর্মদাণি* ইত্যাদি কর্তত্ব ও কন্দ্ম বোঁধগুলি ভগবাঁনে ও নাই 
এবং জীবের শুদ্ধ প্ররুতিস্বরূপেতেও নাই । যোগময়া মহাঁবিগ্তা ভগবৎ স্বর্ূপটি 
লইয়। খেল! করিদ্জা ভগবান্কে অঙ্কিত করিবার জন্য স্ষ্টি স্থিতি ও লয়রূপ 
নিয়তর ভাবের স্যজন করেন। স্য্টির ভিতর যতই খেলাই হউক না কেন, 
তাহার প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক ভাবে তাহার সমষ্টি ও ব্যট্টিতে একমাত্র ভগবান্ই 
সার পদার্থ ভহা বুঝতে পাবিলে কোটি ব্রদ্মাণ্ডের স্যট্টিতেও সাধক মুহামান 
হন না। এইরপে শস্য ও লগ্নেব ক্ষেত্রেও ভগবান একমাত্র সার পদার্ঁ। 
মনে হয় যোগমায়ার খেণাঁট কতকট! টিকা দিবার মত জীবিত ব মুত বীজান্ুকে 
মানবশরীরে প্রবেশ করান গেএ। ভিতরে ষে জীবন্ত প্রশিক সংরক্ষিণী শক্তি 
আছে সেই শক্তিই শারীরধর্মের গ্লানি দেখিয়! স্ুপ্তভাব হইতে বাক্ত ভাবে খেলিতে 
লাগিলেন। বিষের বীঙ্গাণুৎ সংরক্ষিণী শক্তিৰ সংগ্রামে শারীরিক অণুগুলি 
' বিষাক্ত বাঁজাণুশক্তির বিকুদ্ধভাবে খেলতে অভ্যস্ত ইইল। ডাক্তারের এই 
পর্যান্তই দেখেন। কিন্তু আমরা দেখি যে শরীরের সমস্ত অণুগুলি ও তাহাদের 
ভিহর অভিবাক্ত ধন্ম ব| অবয়বী ভাবটি মহামায়ার ব্যক্ত খেলার কতকট! ভাব 
গ্রহ্ণ করিতে শিখিন ও তন্বাবা পুত হইয়। গেল। তাই বুঝি কি 
ব্যক্তিগতজীবনে কি সমগ্র মন জাতির জীবনে বাহিরের ধর্খের গ্লানি 
উৎপন্ন হইলেই ভিতরে বৈষ্ণবী শক্তির এদ্রেক ওয়ায জীব আশ্চর্যা 
কৌশলে ছুইটি গ্জিনিষ শিখিয়া ফেলে। বাহির হইতে আগত শক্রপরাভব 
শরন্ত আর নিজে চেট্টিত হয় না। ব্যক্ত খেলার ভিতর স্ুপ্তপ্রার ভগবতী 
শক্তিকে আবাহন করিয়া তাঁহারই সাহাখ্যে বাহিরের গ্লানি দূর হয় ইহা বুঝিতে 
পারে। আমির ভিতরে মহামায়ার অপবাভাবের যে খেলা হয় তাহাতে 
আমিটিকে ভগবানের অংশ বলিয়া! বুঝিতে পারা যাঁয় ভগবানের সহিত 
এক হইতে পারা যায়। 

এই দুইটি ভাবই অবতারের সময় বহির্গ ও অন্তরঙ্গ ভাব বলিয়! বৈষ্ণব 
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শাস্ত্রে বপিত আছে। যে সকল জীব বাহিরে ধর্মভাঁব লইয়াই বাঁকুল, বাহাদের 
দৃষ্টিতে এখনও বহু আছে ও ধাহারা সেই বছর ভিতর ধর্মনবূপের একত্বের 
আভা মাত্র পাইয়াছেন তাহারা দেখেন থে সাধুগণের পরিভ্রাণ বিরুদ্ধ শক্তির 
উপশম ও ধর্মপংস্থাপনের উদ্দেশ্ট মীত্র। তাহাদের মধ্যে কয়জন 'ণই খেলায় 
দহিষান্থরবিনাশিনী মহামায়াকে দেখিতে পান! আত্মভাবে অবস্থিত বলিয়াই 
জীবের ছুঃখহরণরূপ ভাবটি দেখিয়াই তাহারা তৃপ্ত হইন্ন! যাঁয়, সর্বসাক্ষী 
বূপিণী দেবী নারায়ণীকে তো দেখিতে পায় ন।, কিন্ত ষাহারা কতকটা অধ্যাত্ম- 
নিত্য বিনিবর্ভক'ম, বাহার! শুদ্ধ আমির ভিতর দিয়া ভগবানকে দেখিতে শিখিয়।- 
ছেন তাহার দেখেন যে এই খেলার অপর একটি দ্বিভাব (7১০1০ ) আছে। 
ধেমন চুম্বঞ্ষের ছুইটি দ্বিভাব আছে, তেমনি ভগবানের প্রকাঁশেও টি দ্বিভাব 
আছে ;--একটির' নাম সর্বের ক্ষেত্র--এই ক্ষেত্রে বর্ণ আশ্রম ও শান্ত আছে, 
ব্যক্তিত্ব ভাবের অংশ রাখিকাও এভাবে থাক! যায় । বন্থদেব এইভাবের কেন্ত্র 
হইয়া সর্বগুলিকে ঘন একরূপে যেন ধরিয়া! আছেন। ভগবৎ চৈতন্য দেবকী 
অথবা প্রকাশশীলর্তারূপে উজ্জিত হইয়া! এইভাবে মেলেন। অপরভাবটি বিশুদ্ধ 
বুদ্ধিতত্ব অবলম্বন করিয়! আনন্দের ক্ষেত্রৰপে আছেন। মধ্যে যমুনার 1615091 
11116 আনন্দক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত নন্দ বা আনন্দ । এ ক্ষেত্রে ব্যক্ত ভাঁব আছে কিন্ত 
তাহ! ঘন হইয়া আনন্দের ক্ষেত্রে মিশিয়া থাকে । অঙ্ক কষিতে গেলে প্রত্যেক 
স্তরে স্তরে যেমন অঙ্কের ফলটি অভিব্যক্ত হইয়া পরিশেষে পূর্ণভাবে গকাশিত হয়, 
সেইরূপ বুদ্ধির ক্ষেত্র বন্দাবনে ব্যক্ত সমস্ত ভাবগুলি ভগবত ভানে শিশিয়া যায়। 
ব্রজের গাভী তাহার বেণুরব বুঝিতে পারে । সমস্ত প্রকৃতি তাহার বংশ্রীধধ্ঘনিতে 
নাচিতে থাকে । এখানেও দৈত্যশক্তির প্রকাশ আছে বটে কিন্তু তাহার প্রশমন 
করিবার জন্ত গোপদিগের কাহারও মনে ভগবান্‌ বাতীত অগ্গ উপায় ৰা অখলম্বন 
জাগে নাই । প্রত্যেক ['পদই ভগবান্‌ স্বয়ংই প্রশমন করেন। গোপেরা 
দেবতাকে পরিত্যাগ করেন, তাই গোবদ্ধনধারণরূপ ব্যাপারে ভগবানের 
সর্ধদেবময়ত্ব অভিব্যক্ত হইল । 

যমুনার পরপারে মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে হহাসংগ্রাম হইয়া গেল। সে 
সংগ্রাম ধর্ম বা অবরবী ভাবের। দেখানেও তগবান্‌ একমাত্র কর্তা! সাক্ষী ও 
প্রভু কিন্ত সেখানে তিনি সারধীক্ধপে প্রচ্ছন্ন । লোকে দেখিল ভীন্ম, দ্রোণ, 
অক্্ন, ভীক্ম ইহারাই যোদ্ধা সেইজন্ভ অনেকেই আজকাল কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ফে 
না দেখিয়া ভীগ্মকে দেখিয়াই ক্ষাস্ত হইয়া! থাকেন। কিন্ধ ভীত্ম ও প্রোণ তিন্ন 
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কুরুপক্ষে কোন জন ও পাণ্ডবপক্ষের যুিষ্টির ভিন্ন কোন জন বুঝিয়াছিল্ল যে ব্যক্ত- 
ভীবের সারথীরূপে অবস্থিত নিরস্ত্র চতুভু'্জ ভগবানই এই সমরে প্রর্কত যোদ্ধা। 
কয়জনই বা আজকাণ 1:/01১০ এ সংসাধিত কুরুক্ষেত্রে সেই লারথীরূপে জীকুষ্ণকে 
দেখিতে পাইতেছেন। অজ্ঞুনের মত কেক বা ভগবানকে বাদ দিয়! জয়দ্রথ- 
বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন। সমস্থ দিন যুদ্ধ ক্রিয়াও বুাছভেদ হইল ন!। 
যখন হুতাশ হইয়া অজ্জুন নিজ প্রাণত্যাগে উদ্যত হইপেন তখনই ভগবানের 
উপদেশে জয়দ্রথ পা(তিত হইলেন , বৈব্বান্ত্রত্যাগে যখন সকল বাঁর অস্ত্র ত্যাগ 
করিপেন, ভীম অহঙ্কারে অন্ত্র ত্যাগ করিলেন না । সব্বভ'বে অবস্থিত হইলেই 
্রন্ধান্্র লাভ হয়__-তাঁই কৌরব পক্ষ হইতে এ অল্প পয়োগ হইল । অস্ত্র বেগে 
ভীমের উপর আসিতেছে--এঁ বুঝি ভীম সেই শক্তিতে ধ্বংস হয়, এমন সমস 
সেই প্ররচ্ছন্নযোদ্ধ|! ভগবান্‌ ভীমকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্বজনীন একক্র 
জ্ঞানে বৈজ্ঞানের উৎপত্তি, সুতরাং উহ! সর্বস্থানেই প্রয়োগ করিতে পারা যায় । 
বৈজ্ঞানিক যে শক্তি মানবকে রক্ষা করে তাহাই আবার মানবকে ধ্বংস করিতে 
পারে, কিন্তু এ ধ্বংস বা সংরক্ষণ ব্যাপারে ভগবান্‌ এরূপ প্রচ্ছন্ন থাকেন যে ধর্ম 
ও অধর কোন পক্ষের লোকই তাহাকে দেখিতে পায় না। এ মহাঁসমরে তাহাই 
ত হইতেছে । ভীমের আসন্ন মৃত্যু--ঁ দেখ সার্বজনীন ভাখের পরিসমাপ্তি 
সর্বাত্মক ও সর্বজীবের আধার তগবান্‌ যাই ভীম্কে আলিঙ্গন কারলেন, অমনি 
নেই ব্রঙ্গান্ত্র বৈজয়ন্তি মালারূপে পারিণও হইয়া গেল। 

কুরুক্ষেত্রে তগবানের প্রকাশ সর্ধাম্মক ভাবেই হইয়াছিল। বর্তমান কুরুক্ষেত্র 
ও বিজ্ঞনের সার্বজনীন ভাব অনিদ্। হহলে যখন 159101১9 সূর্বাত্করূপে 
তাহাকে দেখিতে শিথিবে, যখন বিগ্ঞানের অভিমান ভুলিয়া মানব-জীবনের ভিতর 
ভগবানের খেলার হান ঠ পাইবে, তথ্নহ এই মহাঅভিনঞ্জের প্রকৃত ফল সিদ্ধ 
হইবে। সর্ধেত্র ভিতর ভগবানের অবতার হয় না, তাহার স্বভাবের বিকাশ হয়? 
কিন্তু তাহার স্ব্ধূপের আত্তাস পাওয়া যায় না । তাই বলি, অবতার অরতার 
বলিয়া! মুগ্ধ হহয়া আমির ভিতর দিয়া বুন্দাধনের ভগবানকে ভূলিও না। 
সর্বাত্মক ভাবেই কর্মের অর্পণ হইতে পারে। সমগ্ত কারকগুলির ভিতরে 
ভগবানের অভিব্যক্তি না দেখিলে দর্ধাগক ভা জাগে না । স্বভার ব' প্রকৃতি 
দেধী ভগবানকে সন্বাত্মকগাৰে আঙ্কত করিবার জন্তই থেলেন কিন্তু আমাদের 
ভিতরের মোহ আছে বফিয়া আমরা কেহ কেহ তাহাকে ক্হুংয়ের কর্তাভাব, 
কেছ বিজ্ঞান প্রভৃতি করণশক্তি, কেহ. ৰা অন্ত কোন কারকবুদ্ধিতে সেই 
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সর্ববাতক বুদ্ধি হারাইয়া ফেলি। এই সময় ভাল করিযু! মহাভারত পড়িলে 
বুঝিতে পারিব যে সে সময়ে যেমন সকল ভাবের মধ্য দিল) ভগবানই অভিব্যক্ত 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ এই ছুর্দিনে এই পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভগবৎবিমুখ মোহের 
ধ্বংস কালে যোগমায় বিগ্বাভাবের আভান দিবেন। আমরা ধর্মের পক্ষে আছি, 
কিন্তু ধর্ম যে তীহার অবয়বী ভাব ইহা তো সকলে বুঝিতে পারিতেছি না । 
যোগেশ্বর কৃষ্ণকে তো এই সময়ের ভিতর দেখিতে পাইতেছি না । এমন স্থুযোগ 
তে। আর ঘটিবে না । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ভগবানকে অস্বীকার করিয়! কেবল 
ব্যাবহারিক একত্ব বুদ্ধিতে দৃপ্ত হইয়া সুশ্্নতর স্বার্থের কুহকে ডূবিয্লা যাইতেছিল। 
জাম্মীণী কর্তৃক বিজ্ঞানের অপব্যবহারে আজ তাহার! বুঝিতে পারিতেছেন যে 
লক্ষ্য লক্ষ্য বিজ্ঞানের আবিফারের অপেক্ষা একটা মানবের জীবনের মূল্য 
অধিক। তাহারা বুঝিবেন যে বৈজ্ঞানিক ভাবে মানব প্রকৃত পরমার্থ লাভ 
করিতে পারে না। ভগবানকে বাদ দিলে সকল বিদ্তাই অবিদ্ভার কারণ 
হইয়া যাঁয়। তাই বলি এস সকলে ব্যক্তভাবে আপন আপন কর্তব্য কর্ম 
প্রতিপালন করিতে করিতে একবার এই মহা-অভিনয়ের ভিতরে সেই এক 
অদ্বিতীয্প নটরাজের খেল! বুঝিতে চেষ্ট| করি। শুধু ব্রহ্গকে না দেবিয়া, ধর্মের 
আধারকেও দেখিতে চেষ্টা করি । 

আর ধাহারা বমুনাঁর অপর পারে থাকেন, ধাহাদের (ভতর বর্ষের আকাঙ্ষা 
কতকটা তৃপ্ত হইয়া! গিয়াছে বাঁঠার। বাস্ৃভাব তাগ করির! আত্মতৃগ্ত হইতে 
পারিয়াছেন, তাহারা বঝিবন যে এত ঝড় জল এঙ৩ গোলযোগে ধরন্দ বা 
অবদ্নবী ভাবের উপায় আছে । সমুদ্ররূণধণ্ন কেবল উপর দিকেই তরঙ্গাস়্িত 
হয়, অবয়বের ভিতরেই এই তরগ্গের খেল!, অবন্নবীতে মবটাই স্থির শাস্ত ও 
মধুর | তাহার উপর ভাবের আনন্দময় নিক্ষল ভাব আছে-_সেখানে ধর্ম 
একেবারেই নাই--এইটিই দানবের পরমার্থ। অতএব হে গোঁপ গোগীগণ ! 
তোমাদের নিকট প্রার্থনা যে শুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ ভাবটিকে স্বামিদত্ত বীর্ষ্যের 
তার আপন আপন চিত্তগঞ্ডে ধারণ কর সংরক্ষণ কর, জগতে পুনরাস্প ধর্্মভাবের 
সংস্থাপন হইবে। প্রাচা জগৎ ভগবানকে প্রকৃত ভর্তা ও কর্তা রূপে চিনিতে 
শিখিলে, তাহাদের উচ্চাভিলাঁধিগণকে এই গ্রম বীজটি দিতে হইবে। সর্ব 
ভাবের ভিতর ভগবৎ ভাবের অভিব্যক্তি ও পরিসমাপ্তি বাহিরের খেলার 
মর্দ। সেই পৰিসমাপ্তির ভিতর যিনি সোহংরূপী অদ্িতীপ্ ভগবানকে 
দেখিতে পান, তিনিই দেখেন সর্ব তাবটি ঘোনি বা ক্ষেত্র। উহার ভিতর 
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সর্বাত্মিকা ভাবের আধাঁরকণা ( ০%ঘাঃ ) ফুটিতেছে, আর তোমাদিগের ভিতর 
অভিব্যক্ত সেই পর অতিগ ভাবটি বীর্ধ্য। তোমর1 এসময়ে বীর্ধযটি সংরক্ষণ 
না কবিলে কি করিয়া ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যারূপ ভাবের বীজ পড়িতে পারে। 
অতএব হে আত্মতৃপ্ত ভগবৎকিন্করগণ তোমর! বাহবে থেলার মোহে ডুবিও 
না। যদি বাহিরে খেলাব দিকে দৃষ্ট পাড় তখন কাঁয়মনোবাক্যে স্মরণ 
করিও-.. 'যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণঃ যত্র” ইত্যাদি 


শ্-._ ৬.. ৯ ওত 


কোথা তুমি । 
৯ 
আছিন্থ খন জননী-ভঠবরে,-_ 
ছিলে যে গো তুমি মোরে কোলে করে! 
না ছিল ক্রন্দন, ছিল না ত গোল, 
না পশিত কাণে সংসারের রোল ;-_ 
তব মুখ হেরি--আপনা পসারি 
আছিন্থ বিভোল আম) 
সহসা আমারে রাখি কোন্‌ পুরে, 
চলে গেলে তৃমি কোথা কত দূরে 
কত না কািয়ে ডাকিন্ু তোমারে 
ওহে প্রিয়সথা শ্বামি ! 
২ 
দিলে কত জনে থেল৷ কত মত 
করিল আদ্র কতজনে কত ১ 
কত্ত না সোহাগ কত না! যতন 
কত হাসি খুসী কত প্রলোভন $_- 
কত বেশ ধরে, কত ছল করে 
আসিল ভূলাতে মন! 


৬৪ 
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কত ন! হাসিন্ু হেরে সে সবার, 
কত ন! কাদিন্ু না হেরে তোমায়! 
আর কত সব?--কত সা যায় 

কোথা গো জীবনধন ? 

৩ 

যেখানে যা কিছু সুন্দর শোভন 
পুণিমার শশী উষার তপন 
ম্লয় অনিল পিক-কুহুরব 
প্রমদাঁর প্রেম কুস্থম-সৌরভ 
নীলাকাশ পটে, নিঝ/রিণী তটে 

বিশাল বারিধি নীবে ;- 
হন্দরী বহৃধা মুরতা। মাথা 
তোমারি লাগিয়ে ওগো প্রাণসথা 
কতনা খুক্তেছি মিলিল না দেখা) 

দিন গেল ফিরে ফিরে! 

৪ 

আর কোথা যাব, কোথা দেখা পাব? 
কেমনে বলগো এ জালা জুড়াব? 
হতাশার ভারে ভেঙ্গে গেল হিয়া, 
অন্ধ হল আখি চাহিয়া চাহিয়া, 
জীবনের ভার, কর অবসর 

আর ত পারি না আমি! 
এই বেল মোরে দেখাও সরণি 
এই বেলা ঘাটে আনে! গে তরণী 
এন বেলা গগো নয়নের মণি 

বল বল কোথা তুমি ? 

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ, 


আধ্যললন।- শশিকলা। 


( পূর্বান্বৃত্তি) 

বেল! প্রায় অবসান হইয়া আমিল। হিরগ্নয় হরিহাঞ্চপা প্রকৃতি দেবী 
কাকপিমুধরিত কনককিরীটী বনস্পতিগণ সহ প্রবোষপ্রাসাদাবলম্বী মরীচি- 
মাণীর সায়ান্নিক বন্দনায় নিরতাঁ। মুনিবালকশণণ ভোমধেনুকুল সহ গ্ৃহপ্রত্যা- 
গমনের উপক্রম করিতেছে; অঙ্কাগত নুতাকৌতুক্ষী বত্সগণসহ গাভীগণ 
মুনিবাণকগণের গ্ৃহগমনের ইঙগিতের অপেক্ষা করিতেছে । দুরে মুন্ময়- 
কুম্তপূর্ণ পপলিলে তাপসকুমাসীগণ আলবালে জল সেচন করিংত করিতে মৃগল 
রবে বিভুবন্দনা গান করিতেছে । আশ্রমবাসিগনের ধুপধূনা! ও আজ্যগন্ধ- 
সনাকুল সমীরণ সামদঙ্গীতের উদাত্ত ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া দূর দুপান্তরে প্রবাঠিত 
হইতেছে । এমন স্ময়ে ভরদ্বাজাশ্রমের উদ্ভানোপকণস্থ শিশাদলে বসিয়া তইটি 
তাঁপসকুমার কি জানি-কি আলাপ করিতেহিলপ। তখন সেইস্থানে অযোধ্যারা এ- 
তনয় সুদর্শন আপিক়' উপস্থি হইলেন। তাহার গম্ভতার ৬থচ আননপূর্ণ 
সম্মিত বদন মগডলে কি অপুব্ব জ্যোত প্রকটত হইতেছিল। তিনি এ কিশোর- 
ধের বাক্যন্তোতি বাধা শিয়া িজ্ঞাসা করলেন “ভাই, তোমরা কি রাজ- 
কুমারীকে এখানে দেখিয়াছ ?”? 

তাহাদের একজন উত্তর করিল “কোন্‌ বাঁজকুমারী দাদা? আজ্র কোনও 
রাজপরিবারের কেহই ত আশ্রমে আসেন নাই 1” 

কথা শুনিয়া! মুদশন একটু চিন্তান্বিত হইলেন। তখন অপর তাপসনন্দন 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দা, তোমার কথা শুনে হোমায় স্বপ্পাবিষ্টের হ্যা 
বোধ হচ্ছে, তুমি রাঁজকুমারীর কথা কি বলছিলে ? 

স্থদর্শন। ভাই আঁজ আমি যখন দেবীমন্দিরে বসে মায়ের উপাঁসনা করিতে- 
ছিলাম তখন সহসা একটা রাজকুমারীকে আমান পার্খে উপবিষ্টা দেখিতে 
পাইঙ্সাম। আমি তাহাকে দেখিতে পাইয়াই যাই একটু সরিয়া যাইব মনে 
করিতেছি তখন দেখিলাম দেবীমৃত্তি কর প্রসারণপূর্ববক আগার পথ রোধ করিয়া 
কহিলেন ণবৎস, তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর” 'এই বলিখা জগজ্জননী উভয়ের 
করতুয় সম্মিলিত করিয়া দিলেন; রাজকুমারী ও আমার পরম্পরে মাল্যবিনিময় 

নি 
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হইল। আমি ইহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া যেমন পূজা করিতেছিলাঁম 
তেমনি দেবীর অর্চনা কবিতে লাগিলাম। পুজান্তে আশ্রমকুটারে আগমন 
করিয়া বেশ পরিবর্ঠন অভি প্রারে যাই কবিলম্বিত কুদ্রাক্ষমালা উত্তোলন করিতেছি 
তথন দেখিতে পাইলাম তাহার সত একগাছি উতকৃষ্ট রক্তবর্ণ বঙ্কুজীবকুসুমমাল্য 
রহিয়াছে ; তাহা দেখিতে প1ইমা আমাৰ সেই রাজননিনীর কথা স্বৃতিপথে উদ্দিত 
হইল। আহার ও বিশ্রামাত্ত তাহার অন্বেষণার্থে আশ্রমের নানাস্থান ভ্রমণ 
করিয়া অ'দিয়াছি কিন্তু কাহারও নিকট কোনও রাজপরিবারের আগমন- 
সংব'দ শুনিতে পাইলাম না। 

তাপসকুমার। এত বড আশ্চধ্য কথ দাদা! সেই মালাত এখনও তোমার 
গলায় আছে দেখছ; কোনও য়াজকুমারী এল না, অথচ তার দেওয়! নালা 
তোমার গলায় এল কি করে? তুমি বোদ হয় স্বপ্ন দেখেছিলে। 

স্বদর্শন | ভাই, স্বপ্পের দেশত অনেকদূরে ছেড়ে এসেছি। স্বপ্ন দেখলেও 
স্বপ্নের মালা কি কখন? জাগতে সতা থাকে 2 ভাই, আমলে রাজকুমারী 
মিথ্যা, মালা৪ শিথ্যা, পরিণয়ও মিথ্যা! সকলই মন্ামায়ার মায়া, নাটকের 
নাট্যাভিনয় ১াত্র! সকলই জগদম্বার সংসারধেলায় এক একটী তরঙ্গবিলাস 
মাত্র! যেখানে আমি নাই, তু ম নাহ, বিশ্ব নাই, সর্ব নাই, আছেন একমাত্র ' 
পুরুষোত্তম, সেথানে অপর যাহা কিছু সকলই নিছা! আর যেখানে সেই পবম 
পুরুষকে আচ্ছন্নের মণন করে অপর যাঁকিছু সত্যবলে প্রতীয়মান হয় সে ক্ষেত্রে 
সেই থেলার ঘ:র, পবই সত্য। সেহ খেলার কথায় বলছি আমার বিবাহ 
হবে। কাশীরাজকুমারী শশিকলা হবেন আমার সহধন্মিণ। আমার রাজ্য 
ধশ্বব্য সব হবে। আমার এই তাপণজীবনের অভিনয় শেষ হল; এখন কিছু 
দিন রাজ্য এশ্বধ্যের খেলা খেলতে হবে । 

তাপপকুমার । এা দাদ!; এখন যেয়ে আবার রাজ্য শাসন করবে? 
তবেত তোমায় আবার সংসারের পাপে তাপে ডুবতে হবে2 অর্থ এশবরধ্যের 
দাস হয়ে পড়তে হবে? সেত বড় কষ্ট! তাতে আবার রমণীনঙ্গ !! 

স্দর্শন। ভাই, গুরুদেব ত তোমাদের এরূপ শিক্ষা দেন নাই বোধ হয়! 
তোমর! এ শিক্ষা কোথায় পেলে? 

তাপসকুমার। গুরুদেব নংসারাশ্রম ও তাপসাশ্রমের ভেদাঁভেদের কথ! তেমন 
কিছু বলেন নাই বটে, কিন্ত কেই বলে সংসারে বড় ছঃখ, বড় প্রলোভন, এই 
শুনেই বলছি। 
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সুদর্শন | যে জগন্মাতার প্রসাদে সন্বতাপ বিনষ্ট হয়, যে পরাবিছ্যারূপিণী মহা- 
যোগিনীর প্রসন্ন তাবশতঃ বিচ্ছিন্ন জীব স্বক্ষেত্রে পরমপুকষের পদচিহ্ন দর্শন করে 
কতার্থ হয়,_ভাই সেই মায়েরই ত এই সংসার ! আমরা সকলেই ত তার 
জঠরে শুয়ে আছি । তপস্তাই বাকি অতপন্তাই কি? যোগই বা বিসের? 
অযোগই বাকিসের? চরচর ব্রঙ্গা্ই5 সেই কলাবতী কাত্যায়নীর লীলা- 
বিকাশ 11 এখানে থেকে কে কার উপামনা করে % কে কার কাছে কি প্রার্থনা 
করে? সেই চৈতন্তময়ী জননীই যখন স।, তবে €তামাগ মামাঃ আর কোথায়? 
ক্রিষা কম্মই বা কোথায়? তোমার আমাৰ এননকি থাকতে পারে বাতে তাকে 
প্রসন্ন করবে? ভাই আমি বুঝি ইচ্ছাঁমক্জী জননী আমায় যখন যেখানে রাখেন 
তাই বেশ! এট! ভাল ওট1 মন্দ; এতে সুথ গতে চঃখ বলে চীৎকার কর! সব 
মিছ! কথ! এ সব খেলার পুতুলেব হাসি কান্না । ধিনি সুতা ধরে পুতুল নাচান, 
তিনিষ্ট বাণী বাঞ্গাক্ে পুতুলের মুখে কথা ফোটান) পুতুলটার তাতে কোনও 
কৃতিত্ব নাই । সে, যে অচেতন জড, €পৎ জড়হই। আমার বলতে আঁষাদের 
যা কিছু সকলইত তাব হাতে ক্রীড়ীকন্দুক | আমাদের এই “আমি” 'আমি' শবও 
যে তারই বাণী! তার সংসারে তিনিহ থেলছেশ, তার থেগাঘরে থেকে এক টুকু 
হাসিকান্নার অভিনয় করা তাতে আবাব 'আ'ম' কোথাকার কে ভাই? 

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আমিল, সকলে গাত্রোখানপুব্বক স্ব স্ব কাধ্যে গমন 
করিলেন। 

উৎস্বময়ী কাশিরাজ-নগণী আজ স্বরন্বর সমারোহে উৎফুল্লা। ক্রোশান্তর 
বাপী সমতল ভূমিথণ্ডে স্বয়দ্বর সভামণ্ডপের মধ্যস্থলে ন্যুনাধিক লক্ষবর্ 
ধন্থুক পরিমিত ভূমিথডে বিবলবৰন পোপানাবাল গ্রথিত অনুচ্চ চবুতরাবক্ষে 
স্ুবুহৎ স্ষটকন্তস্তোপরে সুনীল চন্দ্রাতপমণ্ডিত সুবৃহতৎ্সভামণ্ডপ বিরাঁজিত । 
তাহার মধ্যবন্তী অতুযুচ্চ গন্ুজশিরে কাঁশীরাজকুলের চিরপ্রসি্ধ সতানিষ্ঠার 
মহিমামণ্ডিত শুভ্রপতাকার প্রনারিত বক্ষে “সত্যান্াস্তি পবোধন্্* এই মহাবাক্য 
দুরাগত জনগণ-হৃদয়ে সত্যের মহিম1! ঘোষণ। করিবার নিমিত্তই যেন প্রতিকূল 
পবন-হিল্লোলে অঙ্গ ঢালিন। দিয়াছে । (সই চন্দ্রাতপতলে নানাদিগ্দশোগত 
নৃপতিবুন্দের বিবিধ বর্ণ-সমুজ্জল বিশিষ্ট চিহ্তাঙ্কিত কেতনরাজি সম্বলিত উৎকুঈ 
রাষ্কবপটবিনিশ্দিত চক্্ীতপতলে মহার্থ্য রত্ববেদিকানিচয় সুরঞ্জিত পারসিক 
গাঁলিচাস্তরণে ত্ব ্ব মর্মরবক্ষাবরণপূব্বক মণিকাঞ্চন-কাকুকার্যাথচিত দ্বিরদরদ- 
নির্শিত নিংহাঁসনসমূহ ধারণ করত অপুর্ব শোভাঁয় বিভূষিত হুইয়াছে। সেই 
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সিংহাসনশিরে সুরুচিগ্রথিত প্রবালমরক্তকানযিদ্দ পদ্মরাগ মণিময় ঝালর 
শোভিত শ্বেত-নীললোহিতপাটলারদি বর্ণের ছত্ররাজি মণিময় দও্সমুহের 
শোভায় সভামণ্ডপ আলোকিত কারয়! কাশীনাথের অতুল সমৃদ্ধি মহিমা ঘোষণা 
করিতেছে। 

রজনী প্রভাতের পূব হইতেই অদম্য কৌতুহল পরবশ দর্শকবুন্দ সেই 
সভামগণ্ডলের চতুর্দিকে পুজীক্কৃত ও ঘনীভূত হইয়া! যথাণিদিষ্ট স্থান অধিকার 
করত নানাবর্ণ বিচিত্রত এক আনব জীবন্ত প্রাচীরের সভানগ্ডপের প্িণয় 
পদ্ধতি সাঁমাধন্ধ কাপিস্গা বাখিয়াছে। সেই জনসজ্বের সমব্তে দৃষ্টি এমাত্র 
সভামগ্ুপে নিবন্ধ। জাবদেহের সমস্ত অণু পরমাণু যেমন একমাত্র আম্মভত 
পুরুষের অন্ুরক্ত হইয়া দেহকোষে নিবদ্ধ থাকে, তাহারা ও যেন সেই প্রকার 
এহ জীবদেহাস্তবত্তী হৃদয়রূপ সভামণ্ডপের সিংনিরুদ্ধচিত্ত হইয়াকি এক অভিনব 
মনোহর মিলন দর্শনের জগ্ত লালায়িত হইয়া রহিয়াছে । * তাহাদিগের সর্বব- 
প্রকাপ আত্মগঙ আলাপ আলোচন! ভাব বিনিময়াদি সকলই সেই এক সয়ম্বর 
লক্ষ্যে প্রবাহিত। অন তপুর্কে নাধ'রণ দর্শকিগের নিমিত্ত তাহাদিগের মর্ধ্যাদ। 
ও বর্ণাশ্রমবিভাগান্তমোদিত আসনৰঞ্চনমুহে তৎহৎ শ্রেণীর জনগণ বিগাজিত 
এহিয়াছে। সভামগ্ুলের একদেশে পণ্যজীবিগণের নানাবিধ পণ্যবিথীক1- 
নিচয় সমাগত বাছস্ত ও ধনাধাশ্বরগণের স্থুভাগমন প্রত্যাশায় স্বীয় সম্পদ 
সম্ভারের অপৃর্বচ্ছটায় রূপের হাট মিলাইয়া বসিয়া আছে। 

সহস! রাজদ্বারে ছুন্দুভি ধ্বনিত হইল। প্রথমতঃ বনবাপী তাপমগণ 
পুরঃসর ব্রাঙ্গণগণ সভামগ্ুডপে প্রবেশপুর্বক যথানয়োজিত মঞ্চসনে পুর্ববাস্তে 
উপবেশন কারলেন। তৎপরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র ও অস্তাজগণ ও সামাপ্জিক 
ও ব্যাবহাগিক গাতি অনুসারে স্ব স্ব স্থানে সমাসীন হইলে অমাতা পারিষদ ও 
অনুচরবুন্দ পরিবুত কুশহস্ত পুরোহিতপুরস্কৃত কাঞ্চ কী গরিচালিত রাজন্ বৃন্দ 
যথাযোগ্য যান বাহনাদি আরোহণে সভামগ্ুপের দ্বার পর্যন্ত আগমন করিলে 
শুক চারণগণ তাহাদিগের কুলকীন্তির সহিত স্বোপাঞ্জিত সৌর্যয বাঁধ্যাদির 
পরিচয় কীর্তন করতঃ একে একে যথানিদ্দিষ্ট আপনসমীপে উপনীত কগিতে 
লাগিল। এক এক জন নরপতি পিংচাসনমমীপবর্তী হইলে ও তীয় পুরোহিত 
ও পার্্বচরগণ তাহাদিগের বথাগ্থান অধিকার করিলে কঞ্ুকীর হইঙ্গিতানুসারে 
সকলে আমনোপরি সুখোপবিষ্ট হইলেন। তৎকালে আনুষঙ্গ সৈম্ত ও 
অনুচরগণ জলদগন্ভীরমন্ত্রে নরেন্দ্রের জয়ধ্বনি করত যথানিয়োজিত স্থানে 
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দণ্ডায়মান থাকিয়া নায়কের আদেশ বাণীর অপেক্ষায় পাষাণ প্রতিমার স্টায় 
অবস্থিত হইল। নানাবিদভূষণ পরিচ্ছদের অতুলচ্ছটা ও সভাসদ্গণের 
স্থির গাস্তাধ্য সম্মিলিত হইয়া! এক অনিপ্চচনীর় প্রণান্ততার স্গিগ্ধ স্বরূপ প্রতিভাত 
হইয়া উঠিল। 

এদিকে আমন্ত্রিত জনগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট ভইলে খধি ও ব্রাঙ্গণপত্বী 
গণাঙ্গগামিনী পুরললনাগণ সঠ্চর্ী ও সেধিকাগণ পরিবুৃতা হইয়া যথাযোগ্য 
যানারোহণে কঞ্ঠকাগ্রদশিত পথে সভামণ্ডপে গুবেশপুর্বধক  মহিলাগণের 
উপবেশদবোগ। সুক্ষ টাপাংশুকবিনিম্মিত ববশিক্ষান্তরালে » স্ব স্থান উপবেশন 
কপিলেন। তাহারা যথাস্থানে উপবিষ্টা হইলে সত ও মাগধগণ মুরজ মুদ্গ 
বীণাদি খাদি সহাবাগে দেশকাপো।৮৩ সুমধুর স্বসত'নলয়সমন্থিত বিভু- 
বন্দনায় অশ্থপাসঙ্গী৩ গা হে লাগল । 

গায়কগশের সঙ্গীভ ধ্বনি বাগে বিণান ৬হবাঁর সঙ্গ সঙ্গেই অমাত্যগণ- 
পারবুত কাশীনগপতি সুবাহু অ- থশাবেশে সুপক্ষিত হংয়া কুলপুরোহিত- 
পুবঃংসর সভামগ্ডপে প্রবেশপুক্ধক যথাস্থানে ॥ গ্ডারদান হহলেন 7 এবং সর্বত্র 
সমবাস্থত ব্রাহ্গণসঙ্জদধ্গকে যথা হতক্পে অভিবাদন করত যুক্তকরে 
কিলেন--"* ভাদদ্গ। ও খ্রীজগ্বুন্দ। দা নারা অবগঙ আছেন ষে সত্যই 
এহ কাশীরাজধংশের হুদ অখদম্বন। শে সত্য-গ্ষাব শিনিভ এই শ্বয়ম্বরের 
এস্তাৰনা ও সভার অগ্ঠান, গেই সত্যরক্ষার নিমিহ্ুই গললম্রীকৃতবাসে 
আপনাদিগের নিকট আমার একটী অভনব প্রার্থনা বিদিত করিতে সাহসী 
হহয়াছি। আপনাগা সকলেই অত্যমন্ধ 9 স্থবিবেচক এক্ষণে অবহিত চিত্তে 
আমার বক্তব্য শ্রব্ণপুর্বক জামাত সদ্বতর প্রদান করিজ্া বাধিত করুন 
&হাই আমার প্রার্থনা । মামার বঞ্তব্য এই যে বর্তমান সময়ের এক বৎসর 
পুব্বেই আনার সর্কগুণাঁচস্কত] একমাত্র তনয়ার স্বম্বরবর্ত! সর্বত্র ঘোষণ! করিয়াছি 
প্রায় মাসাধক কাপ গত হইল আমার সেই কন্তা, বিধিবশে স্বপ্রশ্বয়ন্বর। হইয়া- 
ছেন। ম! আমার স্বপ্রযোগে গিররাজনন্দিমা মহামায়ার আদেশক্রমে অযোধ্যাধি- 
পতি ফরবসন্ধিন্নান স্ুদশনকে বরমাণ্য প্রদান করিয়াছেন । আধ্যরম্ণীর সতীত্বই 
একমাত্র অবলম্বন । সতীত্ব বিরহিত রমণীর জীবনধারণ বুগা। রমণীর সতীত্ব 
মর্ধাাদ বক্ষাই আধ্যজাতির পধান ধন্ম। জাগ্রত, স্বপ্ন বায়ে অবস্থায়ই হউক ন। 
কেন ষে রমণী একমাত্র পতি ব্যতিরেকে পুরুষাপ্তরে প'ওবুদ্ধি নিয়োগ করে সে 
কুলট। ও দ্বিচারিণী বলিয়া পরিগণিত। হয়। বিশেষতঃ সতীত্ব আত্মার ধন্ম, উহা 
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কেবল দেহ, মন বা বুদ্ধির ধন্ম নহে; অপিচ মানবের আত্মা ব! জীবসংজ্ঞাবাচ্য 
আত্মজ্ঞান পরমপুক্ষ ভগবানের অংশন্বরূপে ঠাঙাতে নিবিষ্ট । আমাদিগের 
বাবহারিক বিধি নষেধাদি সেই একমাত্র মহান সত্ত্ের ব্যাবহারিক বিকাশ 
বলিয়াই সত্য । সেই অতন্দ্রিত আত্মা কখনও ন্ুপ্ত বা মোহগ্রস্ত হন ন1। নিদ্রা 
বা স্বপ্রাদি তারই প্রাকৃতিক বিলাসমাত্র । সুতরাং স্বপ্ী।বস্থায় পরিণয় ও জাগ্রতা- 
বস্থায় পরিণয় উভদনই তুল্য ভ্রানে মদীয়! কন্তা শশিকন'কে অযোধারাজনন্দন 
নুদর্শনের হস্তে সম্প্রদান কারবার সম্কল্প করিয়াছি। আমাব কন্তাবও তাহাই 
সম্কল্প। এই সঙ্কলের বশানুগা হইয়া! স্বরগ্ববসভা5 আগমন কবে অভিপাঁষিশী 
নহে । অপিচ আপনাদিগের নিকট প্রকাশ না কবিয়া স্বদ্বরব্রতেৰ উপশঙ্গের 
অন্তরালে সভামণ্ডপে ণবেশপুধ্বক সুদশনকে ববমালায প্রধান করিলে আমার 
কন্তা বা আমার প্রতি আপনাদিগের ছ্বেষবুদ্ধি উদ্রিক্ত হইবার কোনও কারণ 
থাকিত না। কিন্তু ইহা ছলনা । আম কোঁন৪ কোনও ব্যক্তি কুক তাদৃশ 
কাধ্যে উপাদষ্ট £ইণেও দেহ ছলনাবৃত্তিণ অগ্ুসবণে উতস্থক নহি । বহু 
ধন্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও নূপনত্মগণ। আপনারা আমাকে এক্সণে ধম্মানুমোদিত কণ্ব্য- 
পালনের উপদেশ প্রর্দান করুন, যাহাতে আমার বংখাস্ংমাদিত সতাব্রত, 
ধন্ম ও রমণ/র সতাঁখ নর্যাদ। রক্ষিত হএ1৮ এই বলিয়া নরপতি তুষ্টীন্তাবা- 
বলম্থন করিলেন। 

সভাস্থ সকলেই তাহার ভূরসী সাধুবাদ করতে লাগিল। অপিচ ধুধাজিত 
প্রমুখ কতিপন্ন ছুর্বন্ত নব্পতি তাস্থাপ্র প্রতিবাধপুব্বক্ কহিলেন; “মভাগাজ 
আপনার উক্তি যথার্থ হইঃলও আপনার ননদর্থন করিঙে পাপিতেছি না। যেহেতু 
আপনি আমাদিগকে শ্বদম্বরে আহ্বান কখিয়াছেন ; আমরা আপনার কন্তার 
বিবাছে আমন্ত্রিত হইয়া! কুটুম্ব ভাবে আগমন করি নাই। পগ্গান্তরে আপনি 
আমাদিগের আগমনের পূর্বেই আনাদিগকে নিষেধ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে 
পারিতেন, তাহাতে গদান্ত প্রকাশ করাতে আ'মাদিগের প্রতি আপনার তাচ্ছিল্য 
ভাব প্রকাশ পাইনতছে। স্থতরাঁং আপনার কৃত অপমান আনর! অন্নানবদনে 
সহা করিতে পারিতেছি না। আমরা এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে 
প্রস্তুত আছি ।” 

সভাস্থ নৃপতিগণের মধ্যে এবন্বির নানাপ্রবাঁর বাদাগ্রবাদ উপস্থিত হইলে 
জান ও বয়োবৃদ্ধ নরপতি অবস্তী-রাজ নুবাহুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
প্রীজন্‌, এই বিবাহে আপনার পণনিদ্ধারণ নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য, বিশেষতঃ 
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ক্ষাত্রয্নরমনীগণ বীর্য শুক্কা হওয়াই অণ্তিশ বাঞ্চনীয় মনে করিয়া থাকেন। এক্ষণে 
জিজ্ঞান্ত আপনার অভিপ্রার কি? আপনি কাহাকে কন্তাদদান করিতে অভিলাষ 
করিতেছেন? আপনি অকুষ্িত চিত্তে তাহ! ব্যক্ত কক্ষুন।' 

স্ববাহু কঠিলেন “আমার কন্তা স্থদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছে স্থতরাং 
তাহাকে অপর পুরুষের হু্ডে সমর্পন কর। আমি গহিত বিবেচনা করি। কারণ 
থে 'মন' মানব্গণেব বন্ধ ও মুক্তির কারণ, সে» “মনঃ একজনে সমপিত হইলে 
তাহার দেভ অন্তে সমপিত ভইতে পারে না। তাদশ আচরণে ধন্মের গ্রানি 
আনয়ন করা হয় এবং লোকসকল তাহাতে ক্রিষ্ট হইয়া থাকে । অতএব 
স্থদর্শনকে যথাবিধি প্রাঙ্গাপতা বিধানে কন্তা সম্প্রদান করাই আমার অভিপ্রেত। 

স্ববাহুৰ বক্তব্য শেষ হইলে অবস্থীপতি সুদশণকে কহিলেন) হে মহাভাগ 
রাঁজনন্দন, এই সভাক্ষেত্রে সকল নুপতিই স্ব স্ব সৈম্তসানগ্তাদিসহ উপস্থিত হইয়া 
ছেন; সকলেই বাজনন্দিনীব নিশিত্ত বন্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়! আসিয়াছেন। 
তোমার কোনও সেনাবল সহায় নাই , অতএব স্থল তুমি কি করিতে ইচ্ছা 
কর? তোণাঁর ভ্রাতা শক্রজিতও বাজকুনারীব পাণিগ্রহণ লালসার যুধাজিংসহ 
এস্থলে উপস্থিত আছেন, তাহার বল অপরিমেয়, [বিশেষতঃ তোমার প্রতি 
তাহাদের পুর্ববৈবতীও বহিষ্ছে। তোমাৰ পৈল্ঞাদি নাই বলিক্গা প্রকৃত ঘটন! 
তোমাকে জানাইল।ম , এক্ষণে তোমার যাঠা অভিরুচি তাহাই কর।১, 

সুদর্শন কাঁহলেন “হে নপস্যুম! আমার কোষ, ছর্গ, মিত্র, সৈস্সহায় বা 
রক্ষক কেডই নাই, এস্থানে স্বয়স্ব র হইবে শুন্য়াই আমি খদবী ভগবতীর আদেশ- 
ক্রমে এস্থলে আগমন কবিয়াছি। এক্ষণে আমার কোনও কর্তব্য নাই। হে 
পাধিবসত্তমগণ, যুদ্ধে বা জয় পরাজয়ে আমার লঙ্জ!, ভয়, জিগীষা বা অপমান 
নাই। যাহা ভবিতব্য তাহাই হইবে ; তবে সতী যাহাকে আশ্রয় করেন হাহার 
পরাজন্ন হইতে পারে না 1” 

অবস্তীরাজ কহিলেন, বম তোঁমার বন়্ঃম্বর্ূতা নিবন্ধন ও তুমি ধর্মজ্ঞ বলিয়। 
তোমার্‌ প্রতি স্বাভাবিক স্নেহের সঞ্চার হইতেছে; €দিকে উজ্জপ্গিনীপতি 
যুধাজিৎ তোমাকে সংহার করিবাঁর বাসন! করিয়'ছেন , তোমার হিতার্থে ই এই 
সকল তথা বলিলাম, এক্ষাপ তোমার যাহা যুক্তিধুক্ত বোধ হয় তাহাই কর 

সুদর্শন কহিলেন “হে মাননীয় নৃপসত্মগণ, আপনার! সুহৃদ্ভাবে রুপা 
করিয়া অতি সছুপদেশই দিয়াছেন। পরশ্ত এই স্থাবরজঙ্গমময় অধিল জগৎ 
দৈবের অধীন; কোন প্রাণীই আম্মবশ নহে) সকলেই স্ব স্ব কর্মের বশতাঁপনন। 


৭২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪, 


সঞ্চিত, বর্ধমান ও প্রারন্ধ এই খিবিধ কর্ম, কাল ও স্বভাব দ্বারা এই জগৎ বিস্তৃত 
হইয়াছে । সমদ্ন উপস্থিত না হইলে €কহই কাহাকে ও বিনষ্ট করিতে পারে না। 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে অঠি সামান্ত কারণেও জ.বের পঞ্চত্ব লাভ ঘটিয়া 
থাকে ; অঙ্ালে সহাংবিসাদেও তাহার (কিছুই হয না স্ুত্তবাং তথাকথিত 
উপলক্ষীভূত কোন জীব বা কিছু হইতে আম ভীত নহি, সকলের নিয়নতরী 
বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতির “ীলাবশেহ সকল সম্পাদিত ভইয়া আসিতেছে । আমার 
এই ব্যক্তজীবনের সুখ দুঃথাদি সকলই আমার বর্শুজ্নিত সেই শ্বকর্ম্ম বছ 
ভোৌগেই বা আমা দুঃখ কি? 'বশাল বিশ্বের কিছুই যখন বিশ্বেশ্বর ছাড়া নহে) 
সেস্থলে কে কাহার অনিষ্ট বা হষ্ট করিতে পারে £ নিয়ন্তার হইচ্ছারূপিণী 
মহাদেবী যাহ! করিবেন তাহাই হইবে ।2  এবন্বিধ কথপোকথনের পর দেই 
দিনের সভাভঙ্গ হইল 
ভগবান্‌ মরীচিমালী যখন সন্ধা সচরীব কর গ্রহণপুর্বক যাঁমিনীর 
মন্দিরদ্বারে পদার্পণ করিতেছিত্ন, যখন পরথিবার যাবতীয় জীবকুলের নান! 
গ্রামে তাহার এই নবসন্মিলনের অভিনন্দনগীতি ধ্বনিত হইতেছিল সেই 
পুণ্যময়ী প্রদোষলগ্পে কাশীবাপুরে স্থভচিবুক ষোঁগে উচ্চ নহবৎনিবে নাঁনাখিধ 
বাদিত্র সংযোগে সাহানা বাগিণী বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনির সভিত বিশ্বেরের 
মন্দিরের আরভিক শব্দ ও বৈদিকগণের সামরবের যগপৎ মল্মিলনে এক অভিনব 
আনন্দমলোত বিশেন চারিপকে প্রলাঠিত $ইতে লাশিল । বিশ্বের আনন্দ প্রবাহ 
বিশ্বের পদ্দতপ স্পর্শ করিয়া বিশ্বেশ্বরের আনন্ধধারা বিশ্বক্ষেত্রে বিকিরিত হয়া 
বিশ্বে ও বশ্রেশ্বরে, জাবে € ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও পুরুষে এক মহামিলন্র ঘন 
আননাময় উচ্ছাস সর্বত্র প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই উচ্ছ,সিত আনন্দময় 
প্রবাহে নিপতিত কাশীরার্জভবনে মামন্ত্রিত রাঁজন্বর্গ কিয়ৎকালের জন্ঠ দ্বেষ ও 
বিজিগীধাদি ক্ষুদ্র প্রবুতিনিচয়ের কবল হইতে বিমুক্ত ভইয়! সুবানন্দিনীর 
বিবাহসভ1য় সম্মিলিত হইলেন ও সকলেই নবদম্পতিকে যথোপযুক্ত আশীর্বাদ 
“ও যৌতুকাদি ছার! সম্বদ্ধিত করিলেন। কাশীপতিও তাহাদের প্রত্যেককে ধন, 
বস্ত্র ও ভোগ্যদি দ্বারা ষথোপচারে অর্চিত করিয়া বিদায় করিলেন। নৃপতিবৃন্ধ 
দ্ব শব শিবিরে প্রত্যাগত হইল সুথে রাত্রি যাপন করিক্েন। 
(ক্রমশঃ) 


সর স্ব স্যার ব্য ব্মর স্ম 


উগ্রীয়সমস্মপপিসমস্মপ্পিসসপপ পা পাপ সপ - ৯ 
ধ্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ ] আধাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩২৪ | | ২৯ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা ঢ. 
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নিবেদন ৷ 


, পঠার সগ্পাদক মহাশয়ের অনুস্থতানিবন্ধন পন্থা বাহির হইতে অতাধিক 
' বনু ছইন্জা। গ্রাহক ও অনুগ্রাহবৃঙ্গণ এই অনিচ্ছাক্কত ত্রুটি মার্জনা করিবেন 
তঁমান সময়ে কাগজের মুল্য অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ও গ্রাহক সংখ্যা কম 
থাকাতে, পন্থা! ছুই মাস করিয়া একত্রে বাহির হইবে । আর একটি বিশেষ 
নিবেদন এই--মাপনাদের অনেকের নিকট গত বৎসরের ঠাদা পাওন! আছে। 
আপনার! অনুগ্রং করিয়া তাহা পাঠাইয়! দিবেন এবং ১৩২৪ সালে অগ্রিম মূল্যের 
জন্ত পরবন্তী মাসে ভি পি কবিব্ু। বোধ হয় আপনারা তাহ গ্রহণ করিয়া 


আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। 
ইতি_ 
ম্যানেজার। 


পন্থার নিয়মাবলী । 


১। “পন্থার অগ্রিম বাধিক মূলা সহর ও মফঃম্বলে ডাক মাশুল সমেত ২, ছুই টাকায়, ছি 
পিঃতে ২/* ছুই টাকা এক আন! । শাস্ত্রজীবী ব্রাক্ছণ পণ্ডিতগণকে বিশেষ মুলে দেওয়া হয়। 
এক সংখা! নমুনার জন্য ।* চারি আন! দিত হইবে | 

২। পত্রিকান! পাওয়ার দংবাদ পর সংখ্যা পাইবামান্তর ন। জামাইলে, আমর পুন: 
পাঁঠাইতে দায়ী নফি। 

৩। গ্রাহকগণ পত্তে এবং টাকা পাঠাইবার সমর কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকাঁন। স্প্টরূপে 
লিখিবেন। ধাহার! নূতন গ্রাহক হইবার জন্ত টাকা পাঠাইবেন, গাহার। কুপনে “নৃতন'' এই 
কথাটি যেন লিখিয়া দ্রেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অনু গ্রহপূর্ববক 
রিপ্লাই কার্ডে ব। টিকিট সহ পত্র লিখিবেন। 

৪। “পন্থায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্ক মলাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয়" পেজ মাসিক ৪, চারি 
টাকা হিঃ, চতুর্থ পেঙ্জ'৬ পাঁচ টাকা হি: এবং অন্যত্র ২* আড়াই টাকা! হিসাবে লওয়া ছয়। 
মিরার পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে পত্রিক! প্রচারের অন্ততঃ একমাস পূর্বেষ সংবাদ 

তে | 


৫) “পন্থায় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্ম সন্বন্ধীর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। 
রাজনৈতিক ব1 দ্বেবত্তাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হর না। প্রবন্ধাদির: মতামতের জন্য লেখকগণ 
দায়ী হইবেন। 

৬। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ববক প্রবন্ধাত্ি ম্প্ট করিয়া! এক পৃষ্ঠা লিখিয়! পাঠাইবেন। 
প্রবন্ধ ষনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট নূ। পাঠাইলে, তাহা ফেরত দ্বেওয়া হয় ন।। 

৭1 "পন্থা" সন্বন্ধীয় টাকা, পত্াদি। প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পজ্িক1 আমার নামে নি 


লিখিত ঠিকানার পাঠাইবেন । 
পপস্থা” কাধ্যাধ্যক্ষ, 





১৯ র 


২ 5 


৮7? 


তন ০ল্যন্দ প্্গ 


“নান্তি সত্যাৎ পরো ধন্মঃ 12 





শা | পিট ৮ | ৩ 





লিল পাপা শি 
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১৪ এন পপ পপ পাশা শাল ০ শশী স্পষ্ট পে পপ প্লাস? পা 


শিবাচ্চন । 


নান দেব মহাদেব নম রাঢা পায় 

পোড়া হাড় ভন্ম ছাহ ৪ চবণে পায় ঠাই 

আকন্দ ধুতুবা ফুল গরবে দাণায় 
ভকতবৎদ: হর 





ভক্তকে দিবেন বর 

মরতে শিবত্ব 'মালস শিব সাধনা 

এমন দেবতা আর কে আছে কোথায় ? 

দেখিনি কে সুধা বাপ কাপকুট খায় 
দেখিনি কে কত্তিবাপ 
শ্মশানে সুখের আশ 

ভূত পিশাচের পালে প্রীতি মমতায় £ 
কার বুকে এত ম্নেহ 
প্রণয়িনী শবদেহ 

হদয়ে তুলিয়া! মাতে মহা তপন্তায় ? 
দেখিনি নড়ার হাড় 
কে করে গলার হার 

কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায় ? 


৭8 


পন্থা । | নবপর্ধ্যাঁয়, ১৩২৪ 


অমৃঠান পরিপূর্ণ 
কার ঘরে অপূর্ণ 
সতীর গরব তরে কেবা পড়ে পায়? 
কার প্রেমে হেন সাধ! 
কে দেয় জায়ারে আধা 
অদ্ধনারীশ্বর কোথা মিলে দেবতাক়্ ? 
কুবের ভাগারী তবু 
সুখ সাধ নানি কু 
বিশ্বপ্রেমে দিশেহার! পাগল-ধরায় 
এমন দেবতা আর কে আছে কোথায়? 
নম দেব মহাদেব নমি রিপুনাণী 
সদানন্দ ভোলানাথ আহি ভালবাসী 
অনাসক্ত অনুরাগী 
সংসারী সংসারত্যাগী 
শ্যশান সুখের বাস, নিত্য স্বর্গবাণী 
জ্ঞান কর্ম প্রেম ভক্তি 
মিশামিশি শিব শঙ্তি' 
উন্নতি মঙ্গল তাছে নিতা পাশাপাশি 
অনাথ অবন- ৮1ত1 
রাজরাজেশ্বর--তবু ভিথারী উদাপী 
সহন্ প্রণাম পায় 
স্মরণে নীচত্ব যায় 


. সু দেহে নব প্রাণ উঠে পরকাশি 


যদিও জানি না ধশ্ম 
বুঝি না ভকতি মদ্ব 
তবুও পুজিব প্রত সাজ্তিয়। সন্ন্যাসী 
প্রেমময় মৃত্যু আমি ভালবাসি ॥ 
£ শ্রীমাধুরীমোহন সুখোপাধ্যায়। 


থানার, কর 


ভাগবতের উপদেশ । 


( মাঘ-ফান্তন সংখ্যার পরে) 

গতবৎসরের প্রবন্ধে আমরা পরাবিগ্য সম্বন্ধে কিঞিৎ আভাস দিয়াছি। আমর! 
দেখিয়াছি যে অপরাবিষ্ঠা ও পরাবিগ্ভার পার্থক্য আছে বাহা ও পর্বভাবের 
ভিতর একত্ব দর্শনই অপরাৰিগ্ভার লক্ষণ। তাহাতে একত্ব বুদ্ধির স্কুরণ হয় 
বটে; ভেদের কথঞ্চিৎ প্রসমন তয় বটে; কিন্তু তাহাতে ত আমির' শাস্তি হয় 
না! মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিজ্ঞান হইলেই”ত ছুঃথ শাস্তি হয় না! শারীরবিজ্ঞান- 
সাহাযো রোগের গতি নির্ণাত ও পরিজ্ঞাত হইলেও ত মৃত্যু অনিবার্য ! এ 
বিজ্ঞানে'ত 'আমির' স্থান নাই, আমির” তৃপ্রি নাই !! অপরাবিগ্ভার একত্বের 
পরিজ্ঞানে চিত্তশুদ্ধি হয় বটে; কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎভাবে আত্মা বা ভগবানের 
প্রসঙ্গ নাই। 

তাহার পরের স্তরে বিদ্ভার আবির্ভাবে আত্ম! বা ভগবানের প্রতি আকর্ষণ 
সঞ্জাত হয়। বিগ্তা সর্বাত্মিকা। সর্বের ভিতর “আত্মভাবের প্রকাশের 
নামই বিদ্যা । সাংখ্যমতে প্রকৃতির খেল! যে পুরুষের জন্ত এই তবটি বিদ্যার 
পথম শ্র। খেলাও আছে, পুরুষ আছেন। খেলার গতি একরূপ, পুরুষের 
গতি অন্তরূপ। তবে প্রাকৃতিক থেলা হইতে পুরুষের ভোগ ও অপবর্ 
সি হয়; ইহাই সাংখোর মত। ইহাতে সর্বের ভিতর আত্মভাবের অস্তিত্ব 
সিদ্ধ হয়। তার পর ভগবান্কে ঈশ্বররূপে জানা যায়। প্রাকৃতিক খেলা, 
সমুদয় যে স্বতন্ব নহে € তাহার ভিতর যে একজন ঈশিতা আছেন ইহাই 
এর্বর্যা ভাবের মূল তথ্য । সেই ভগবান আবার আমার ধোয়, ভাঙার ধ্যান 
করিলেই তিনি প্রকৃতির ঈশ্বরদূপে আমার ছুঃখাদি দুর করিবেন; তিনি 
ঈশ্বর না হইলে+ত ছুঃখ দূর হয় না! আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তগণ এইক্পে ভগ- 
বানের ঈশ্বঃত্ব দেখিয়া ভজন! করেন। আজকাল রাগান্গা ভক্তির যেরূপ 
চলন-- অন্ততঃ কাগজ কলমে, তাহাতে ভগবানের ঈশ্বরত্ব ভাবটি একরফম 
পরিত্যজ্য হইয়া! উঠিয়াছে । আবস্তক হইলে অন্ত লোকের নিকট প্রার্থী হইব, 
ইষ্ট সিদ্ধির জন্য 'প্রারৃতিক উপায়গুলি অবলম্বনে কুিত হুইব না; তবু ভগ- 
বানের ঈশ্বরত্বের অনুসরণ ক্ষরিতে পারি না। ভক্তগণ তুলিয়া বান যে বততক্ষণ 


৭৬ পন্থা! । [ নবপধ্যাঁয়, ১৩২৪ 


আর্ত ও অর্থার্থী ভাব আছে, যতক্ষণ নতথ ছুঃখের প্রপীড়নে চিত্ত আহত হয়, 
ততক্ষণ রাগান্ুগা ভারি কেবল কথাব কথ'! কেবল সাম্প্রদা্িক বুক্‌নি মাত্র! 
যং হি ন ব্যথয়স্তোতে পুরুষ" পুরুষর্ষভ | 
সমছ্ঃখস্থথং ধীর সোহমুত্তায় কল্পতে ॥ গীতা ।২১ 

হে ভক্তাভিমানি ভক্ত তুমি যে বাগামগামার্গেব সাধনাব জন্ত বাস্ত হইয়! পড়িম়াছ, 
ভূমি কি প্রাকৃতিক খেলায় নিব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া মন বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি 
বঙ্জনে সমর্থ হইয়া? পক্কৃতি বা বাহ ভইনে এখনও কি শিক্ষা করিবার 
কিছুই নাই? প্রারুঠিক বিধিব বাধন অতিক্রম না করিলে ত বৈধি ভক্তি 
ত্যাগ করা যায় না। বিশিষ্ট আত্মবুদ্ধি পরিতাগ না করিলে, খবরূবী ভাব 
বিসর্জন না! করিলে'ত কামযাঁয় না। আত্েক্িয়-গীতির নামই'ত কাম। 

কামসঙ্কল্পবঙ্জিত না হইচল” 5 রাগান্ণামান্গ যায় যায় না। কেহ হয়ত 
ব্রজগোপীগণের দৃষ্টাস্ত দেখাইবেন | বরজাগাপিকাবা জীবনুক্ত ছিক্নে কিনা? 
এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পাকে , কিনব এ কথাটা ঠিক যেত্বাহাদের ভিতর 
ব্যক্তিগত কোন9 কাম ছিল ন' | শাাুপর সমাবশ্প কামসঙ্কল্নবঞজ্জিত। 
ফলাফলর কথা, জাতিকুলেব কথ' তাভাদের মনে উদয়ই ভয় নাই; সুতরাং 
তাহাদের মনে বিচার ছিল না'। নাই ব্ুঙ্গগোপীব স্তায় সাধন! করিতে গেলে 
মন বৃদ্ধি পবিতাাগ করা চাই । এ স্থলে শ্রীমস্তাগবতে দেখিতে পাওয়া যাঃ 
ষে গোপীগণের চিত্ত ভগবানে আর ভইয়্াছিল বটে, কিন্তু রাসলীলার প্রান্তে 
কেহ কেহ' ত ভগবানের অঙ্গসঙ্গ কাঁমন' কৰ্িয়াছিলেন! তাহারাত স্ত্রীসুলভ 
ভার একেবারে তাঁগ কবিতে পারেন নাই ।! আমাদের খিশ্বাস এই যে রাসলীলা 
গোপীগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবাঁর চন্য অভিনীত হয় নাই, উহ! কেবল 
মাত্র ভগবানের মহিমা দেথাইনেই আ'ভনীভ 1 কৃচযুগলে পদম্পর্শের প্রার্থনা- 
ভিলাধিণী গোপীগণের যাই ত্াচার হ্াঅঞ্গ পম্পশ লাভ ঘটিল অমনি 
তাহাদের সম্ন্গ ফাঁম বিণার্ণ হইয়া পড়িল। খেলাটা! ভগবানের দিক্‌ হইতে 
দেখিতে হইবে । স্পর্শমণির স্পশে লৌহ যেমন কাঁঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রপ সেই 
চিন্তামণির স্পর্শে গোপীগণ ভগবং প্রতিবিষ্বত্ব প্রাপ্ত হইল। অহং এ অং 
লোহহং হইল | জ'ব আপনাকে বিধটৈওগ্ত বলিয়! জানিল। তাই বুঝি ভাগবত 
বলিলেন বালক যেরূপ সন্কল্পবঞ্জি5 হয়া নিজ প্রতিবিশ্থের সহিত ক্রীড়। করে, 
ভগথান্‌ সেই প্রকার রাঙ্গলীলা করিলেন 1” 

শ্রীমন্‌ মন্থাপ্রভূ যে তাচার নিজ জনকে গোপীন্ভারের সাধনার কথা বলিয়া 


আষাঢি ও শ্রাবণ | ভাগবতের উপদেশ । ৭৭ 


ছিলেন তাহা'ত মনে মনে আপনাকে শ্রর্মপে কল্পিত করিয়া ভগবানের অঞ্জ- 

সঙ্গ লাভের বাসনা নহে । তাহার কথার মুল উদ্দেশ্য _- 

আত্মেন্ডিয়-গ্রীতিবাঞ্চ। তারে কই কাম, 

কুষেনন্দিয় গ্রীতিবাঞ্চ ধরে প্রেম নাম | 
বাঞ্চ। বা ইচ্ছা! আছে; ইচ্ছাময়ী যোগমায়ার ক্ষেত্রেই ত রাদলীগা ! ইন্দ্িক্সও 
আছে, শুধু তাহাই নয় আপন আপন ইন্ছিয়গ্রীতি কির্ূপে হয়, তাহার 
বোধও আছে; কোথায় ইন্দ্রিক্সেব বোধ, মন, বুদ্ধি, অহস্কারেব অবসান তাহা না 
করিয়া ইন্দ্রিযবুদ্ধি লইয়া সাধনা ? আচ্ছা; ইন্দ্িয়-প্রীতি বোধটা যণ্দ 
আত্েক্দিয় প্রীতিতে আঙগিয়া পড়ে শাহ! হইলে উহ্ভার রূপটী কিরূপ হয় বলিতে 
পার? এর বোধর্টী বাহিরে পরি সমাপু না হইয়া, আমিতে পরিসমাপ্ত হওয়' 
কোন্‌ তত্বের থেল! বুঝিতে পার? আমরা বৌধমাত্রেই তৃপ্ঠ হই না। কারগ 
উহাতে সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ ৩1 নাই । ইন্দ্রিয়্ূুপিণী নর্ভকীগপের সেই রুণুরণু ঝুনু- 
ঝুন্থ যঞ্জিবা আকুল পিপাসা ত বোধে নাই,তাই ত বোধ লাভ করিয়াও ধ্যানভঙ্গে র 
পর পুনরায় ইন্জিক্গ্রামে আপিতে ইয়। সুতরাং পরিপূর্ণ-স্ব ৰপ-পুরুষের উপলব্ধি 
না! হইলে ইন্দড্িয়গ্রাম রাখিয়া ভগবানেব বাদলীলায় যোগ দেওয়া যায় না। 
কিন্তু ভগবত্তত্বের এমনই মহিমা যে তাহার অঙ্গম্পর্শে রমণীসুলভ কাম ও ইক্ডিয়- 
গ্রামের ক্রীড়াসমুভ এ দেখ কিনূপে তাহাতেই পরিসমাপ্ত হইতেছে! মানুষ- 
শরীর ধারণ-_যে মানুষশরীর ধারণ করিয়া ফোগিগণেরও কখন কখনও মোভ- 
প্রাপ্তি হয়, সেই মানুষশরীর ধারণ করিয়া ভগবান্‌ লীলা করিলেন ; স্থললিত 
মন্মথমোহন এ অঙ্গের মাধুণী লইয়া) আকুষ্টচিভ গোাঙ্গনাগণ দেখ £হীমঙ্গ ম্পর্শ- 
লাভ করিয়াই ধন্া হইলেন। যতক্ষণ ছোট আসি যতক্ষণ ছোট আঙ্গির 
অবয়বী ভাখ, হতক্ষণ কাঁম। পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে, পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে ত কাম 
নাই !! আপুগামাণ অচল প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে ইন্দিয়ন্গপ সরিৎকুল নিপাতত হইয়াই 
সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মন, বুদ্ধি চিনশুদ্ধি প্রভৃতির উপায় ও সাধন। কর বানা 
কর, যদি কোনও প্রকারে সেই পরবিপৃণ পরপুকষে ইন্দ্িপ্ন প্রভৃতি গুলিকে 
নিপাঙিত করিতে পার তখনই দেখিবে তাহারাও পরিপৃর্ততা লাভ করি 
ঘাছে। কামনার জয় ও সংযম লইয়া মারামারির এত আবশ্তকতা কি? 
কামকে ছলে, বলে, কৌশলে তাশাতে ফেলিয়া দেও, দেখিবে কাম পরিপৃ্ণত! 
লাভ করিগাছে; পরিপূর্ণ পুরুষকে লাভ করিয়া পূর্ণ হইয়াছে। ইহাই ত 
ঃশ্রীধর গ্থামীর উদ্দেস্ত । তিনি ষে বলিয়াছেন “রাস পঞ্চাধ্যায় অনন্তশরণ হইয়া 
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শ্রবণ মনন করিলে কামরূপ হদোগ নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া যায়) তাহাতে কি 
ধমুনাৰ জল, মাকাশের চাদ, ক ব্রজগোপীদের মহিমা সুচিত হইল? ন! 
ইহাই ইঙ্গিত করা হইল ষে, ভগবান্‌ সববাত্বাক ? যাহা কিছু দেখিতেছ, 
ইন্দ্রিয় কাম পভ়ৃতি যতগুলি পারুতিক ভাব আছে, তাহার সবটাইত ভগবান্‌। 
প্রকৃতির আটিও নাই, খোষাও নাই ; মবটাই সেই ঘন, একরস, পর-পুরুষ !! 
মহাপ্রভু যে গোশিকাভাবে সাধনার কথ' বলিয়াছেন ইহাই তাহার মন্্ার্থ। 
গোঁপীগণ ভগবান্চক ভগবস্তাবে (ত্রশ্বযা ভাবে) দেখিতেন না, ইহা! সত্য 
বটে) কিন্তু তাহাদের ভিতর সেই পবপুকরুষাভিমুখী এক প্রবৃত্তি ছিল। 
তাঞাদেব সকল বুত্তিই। সকল ভাবই সেই ভগবানের দিকে নিরন্তর প্রধাৰিত 
থাকিত। ভগবান্ই স্বেচ্ছায় আপনাকে তাহাদেব বৃত্তিনিচয়ের বিষয় করিয়া- 
ছিলেন। গ্গাপিকাবা সাধনাদারা ভগবানকে বিষয় করিতে যান নাই। 
ভগবান্‌, নাপিতানী, পসাণ্র, দেয়াশনী, বণিকিনী ও বেদিয়ার বেশ ধরিয়া 
কিরূপে শ্ীরাধার অন্তঃপুরে তীভার নিকট আগমন করিতেন, চণ্তীদাস পদ” 
বলীতে তাহ। বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। 

এই ভগবানের দুই মুন্তি।-:একটা আমিকে লইয়া, আর একটী সর্ব্কে 
লইয়া । পব্বের ভর তাভাব প্রকাশ অথবা তাঁভাতে সর্ব ভাবের আরোপ 
তাহার মায়! শক্তির খেলা. এই কিছুই নাই এই যেন স্যষ্টি হইল। যগের পর 
যুগ পরিবন্তিত তইল ৪5 অবশোষ এই সমপ্ত থেল' লীন হইয়া গেল। এই 
সমস্ত ব্যাপারটা, মায়াশপ্তি বা প্ররুতির বিন'স। সর্দভাবটী স*রক্ষণ কবিষা 
কেহ মান্না! অতিক্রম করিঠ পারেন না। সেই জন্ঠ সমাধিতে এই সর্বভাব 
পরিত্যাগ করিতে ভর । ““সর্ধবভাবপরিত্যাগো সমাধিরিতি উচ্যাত। (পাত - 
গ্রলদর্শন ) সর্ধভাবেই আমাদের জ্রীবন। আমরা কয়জন সুধু আমিকে 
লইয়া থাকিতে পারি। সেই জন্য এই সর্ধভাবকে লইয়াই মানবেব উন্নতি 
ও অবনত | বাহ সর্ধসমৃতে চিত্ত আকৃষ্ট থাকিলে সেই অবস্থা ক্ষিপ্ত ও মুঢ 
নামে অভিহিত্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানশান্্ এই সর্ধভাবগুলিকে একত্ে 
পাঁরণত করিতে চেষ্টা করে। তবে সেই একত্ঁ ভাবটা শঙ্তি লইয়া । এক 
এক জাতীয় শক্তি কতকগুলি বাহা সর্ধভাবের ভিতর দিয়া প্রকটিত হয়। 
বিজ্ঞান সর্বোচ্চ স্তরে বস্ত বুঝিতে শক্তিই বুঝে । তাার নিয়স্তরে বিদ্দু বা 
কেন্দ্রশক্তির জ্ঞান লইয়াহ বিজ্ঞান সন্থষ্ট । পূর্বে রোগ বলিতে আমর! কতক- 
গলি শারীরিক পরিণতি ও বিপ্লবের ভাব বুৰিভাষ, এখন বিজ্ঞান দেখাইতেছেন, 
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যে রোগের মূলে একটা! বিশিষ্ট বীজাণুর খেল! আছে, রোগের অবস্থা বিবর্তনাদি 
শরীরের অভ্যন্তরে এই বীজাণুর ক্রম অভিব্যক্তি মাত্র। গত শতাব্দীর 
বিজ্ঞান কেবল দ্রষ্টবা বিষয়ের বিভিন্ন ভানসকল লঙ্গ্য কর” তাহার পাঁরম্পর্দ্য 
লক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান আর সে ভাবে সব্ষ্ট না 
হইক্স! প্রত্ত্যেক অভিব্যক্তি মুলেই বিশেষ ও কেন্দজ্ররূপী সত্তার স্তাপনা করেন। 
কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে শর্কর' মিশ্রিচ আছে বিজ্ঞান পুর্রে তাহাই বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখত ও তাভ] দেখিয়াই তৃপ্ত খারকিত 7 এক্ষণে শর্করাত্বরূপ বিশেষ 
অণুটকে জানিতে পাবিা করল! ঞভাহর ভিতর হইতেও শকরা বাহির 
করিতে সক্ষম হইয়াছে । ছন্মণদেশে এহ আধুনিক বিজ্ঞানের সবিশেষ 
চর্চা ছিল বলিয়াই এই মহাসমবের সময়েও অডু5 উপায়ে প্রয়োজনীয় বস্ত- 
নিচয় প্রস্ততি করিতে সক্ষম ভইতেডেন | কিন্ত এই বিজ্ঞান আহাদর আমির 
(কোনও সংশ্রব নাই! আধ্য-বিজ্ঞানেব গতি অন্ত প্রকার। পতাঁচা জগতে 
আমিকে বাদ দিয়া গ্রহনিচয়ের গাঁঃ এুভতির  ধ্যালোচনাপুব্ক গণিত 
জ্যোতিষ 2১00 0010 ) শান্তর প্রচলন হইয়াছে, অপিচ আধধাগণ আমি- 
টিকে অবলম্বন করিয়া আছেন খাঁদগাহ তাহাপের €জ্যাতক্ষমণ্ডল কেবল 
বাহিরের বস্তু নভে, তাহারা গ্রচ খা মা'মরই [বিকাশের ভাবস্বকপ। এই 
রূপে আগ্যমতে বাহাবস্ত ও শক্তিমা তই আমির বিকাশ ও টৈতন্তময় 
পদার্থ! এক সময়ে পাশ্চাতা বৈজ্ঞানকগণ এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত আধ্য- 
[বজ্ঞানশান্ত্রসমূহকে বালন্ুলভ জল্পনা খঁপয়া মনে করতেন । বাপক যেমন 
পর্বপ্রই চৈতন্ের অভিবাক্তি বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার শিশু মানবও 
সর্বত্র চৈতন্তের অভিব্যক্তি দেখতে পায়। যোগশান্্ এই আধ্াশান্ত্রের 
চৈতন্তের সর্বাখিষ্টাতৃত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণত করে। যোগী আমিকে লইয়া অগ্ত- 
মুখীন হইয়া থাকে । অথচ আমির ভিতরে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সাহাষ্যে 
কি উপায়ে বাহ্‌ ফলসকল আনয়ন করেন শিক্ষিত মহোদয় কি তাহা বুঝিবেন! 
চেতন্তের তাবগুল কিরূপে বাহজগতে আসিয়া শক্তিমান হয় তাহা কি কেহ 
বুঝিয়াছেন! আজ ইংল্ডে কি হইতেছে জানিতে, যোগী আমির ভিতর 
দিয়া অনুসন্ধান করেন ও চিত্ত স্থির হইলে সমস্ত ঘটনাগুপি প্রত্যক্ষ ভাবে 
দেখিতে পারেন । 

অতএব বুঝা গেল যে বুধগণ আবার বিস্তার ক্ষেত্রেও, লর্ধের ক্ষেত্রেও, 
'কেবল বাহ্‌্ভাবে বস্তশক্তি লইতে টাহেন ন।। তাহার আমর সহিত 
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সংশ্রিষ্ট করিয়। বাহিরের সর্ধকে চিনিতে ও বুঝিতে পারেন। তাহারা বসার 
বিশেষ অণু না দেখিয়া বস্তগুলিকে মনস্তত্বের অংশভূত দেখেন সত্বগুণে 
যা! মানসিক ভাব বিশেষ, রজোগুণে তাহাই বিশেষ ইন্ট্রির ও শক্ষিরূপে 
ক্রয়াম্বরন। এখং তমোগুণে তাহাই আবার বস্তবপে বাহ ভাব ধরিয়া প্রকটিত 
হয়। ভূত, ইন্দ্র ও মনোময় ভাব রূপে বাহিরের সর্ব আমির সহিত 
সংযুক্ত আছে। এই মনোমন়্ ভাবটাকে যখন সব্ধাত্মভাবে উপলব্ধ করিতে 
পারা যায় তখন উহ দেবতারূপে প্রকা শত হয়। বসন্ত রোগের মূল কারণ 
এই বূপেই শ্াতলাদেবীর অভিবা!ক্ত থালয়! আধ্যগণ জানিতে পারেন। 


(ক্রমশঃ) 


“লুকোচুরি |” 


(১) 
“ল্ুকোচুরি* খেল তুমি, 
কাতারে না দেখা দাও, 
বাবেক তরে “টু” দিয়ে 
কোথা তুমি সরে যাও? 
(২) 
তাবু ছেলে কানা হয়ে 
“লুকোচুরি থেল! করে, 
বিফল পয়াস মোর 
তোমারে ধরিতে নারে। 
(৩) 
চপলার মত তুমি 
কর চিদাকাশে খেলা, 
ক্ষণেকে আবৃত কর 
আধারে আলোক মেল|। 
(৪) 
কু হাদি বুন্দাবনে 
বংশী করে গীত গাও, 


আধা ও শ্রাবণ ] 


লুকোচুরি । ৮১ 


জীব-আত্ম গোপিকার 
পরাণ কাডিয়া লও । 
(৫) 
কথন প্রকাশে তব 
শুভ্র জ্যোতি মনোহর, 
কতু দুঃখ শোকরূপে 
মহামৃত্ ভয়ঙ্কর । 
(৬) 
প্রকাশ ও অপ্রকাশ 
সকলই তোমারি রূপ, 
তুমিত জগত মাঝে 
অনন্ত অবায় ভূপ। 
(৭) 
যদি তুমি দূরে থাক 
কেমনে নিকটে ধাব, 
কি ক'রে তোমার কাছে 
প্রাণ খুলে কথা! ক'ব? 
(৮) 
আ'র কে শ্রনিবে কথা 
সরম মরম গান, 
ছআছে। দুরে শুনে নন 
নিরাশে ডবি/ছে প্রাণ। 
(৯) 
কে বুঝিবে মনোবাথা 
কে দিবে সাস্তবন! বুকে, 
পরাণের হুঃথ গীতি 
কে আছেশুনাবেতাকেঃ 
(১৪) 
দয়ার থাকিলে কেহ 
সাথী মোর ধরা মাঝে, 


৮২ 


পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


দেখিয়ে যাতনা! মোর 
এসে ধর! দেয় নিজে । 
(১৯১) 
তবেকি এ বনে তব 
পশো না করুণ গীতি, 
এবে কি আমার হদে 
ফোটে না তোমার জ্যোতিঃ ? 
৯১২) 
তবে কি দুরেহ আছে 
আমার নিকটে নাই, 
কেমনে তবে গো সথ' 
(কমান লাগাল পাই? 
(১৩) 
না, না, তুম আছে। কাছে 
কে বলে দূগেতে থাকো, 
এ যে মধুর স্বরে- 
দ্গৎ কাপায়ে ডাকো । 
(১৪) 
তুম আছে! দূরে তবে 
কেমন শিশ্বাস হয়, 
এ যে গাহি'ছ। গান 
হৃণয় শুনিতে পায় । 
(১৫) 
এ 'যমোর হৃদি সাঝে 
বসিয়) বাজ1ও বাণী, 
হাদিভরা টাদ মুখে 
ডাকছ আমারে হাসি। 
(১৬) 
তোমার মহিমা গা 
অনস্ত জগৎ জুড়ে, 


আষাঢ় ও শ্রাবণ] 


হে স৭1-- 


লুকোচুরি । ৮ও 


শুধু কি ধরার মাঝে 
আমিই বেড়াৰ ঘুরে ? 
(১৭) 
অখিল জুডে সকলে 
করিছে তোমারি গান, 
থালি কি আমায় হদে 


বাজিবে বেস্থরে! তান? 
(১৮) 


জীবনের এই অকিগন 
ফলিবে কি ক মোর, 
গাভিতে তোমার নম 
হবে কি এ প্রাণ ভোর? 
(১৯) 
তুমি যে দীনের বন্ধু 
কৃপাসিন্ধু দয়াময়, 
এইবার এসো না 
এখনো কি অসময় ? 
(২৯) 
মনসাধ মিটে মাক 
কার পাদ প্রণিপাত, 
্ণেকের তরে শুধু 
পশিও হৃদয়ে নাথ! 
(২১) 
এস নাথ, এস বন্ধু, 
সময় হয়েছে তাঁর, 
ইচ্ছা হলে চলে যেও 


“'থাকে1” বলিব না আর 
(২২) 
বারেক পুজিব পদ 


ভকতি-কুস্থমদামে, 


৮৪ পন্থা! | [ নবপর্যায়, ১৩২৪ 


বারেক দাড়াও এসে 
মোহন মধুর ঠামে। 
শ্ীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


আ'ত্বানুভৃতি ৷ 

কত জনমের বার্থতার পরে 
খঁজিয়! পেয়েছি তারে, 

আধারে আপোকে ঢ্যলোকে ভূলোকে 
রেখেছিল ঢেকে যারে ! 

মনে হত যেন কত দূরে সে গো 
কিঘোর আধার মাঝে, 

ঝহিয়াছে তার নিজরূপ ঢাকা 
কি বিপুল বিশ্বের সাজে । 

দুরে সেত নয় অতি কাছে মোর 
চর শ্বপ্রকাশ রূপেঃ 

চিনির চিনিশি ফিরিয়া দেখিনি 
“সোইহং, সে বিশ্বভপে । 

শ্ীহদয়নাথ মিশ্র । 


আকাজ্ষ। | 
(১) 

কতবার আমি কাদিয়াছি ওগো 

তোমারে পাবার আশে, 
তুমি কই নাথ দেখা তদাও ন! 

নাও না তোমার পাশে, 
এসেছি তোমার ছারে কত বার 
নিরাশায় বুক ভেঙেছে আমার 
কাদিয়া কাদিয়া ফিরেছি আবার 

বুকভরা হুংখ-শ্বাসে । 


আধাঢ ও শ্রাবণ ] 


আকাঙকা । ৮৫ 


(২) 
কতবাঁর আমি ভাবিয়া তোমায় 
হেরেছি অসীম আকাশে, 
ভেবেছি বুঝিবা আছ তুমি নাথ 
লুকায়ে মেঘেরি পাশে; 
শীত বসন্তে কত বরষায় 
শস্তান্তামল! বিপুলা ধরায় 
আপনা গাগায়ে স'রাটি বেলায় 
ফিরিয়াছি দেশে দেশে । 
৪ 
কতবার আমি তটিনীর কুলে 
বিয়া অলস আবেশে, 
ঠেবেছি কেন বা বাদয়। কাদিয়া 
চলিয়াছে নদী (সে) 
কঙশতবাবৰ পলফিত মনে 
আছিন্তু চাঠিয়া শ্রন্ত নদী পানে, 
ভেবেছি তব মুবাঁঙ সেখানে 
নীলে নদী যে মেশে। 
(৪) 
কতশতধার বিজন কাননে 
উদাঁস পরাণে বসে, 
অদূরে মায়ার মুরতি হেরিয়া 
উঠেছি কাপিযা ঠরাসে 
খিজনে মধুর কুহু কুহু স্বর 
বাজেনি আমার হৃদয়ের পর 
কেবল হৃদয় তোমাতে নিঙর 
ছুটেছে অধীর পিয়াসে। 
শরীস্থুবিমলচন্ত্র ঘোষ। 


উপনিষৎ-চষ্চচ। | 
অথগরাঁণক! | 


সত্য স্থদীপ্র ভ্ঞানবন্রনিচসে অক্ষয় শাগার -উপনিষদ। উপাপিষদ 
অপৌকষেয়। মন্দ্রষ্টা খাঁকগণ কক শিষাপরম্পরায় উপদিষ্ট। এই অক্ষ 

শস্থস্ববপ। গাগারাস্থত রহেব একটী কিরণরেখাহ সদূব প্রস্থত হইয়া, 
সংহি৩1 স্মতি, পরাণ ও তন্ত্রাদি আখায়, বর্ণবৈচিত্রো মুগ্ধ করিয়া, সার্বজনীন 
বিক্ষিপ্ত দৃষ্টকে সেই এক দনাতন হ্াগাবের দিকে মাকর্ষণ করিতেছে। 
উপনিষদ বু! তন্মধ্যে দাশনিক আ'চার্যাগণ যে দকল টপানষৎকে প্রমাণস্ব রূপ 
গ্রভণ করিয়াছেন, ঈশোপনিষৎ ভাঠারু অন্ভতম। ভাতে মাত্র আঠারটা মন্তু 
উক্ত ছচইয়াছে। শঙ্করাচাধা, উবটার্যা, শঙ্কবানন্দ, আনন্দভট্, অনস্তচামা, 
ব্রহ্গানন্দ সরম্বশ1, ব-দেব বিদ্যাকষণ প্রভৃতি আচাধাগণ ইহার বিঠিন্ন ভাষা রহস্য 
বিবৃতি টাকাদি পণয়ন করিয়া অতুলনীচা লোকহিতৈষণাব পবিচয় প্রদান 
করিয়্াছেন। অন্যাগ উপানষতৎ আদক্ষা এহ ক্ষুদ্রাবয়ব উপনিষদ্থানার একটু 
বিশেষত্ব আছ- ভাব * ভাবার প্রাজলতা'নবন্ধান অপরাপর উপনিষণৎ্খ পাঠে 
যত সহজে বন্ধোপনিষৎ অর্থাৎ বদ্গপানিধ। লাভ ভয়, হভাঁব ভাব তদপেক্ষ' 
গহন | অভি অল্পসংখ্যক শঙ্গ ছারা বন্ভাব প্রকটিত হুহয়াছে। এতদ্বাতাত 
ব্র্গজ্ঞানের সাধনাস্মক ম্মবস্থাটীও ইহাতে পরিবাক্ত। বোধ হয় এই জগ্ঠহ 
পৃজ্যপাদ পুন্বাচার্ধাগণের পায় সকলে ইহার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে সমধিক যত্ববান্‌ 
হইয়াছিলেন । 

এগুলি ভাষা টীকাদির বি্ধমানত1 সত্বেও আবার নূতন ভাষ্যাদি অব- 
তরণের কি প্রয়োজন? পাঠকবর্গের এই অব্শ্থন্তাবী প্রশ্নের উত্তর প্রদান 
করিতে গিয়া কয়েকটী কথা বল! আবশ্তাক হইয়ীছে;-- 
পূজনীয় উপাধ্যায় মহাঁশয়গণের নিকট অধ্যয়নে, পূর্বোক্ত 
ভাষাদির সাহাযো এবং স্বয়ং যথাশক্তি অন্ুশীলনেও যখন প্রাণের পিপাস। সম্যক্‌ 
নিরত্ত ছইল না, যখন মনে করিয্লাছিলাম -এ দারুণ অসম্ভব তৃষ্ণা নিবারণের 
জন্ত একবিন্দু নিগ্চবারিও বুঝি এ ধর! মরুতে হৃল্লভ, যখন হুতাশের উফ দীর্ঘ- 


শৃতশ ভাষা কেন? 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] উপনিষত-চর্চ! | ৮৭ 


শ্বাসের সহিত একবিন্দু-বেশী নয় একবিন্দু অশ্রু নয়ন-কোণে আসিয়াছিল, 
তথন__সেই গুভ মুহূর্তেই, সেই অহৈতুক করুণাসিন্ু, যিনি উপনিষৎ পাঠ 
না করিয়?, উপনিষর্‌-রহস্ত প্রণয়নপৃর্ব্বক সম্তপ্ড তৃষি মরুভূমিসদূশ প্রাণ গুলিকে 
সত্যের বিমল আলোকে শান্ত স্নিগ্ধ ও সরস কবিয়া তুলিতেছেন, তাহার সেই 
দুরাগত স্থমোহন আহ্বান কে গ্লাবেশ কিল জ্খিব। এবিধ ভামীদ্গ বাজতে 
হয়_-“কাণের ভিতর দিয়! গরমে পশিল গো”। তারপর-তারপর ভাহারই 
অঙ্থৈতুক ক্ৃপায়-_-কৃপায় নহে, অতলনীষ ম্নেহে, জন্ম ৪ জাবনের সম্পূর্ণ 
সফলতা সম্পাদক তদীয় শ্রীচবণের ধৃণিকণা স্পর্শে ধন্য হইয়া মানবদেহধাবী 
সাক্ষাৎ মহেশ্বরেব শ্রীমুখ হইতে নিঃ্থত এই উপনিষদৃখানির অপূর্ব অথচ সরল 
বাখ্যা শ্রবণে প্রাণ যে অভূতপূর্ব আনন্দগসে নগ্র হইয়াছে। যে নির্মল সুমি 
বারিপানে পরিতৃপ্ত হইয়ান্ছ, যাহার ম্পশে চিরদিনের সঞ্চিত পিপাসার সম্পূর্ণ 
উপশম হইয়াছে, সেই আনন্দেব-সেহ ভূমাস্তখেব আস্বাদন মাত্র একা করিয়। 
পূর্ণ পরিতৃপ্ডি হয় না বলিগ্রাই-_সঙ্গদয় পিপাঁসত পাঠকবগের সহিত সমবেত 
হইয়া, নিশুরঙ্গ আনন্দে জগত্প্লাবী সনাতন উচ্ছাস সন্তোগের জন্থই এই 
উদ্ধম। ইহা পিষ্টপেষণ অথবা আধুনিক আবিষ্কার নহে, ছুল্লপজ্বা ঝেষ্টনীর 
মধাস্কিত অতি পুরাতন সমুজল রত্বের বহিরানয়ন মাত্র । 

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া ষায়__ পুণ্বাচার্মাগণ উপনিধৎ পাঠের অধিকাবিং 
নিকপণ প্রসঙ্গে ষে সকল গুণের (১) উলেখ করিয়াছেন; তাদুশ সর্বগুণসম্পন্ন 
অর্ধকারা জীবনসঙ্কট কালে ছুল্পভ। ফলতঃ আমরা 
তাদবশ অধিকারী না হইয়াই উপনিষদ্‌ অধায়ন করি বলিয়া, 
ইভ!র পরল সত্যবাণাসমুহ আমাদের নিকট অরণ্যরোদন- 
বৎ নিম্ষল হয়। মাত্র বার্চনিক জ্ঞানে জন্ত উপনিষৎ নহে। ইহার এক 
একটা বাকা সত্য সতাই ব্রর্থসান্দিধা বা বন্ধনিবেশ স্বূপ। ইহার এক একটা 
মন্ত্র পাঠমাত্রই যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণ এক ঞ্রবজোা*র সন্ধান পাইয়া আনন্দে 
স্কীত ভহয়! উঠে । কিন্তু অনধি ক্কারীর পক্ষে সে আনন্দের আশা কোথায় ? তবে 
কি আমরা উপনিষং পাঠ হইতে বিরত থাকিব, এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থায় দয়া- 


টপনিহৎ পাঠে 
অধিকারী । 


স্পা শপাশাপিপপানশ দর সপ শপ 


(১) গরভাধানাদিদশবিধনংন্যায়পৃত, অধীতবেদ উৎপাদিত পুত্র, যথাঁশক্তানুঠিত যজ্ধ, 


নিপ্প।প, নিষ্পৃত, যমনিয়মবান্। অতিথিপৃজক; এবং মুমুক্ষু একপ বা্তই উপনিষদ পাঠে 
কধিআরী। 


৮৮ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


নিধি গুরুদেব অভয় প্রদানচ্ছলে বলিকাছেন-_-বর্ভমান কালকঝ্োত যেবপ খরবেগে 
প্রবাহিত হইতেছে, চাগাতঠে ওক্প সর্বগুণসম্পন্ন হওয়ার আশা সর্বজ্র সম্ভব 
নহে । তবে স্বল্লাশ্চ কালা বহবশ্চ বিদ্বা, যৎ সারতৃতম্‌ তছুপাদিতব্যম ।' এই 
শাস্থবাক্যান্ুসারে দেশকালোচিত যতটুকু মাত্র সম্ভব ততটা! শুদ্ধপূৃত হইয়!, 
“মাত্মজ্ঞানই জীবনের পরম ও চরম ইঈদ্দেগ্ত” এই ফ্বলক্ষো চিত্ত স্থির করিয়! 
যতটা সম্ভব ভগবানের শরণাগত হইতে পারিগেই বর্তমান কালযোগ্য অধি 
কারিতা লাভ কর! যায়। লক্ষাস্থিব ও যথাসম্ভব শরণাগত ভাব থাকিলেই 
উপনিষৎ পাঠের প্রথম অধিকারী হওয়া যায়। অপরাপর গুণগুলি পুনঃপুনঃ 
উপনিষধিক ভ্তানের মন্ধশীলনে স্বতঃই লব্ধ হইয়া থাকে । তখনই ইহার 
প্রত্যেক মন্ত্র, পত্যেক বাকা, প্রতোক শব্ধ ম্মুরণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রতি মন্ে 
মন্মে যেন কি এক সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হয় বলিয়া! প্রত্যক্ষান্ুভূতি হইয় 
থাকে । তখনই উপনিষৎ মাতার স্টায় পাঠককে ঘেহচুম্বনে কৃতার্থ করিয়া 
থাকে । তাই শান্গে শ্রতিকে জননীতুলা বলিয়া! উক্ত হইয়াছে। সুতরাং 
বাচনিক জ্ঞানের জন্য অথবা পাগিতা'ভিমান বুদ্ধিব জন্ত উপনিষতৎ পাঠ প্রকৃত 

ফলদাঁয়ক হয় ল। 
ল্রিতীয়তঃ মানবজীবনের চবম ও পরম উদ্দেত্য আত্মজ্ঞান সম্বন্ধ সার্বজনীন 
বর্তমানকালীক্ অভিমত বিষয় পর্যালোচনা করিতে গিয়] দেখিতে পাওয়া যায়। 
অধিকাংশ লোকেই দৃরধিগমা বোধে আত্মজ্ঞান লাভে 


মান ধরব 
বর্মন ধ মশা পর্যান্ত পবিহ্যাগ কবিয়াছেন। কারণ আমর জানি 


সম+1। 
আত্মজ্ঞান লাভ সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক 


যথারীতি ধম নিয়মাদির অন্ুগান ব্যঠীত কোন প্রকারে সম্ভবপর নহে। 
ইদানীং প্রা সকলেই দ্রর্বল, অতাধিক সংপাবাদক্ত ও অল্পাযু, তছৃপরি 
জীবিকা নির্বাহ ও তদপরি পরিজন ভবণপোষণের চিন্তাতেই সর্বদা উদ্বিগ্ন, 
সুতরাং এ কালে এ অবস্থায় 'আম্মজ্ঞানের অনুশীলন স্তরপরাঞঠত। এ জগৎ 
তো! ম্বপ্নবৎ লাক মাত্র ঘতদ্দিন না এছ মায়ার ইন্দজাল হইতে মুক্ত হইতে 
পারিব, যতদ্দিণ আমাদের এই বিষয়বাসন! থাকিবে, যতদিন প্রবৃতি দ্বারা পরি- 
চালিত হব, যতদিন স্ত্রীপুত্রপরিজনের প্রতি মমতা পরিতাগ করতে না 
পারিব, যগদিন ভোগের আশায় পতঙ্গের হ্যায় ধাবিত হইব, ততদিন আমাদের 
পক্ষে আত্মজ্ঞান ঝ৷ ত্রহ্গবিদ্তার অনুশীলন যত্ববান্‌ হওয়া! মসম্ভব। ও সকল 
অতি দূরের কথা, অতিশয় উচ্চস্তরীয় সাধনলভ্য, সুতরাং ও সকল আমাদের 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] উপনিষত-চর্চচা । ৮৯ 


জন্ত নহে, আমর। ববং তদপেক্ষা জগতে সদ্ভাবে বিচরণ করিতে, সত্য কথা 
বণিতে, যথাসম্তব দাঁনাদি দ্বারা পরোপকাব করিতে, কিংবা কোন লোকহিতকর 
কার্যা দ্বারা জগতে যশস্বী হইতে চেষ্টা করি” পাব। কিন্তু আত্মতব, ব্রত 
বড নীরস জ্ঞান, ও সকল আমাদিগের গা নহে । কিন্তু এরূপ বলিয়। কি 
অ'্মর্রা নিশ্চে্ই থাকিতে পাবি । প্রান্র গপীবহম তলদেশ হইঙে যে আত্ম- 
তৃপ্থির ব্রহ্গলিগ্মার মৃদু মৃছ আকর্ষণ অনুষব করি “স- আবর্ষণ যখন অপেক্ষা্কত 
একটু প্রবপ বেগে আসিতে থ'কে তখন স্ব গ্রবৃন্তিঅঙ্গ্যায়ী কোন না কোন 
ধম ত অবলগ্বন করিয়া! সেই লিগ্পার চরিতার্থ সম্পাদনে যত্রবান্‌ হই। ফলে 
এই দাড়াইধাছে একই বৃক্ষের মুলের দিকে লক্গ্যশূন্্র হইয়া বিভিন্ন শাখাগত 
পত্রগত পুষ্পগত কিন্।।' ফলগত বিভিন্নতা দশনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি, মুল হইতে 
বছুদূবে শাখায় শাখায় বা পত্রে পত্রে বিচরণ করি । কখনও বা স্বকীয় মতের 
শ্রেঠতা খ্যাপনোদেশে পার্খবন্তী শাখ।ধ প্রতি ঠিংসাপবায়ণ ভহতেও বিমুখ হই 
না| তাই ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়েব মধ্যে পরস্পর দ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। 
কাঙ্চাকে পাইবার জন্য, কি পাভ কপিবাব জন্ত উপাসনা কাঁবতেছি, তাহার তত্ব 
জানা নাই, অথবা জানিবার জন্য প্রয়াদও নাই, দ্রগাপূজা কি বষুপুজ। কি 
শিবপুজ1, করতে হয় তাই কাঁব। ছুর্গা কে? 'শব কে? বিষুঃ কে? তাহার 
স্বরূপাক? তাহাকে পুঙ্জা কবিলে আমি কি ফল প্রাপ্ত হইব? ইত'দি তত্ব 
পরিজ্ঞান নাই, ৩বে দশ জনে করে আমও করি এহশাবেহ খু লোকের গাত) 
শানে আছে দেখে পরিচয়ো নাস্তি বদ পুজা কথ” ভবেৎ। ভাবং পুজাং ন 
মন্ুতে ধাবৎ পারচয়ো নহি ৮ অর্থাৎ যাবৎ পর্যন্ত দেবতা সহিত পরিচয় না হয় 
তাবৎ পণ্যস্ত পুজাই হয় না । সুতরাং যে পূজা একবার করিলে সর্বপ্রকার ছুঃখের 
নিবৃওি হয়, আমরা সেই পুজা চিরজীবন একই ভাবে করিয়াও কোনও বিশেষ 
ফলের অনুভব করিতে পারি নাঁ। অবগ্ত কন্মমাত্রই ফলের জনক, পৃজাদি যে 
ভাবেই করা হোক তাহাতে যে কিছুই ফল হয়না তাহা নহে। তবে যেন্ূপ 
ফল পাওয়া চিত, তদন্থপাঁতে উহা! অতি ন্যুন। এহ সকল অনর্থের একমাত্র 
কারণ মূলের দিকে লক্ষ্যহীনতা । এই লক্ষ্যহীনতা হেতুই আমরা যাহা কিছু 
টৈধকর্ম-__জপপূজাদির অনুষ্ঠান করি, সকলই মরুভূমিতে জপ নিক্ষেপের ন্তান় 
উপযুক্ত ফলপ্রদানে অক্ষম । 

পূর্বের বলিয়াছ একমাত্র আত্ম-জ্ঞানই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য। সেই 
লক্ষ্য হইতে চ্যুত হুইয়াই আমরা বহুদুরে পড়িয়। আছি বলিয়া পরস্পর স্ব স্ব ধর্শ- 


৯৩ পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে থাকি পার্শ্ববর্তী সম্প্রদায়ের বিভিন্নত দর্শনে বিদ্বেষভাঁব 
পোষণ করিয়া থাকি । তাই বলিয়ী।ছলাম মুল এক, যতই শীখাপ্রশাথা ছাড়িয়া 
মূলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, অথবা শাখা প্রশাখায় উপবিষ্ট হইয়াই মূলের 
দিকে লক্ষ্য স্থির করা যায়ঃ ততই (সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ) শাখাগত বিভিন্নত। 
দুরীভূত হয়। কেন আমরা এই মূলের (দক হইতে লক্ষ্যচযাত হইলাম ? তাহার 
কারণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে _ সন্্যান অর্থাৎ সংসারবিরক্তি না আসিলে 
আত্মজ্ঞানের অন্ত্রশীলন অপস্ভব ণইজ্ঞান। যতদিন না মিথ্যা সংসারের মায়! 
হইতে মুক্ত হইতে পারবে ততদিন মাঅজ্ঞান দ্রল্পভি। সংসারে থাকিরা ব্রহ্ষ- 
বিগ্ভার অনুশীলন একান্ত অসন্ভব। “ই বিরুদ ধারণাবশতঃই আমরা লক্ষ্য শূন্ত | 
যে ভারতীয় খধষিগণ পুত্র পশ্বাদি রক্ষার জঙ্থা, প্রচুর অন্নসস্তার নিব্বিত্বে 
ভোগ করিবার জন্ত, যথা সময় পর্জগ্ঠ বর্ষণের জন্য, নিদ্্ল পানীয়জলের জন্ঠ, 
বাত্যাবিহ্যতা'দ হইতে আত্মরক্ষার জন্য, শত্রু বিনাশের জন্যঃ 

দিক হুগের নিয়ত বৈদিক মন্বদ্ধারা ঈশ্বরাপাধশা করিতেন । ষাচারা 
৯ ফলে ফুলে বক্ষে তায় স্ত্রা-পুতে চষ্ছ্রে হযে স্থাবির জঙ্গমে 
সর্ধত্র একই ব্রহ্ষপত্তার আদুত বিকাশ দর্শনে, ভক্তি প্রণতচিত্তে, বিস্ময়বিমুগ্ধ 
প্রাণে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, বাম্পগদ্গদৃকণ্ঠে, মধুর নামধবনিতে দিগংদিগন্ত মুখরি ত 
করিতেন, পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্মচধ্যাই বাহাদের ব্রঙ্গজ্ঞানের বাহক অনুষ্ঠান । 
সন্ন্যাস বা ব্ষয়বিরতি যেদেশে কদাচিৎ পঞ্চাশ কসর বয়ংক্রমের পর পু্রাদির 
প্রতি আশ্রমধর্মমরক্ষার ভার অর্পণপুর্ব্ব কনুষ্ঠিত হইত, সেই প্রাতংস্্রণীক় 
খধিজন কর্তৃক নধ্যুষত এই পুণ্যতৃমিতে ধর্ম সন্ধে কিংবা তত্বজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে 
একপ উৎকট সংস্থার কোথা হইতে আসিল । কে ব্লিল-- সংসার বন্ধনাগার, 
কে বলিল-ন্ত্রী-পুত্র পরিজন বিষয়বাসনা বন্ধনের শৃঙ্খল মাত্র, কে বলিল-_ 
আনন্দ সংসার তাাগে, কে বজিল-_ঈশ্বরলাভ সন্গ্যাসে, কে বলিল-_আস্মজ্ঞান 
বিষয়নিম্পৃহতাঁয়। এই অমৃতের রাজ্যে এই হগাছলের প্রসার কে করিল। 
ইার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞানই 
ইহার হেতু) যেদিন হইতে আমর শিথিগাম, বুঝিলাম না-শুধু মুখে বলিতে 
শিখিলাম--প্জগৎ মিথা1', সেই পিন হইতেই এই বিষম বিষতকর স্থষ্টি) এখন 
যতই সেই জ্ঞান অস্থিমজ্জাগত হইতেছে ততই এহ তরু ফলে ফুলে স্মুসমুদ্ধি 
হইয়া! তীব্র বিষজাল1 বিস্তারে প্রতি মুহূর্তে আম'দিকে ব্রিতাপদদ্ধ করিতেছে । 
আমরাই খমুতকে গরলে পরিণত করিয়াছি । অথচ সে গরলের হাত হইতে 
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পরিত্রাণের কোন উপায় রাখি নাই। আমর! জানি স্ত্রীপুত্র সংসার বিষয়-বাসন! 
ইহাই আমাদের বন্ধন ও বিষবৎ যন্ত্রশাপ্রদ; কিন্ত উহা মুহূর্কের তরেও পরিত্যাগ 
করিতে পারি না। যদিও দেখা যায় কচিৎ কোন তেজস্বী ভাগ্যবান্‌ বিষয় 
পরিহারপুর্ববক তত্বক্তানের অনুশীলন করিতেছেন, কিন্তু উহা কদাচিৎ মাত্র, 
সাব্ধজনীন সর্বকালিক নহে । আমর! যদি বিষয়কে অমুত বলিয়া ভোগ করিতে 
পারিতাম, তবে বান্তবিকই এই বিষজ্ন,--এই ক্ষুদ্র বিষয়ই আমাদিগকে মহাসত্যে 
প্রতিষ্ঠিত চিরামূত ভোগের অধিকার প্রদান করিত । কিন্তুহায়! আমরা ষে 
তাহা! করি না, আমর! প্রতিনিয়ত বিষন্ন ভোগ করি অথচ মুখে বলি ইহা বিষ, 
মনেও বুঝি ইহা বিষ । সুতরাং অমৃতই বিষরূপে আমাদেরই ইচ্ছা! পূর্ণ করি- 
তেছে। বিষন্ধ যে কল্পতরু ! আমরা! যাঁহা বলিব তাহাই পাইব। এই সকল তত্ব 
উপনিষদে বিশেষতঃ এই ঈশোপনিষদে বিশেষভাবে বণিত হইয়াছে। তাহাই 
লোকলোচিনের সন্নিধানে উপস্থিতির জন এই প্রয়াস । 

বিলুপ্তপ্রায় বর্ণাশ্রমের পুনরুদ্ধারকর্তা, হৃতগৌরব ব্রক্ষণ্য ধর্শের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠাতা, জ্ঞানের অদ্বিতীয় অবতার, অদ্বিতীয় আ'গ্মদর্শী, জগদ্গুরু শঙ্করাঁচার্ধ্য 
দেবের অমৃতময় অই্বৈতবাদ হইতে যে এরূপ বিরুদ্ধজ্ঞাঁন 
সমাজশরীরকে বিক্ষত করিবে ইহা স্বপ্নের অগোচর, 
ধারণারও অতীত । সেই ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ যে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্ত এবং যেরূপ 
উন্নতস্তরীন্ন জ্ঞানের পক্ষে জগৎ “মিথা” শব্ধ বাবহাঁর করিয়াছেন, তাহার রহস্ত 
আমরা জানিলাম না অথব! বুঝিতে চেষ্ট1! করিলাম না, অথবা তিনি থে অদ্গ্ন- 
তত্বে উপনীত হুইয়া জগতের পৃথক সত্তা দেখিতে পান নাই আমরা সেখানে 
পৌছিলাম না, অথচ জগৎ মিথ্যা জ্ঞান্টা মজ্জাগত করিয়। লইলাম। সুতরাং 
ইহার যে বিষময় পরিণাম তাহাই আমাদের ভোগ্য হইল। অমৃতময় অদ্বৈত 
জ্ঞান হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া রহিলাম । 

এইবার দেখা ধাউক, উপনিষদ এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন £-_ 

“বিজ্ঞানধশবিজ্ঞানঞ্চ সত্যং চানৃতঞ্চ, সত্যমভবং যদিনং কিঞ্চতৎ সত্যমিতি 
আচক্ষতে” অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞান এবং অবিজ্ঞান হইলেন, সত্য এবং অনৃত্ 
হইলেন, জবার সত্যরূপে সর্বত্র প্রকাশিত রছিলেন, সুতরাং 
যাহা কিছু এই পরিদৃত্তমান তাহা সমস্তই সত্য বলিয়া! আখ্যাত 
হয়। এইস্থানে এ একটী অনৃতশব প্রযুক্ত হইয়াছে, অনৃত 
কিন্তু ঠিক মিথ্যা নহে--ঙতের স্বল্প বিকাশমান্র অর্থাৎ এক ও মহান্‌ ধত,যেখানে 


অমুতে বিষ । 


মিথাবাঁদ 
নিরাদ। 
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ঈষদ্ভাবাপন্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্র্ূপে প্রতিভাত হইতেছেন তাহাই অনৃত। তবে 
সাধারণতঃ অনৃত শব মিথ্যা অর্থেই ব্যবহার হয় বটে, তাহা হইলেও খষি 
অনৃতের সঙ্গেই দ্বিতীয় সতা শকের উল্লেখ করিয়া উহাঁকেই সত্যরূপে ধারণা 
করিবার ইঙ্গিত করিলেন । পাছে বিন্দুমাত্র মিথ্যাত্বের সংশয় থাকে এই 
আশঙ্কায় আবার বলিলেন £--ঘদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যমিতি আচক্ষতে । শ্রুতি 
কোথাও জগংকে মিথা বাঁত্রান্তি বলেন নাই, বরং ইহ! সমন্তই ব্রহ্ম এইরূপ 
বাক্য ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন। 

কিন্তু অৈতবাদ প্রচার করিতে গিয়া ব্রন্মের সহিত আভন্নলক্ষণাক্রাস্ত 
ব্রহ্মশক্তি মায়াকে মিথা। বণিয়া পরমাম্মার জাগরণমমী অবস্থাটাকে পরিহার 
পূর্র্বঞ, কেবলমাত্র নগুণ ও নিশ্কল বন্ধ সাক্ষাৎকার অবস্থায় জগতের অস্তিত্ব 
অগ্চপলবিবশতঃ “জগৎ মিথা” «ই জ্ঞানেব প্রচার করিয়াছেন । ফলঙঃ 
জগদ'শ বাদ দিয়া শুধু নিগুণাংশ দশনহেত ইভ' প্রকৃত অদ্বৈতদর্শন হইল 
না। পরমাত্মার লীলাবিলাসময় ক্পিত এন্ড চতুর্ণাশ বাদ পড়িয়া গেল। 
এবং এইরূপ দশনই সতা এবং £*য দর্শন মনে বরিয়া! অন্যান্ত পর্শনগুলির মত 
নিরস্ত করিয়া শ্বমত প্রতিষ্ঠিত করিত অগ্রসর হইয়া, ব্রন্দের সর্বজ্ঞ, ঈশ্বরত্ব 
পর্যন্ত 'মথ্যা বলিয়া! প্রচাব করিতে 5ইফাছে । এবং এই জগৎও ব্রন্দ এইব্দপ 
অর্থবোধক শ্রুতগুলিকে অযথা পঙ্কোচ করিতে হইয়াছে । ধরিয়া লওয়া যাউক 
“সর্ব্বং খঙ্থিদং ব্রহ্ম” ইহার সরলার্থ £_-এই সকল অর্থাৎ পরিদশ্তমান নীম- 
রূপাতআ্মক জগৎ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্তা কিছুই নঠে। কিন্ত এ্রব্ূপ অর্থ করিতে গে'ল 
স্বমত রক্ষিত হয় না বলিয়। তাহার বণিয়া থাকেন--এই পরিদৃশ্তমান জগৎ 
কারণরূপে সতা, কার্ষাক্ূপে সতা নভে এইরূপ অন্ঠান্ত বহু শ্রতিবাকো 
কুটার্থ করিতে হয়। ক্েন তাহার! এরূপ কৃটার্থ করেন তাহার হেতুম্বব্ূপ 
বলিয়া থাকেন £ জগতকে ব্রহ্ম বলিলে অপামপগ্রপ্ত হয়। ব্রহ্ম অনন্ত, জগৎ 
সান্ত। ব্রহ্ধগ ৈতন্ত, জগৎ জড়, ব্রহ্ম নিগুণ জগৎ সগ্তণ ইঠ্যাদি বিরুদ্ধ ধর্মের 
সমন্বয় হয় লা বলিয়াই এরূপ লাক্ষণিক অর্থ :করিতে হয়। কিন্তু তাহাদের 
এযুক্তি অকিঞ্চিংকর-ধিনি হচ্ছ ময়, নিত্য ইচ্ছাস্বরূপ, ধিনি সত্যসঙ্কল্প, তিনি 
বহু হইবার ইচ্ছার ক্ষুত্রত্বের নঙ্কল্পে আবদ্ধ হইলে, কেন তিনি ক্ষুদ্র সসীম সগুণ 
ব1 জড় £ইতে পারিবেন না? “5 ক্ষুদ্রত্ব ব্রন্ধে স্বীকার না করিলে তাহার পুর্ণত্থে 
ব্যাঘাত হয়। ব্রন্মে অভাব কল্িত হইয়া পড়ে। শ্রুতি বলেন--“পূর্ণমদঃ 
পূর্ণমিদ" পৃর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পৃর্ণন্ত পূর্ণমাদায পৃর্ণমে বাবশিষ্যতে 1” 


আষাঢ ও শ্রাবণ "৬ উপনিষৎ্ চর্চা । ৯৩ 


এস্ঠলে হয় ত, অধ তবাঁদিগণ বলবেন যে ব্রঙ্গের ইচ্ছাময়ত্থই মিথ্যা, কারণ 
নিগণের ইচ্ছা সম্ভবে না, তবে এ গুগৎ কোথা হইতে আদিল? 
ইহার উত্তরে ভাহার; বলেন উচা বঙ্গে 'মথ্যান্ূভা মায়ার অধ্যাস মাত্র। 
যেবপ স্বপ্রাবস্থায় কোন মনুষ্য বাড হয় ও তদ্দন্নব্প ব্যবহার করিয়া থাকে, 
কিছু নিদাবপানে তাহার কিছুহ পতাক্ষ ত পা) তদপ এই জগৎ বস্তুতঃ সত্য 
নহে, স্বপ্রবৎ তাত্ফালিক বাবহার মন । এবে এই বাবহারটী অনাদি 
অনির্পচনীয় এবং প্রবাহরূপে ীনভা ১ *ইস্ত পরমার্থতঃ মিথ্যা । কারণ এই 
(বকার ব্রঙ্জে একেবারে অসম্গ$1 এ্ঙ্ধ নিবিবকার, জগৎরূপ বিকার তাহাতে 
অ'রোপমাপ্র । 
এই সকল যুক্তির মুল শতিপ্রমাণ অঠপন্ধান করিতে গিয়া ব্র্থ প্রতি- 
পদক ভ্রিবিধ শর্তি দেখে ৩ পাদ মায় । (১১ প্রথম নি গুণ প্রন্গের প্রতিপাদক 
গর্থাৎ কণগুলি বন্ধের আঅবাঙ মনোগোচবত্ব প্রতিপাদন 
কাঁবয়াছে। দ্বহী- বঙ্গের ইচ্ছাময়হ, জগ স্বষ্িকর্তৃত, 
সর্বজ্ঞত্ব, অনন্তত্, আনন্দমমচত। ইভাদির তোদক । ততীয়- ব্রন্গের স্বত্ব 
অর্থাৎ অসদভাবন্, ক্রুদ্রত ৪ পধিণানিত্াপিব এ *পাঁদক | এই ত্রিবিধ স্বরূপ 
দ্বরা বর্গের তিনটা স্বকূপ পাদ ধায় ,১কটা নিশুণ, একটী বিরাট সগুণ 
এব” অপর্টী ক্ষুদ্র সপ্তণ। শ্রীভগংদণ তাও এই [তিনটা অবস্থাকে লক্ষ্য 
করিয়াই পুকষোত্তম অক্ষর এবং ক্ষর নামে অভি 5৩ ভ্হজ্াছেন। একটি ভীৰ- 
স্বরূপ, একটা ব্রঙ্রাস্বরূপ এবং অপকটা শাবাভীতশ্বরূপ। এই তিনই যখন 
শক্তি এবং স্মৃতি প্রতিপাদ্য, তন একটিকে নন আ' বগুলি মিথা! বলা শ্রুতি ও 
যুক্তির প্রঠিকূল। কিন্তু বর্তমান অদ্বৈতবা'দগণ ব্রহ্র নিগুণ ও নিষ্কল 
স্বরূপই একমাত্র সতা, এইরূপ সিদ্ধান্ত 1"প রাখিয়া, অপর ক্রুতিগ্ল অর্থাৎ 
ব্রক্গর ঈশ্বপত্ব ও জীবঙহবোধক আর্শতগুলিব অর্থ সঞ্চ16 করিয়া থাকেন। শ্রতি- 
নিরপেক্ষর বা এক শ্রুতির দ্বাপা অপব এঞুতির পাক্কোচ স্তাঁয়বিরুদ্ধ। পরম্পর 
বির্্ার্থ গ্রতিপাধক শ্রু।তগুলি প্গাস্ত সঙ্ারূপে গ্রহণ করিতে ভহবে। ইহাই 


স্র্বীপ এয | 


শতির বিশেষত্ব এবং ইহাই শ্রাতর গৌরব। কারণ শ্রুতি অপৌরুষেয়। এক 
স্থলে অতিরাগ্র নামক যাগে ষোঙথা নামক "াত্র গ্রহণ করিবার বাবা আছে। 
কিন্তু অন্ত্র এ যাগে উক্ত ফেড়শী পাত্র গ্রহণের নিষেধ আছে। এরূপ পরস্পর 


স্পপীপি টি 
পপ শিশিশিশিশাত শি 
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(১) শুতিবাক্যসমুছ সংস্কৃত ভাষা দ্রষ্টব। 
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সম্পূর্ণবিরুদ্ধ শ্রুতিদ্বয়ের? স্বার্থকতার জন্গ, পুর্বাচার্যাগণ ষোড়শী পাত্র গ্রহণের 
বিকল্প বিধান করিয়াছেন। শ্রুতিবাঁকাসমূহের এইরূপ অথগ্ প্রভাববশত£ই 
একশ্রুতির অনুরোধে অন্তশ্রুতি সঙ্কোচ করা যায় না । ফলতঃ কিন্তু 
প্রস্তাবিত স্থলে শ্রতিগুলি পরম্পর বিকুদ্ধার্থপ্রতিপাদক ৪ নহে । এই উভয়বিধ 
শ্রুতিবাক্যেরই অবিরোধে নামঞ্রস্ত হইতে পারে । পক্ষান্তরে যদি জ্ঞানের অল্পতা 
নিবন্ধন সর্বত্র সকল শ্রতিবাক্যের সমন্বয় করিতে নাও পারা যায়, তথাপি 
জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ শুধু শ্রুতির গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ট পুর্ববোক্ত তিন্টাই 
যে বর্ষের স্বরূপ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিস্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
বাহার আপনাদিগকে অন্বৈতবাদী বলিয়া জগতে পরিচয় দিতে চাহেন, তাহার! 
নিত্য প্রত্যক্ষ জীবভাবকে ত মিথ্যা বলেনই, অধিকন্ত স্বাভিতমধুক্তি রক্ষার জন্ 
ব্রহ্ষভাবটা পর্যন্ত মিথা। বলিতে বাধ্য হন; মথচ তাহার! অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈত- 
দশন সর্ধশ্রেঠ দর্শন; যদি এক অংশ পরিত্যাগপূর্বক অপরাংশমাত্র দর্শনে ও 
অছৈতসিঙ্ধান্ত স্থির থাকে তবে সাংখ্যকে দ্বৈতধাদী বপিয়া উপহাস করা! কি 
যুক্তিসঙ্গত! সাংখ্য প্রকৃতি বা জড় অংশ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্তাংশকেই 
ব্রহ্ম বলিলেন, আর অদ্বৈতবাদ্দিগণ জড়ের পরমার্থতঃ সত্বাই স্বীকার 
্রিলেন ন1। তবে জড় বলিয়া যাহা পরিদৃশ্তমান হয় উহ মায়া, মিথ্যা, 
রম; সুতরাং দর্শনের যোগ্য নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। বস্বতঃ 
উভয়েই জড় অংশ পরিত্যাগনিবন্ধন ছৈতদশী হইলেন ইহাতে বিন্দুমাত্র 
সংশয় নাই। 

যাহ! হউক, ব্রন্ষমের পূর্বোক্ত তিনটা স্বরূপই শ্রুতি প্রমাণদিদ্ধ। সুতরাং 
তাহাতে কোন সংশয় ন' থাকিলেও যুক্তিদ্বার। পত্যক্ূপে ধারণ! করা যায় কি 
না, তাহা এইবার আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। এন্কলে আমর একটু 
ধীরভাবে বিচারমার্গে অগ্রাদর হইব ( কারণ বিষয় বড় জটিল, কেবল 
শাব্বজ্ঞানের দ্বার ইহা সম্পূর্ণ ধারণাযোগ্য হয় না) সাধক সম্যগ্দর্শী ব্যক্তিই 
ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ । বাক্য এবং মনের অতীত বিষয়কে আমাদের 
এই ক্ষুদবুদ্ধির মাপকাটা দিয়া পরিমাণ করিতে গেলে যে, তাহার সম্যক জ্ঞান 
হইবে ন! ইহা লকলেছ বুঝিতে পারেন তথাপি যতদূর সম্ভব আমরা যুক্তি- 
দ্বারা এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করিব। ইহার সম্যকৃ:জ্ঞান একঘান্র তিনিই 
গুরুরূপে আবিভূত হইলে এবংজ্ঞান্াঞ্জনশলা কাতার অজ্ঞানান্ধ চক্ষুকে উদ্মীলিত 
করিলেই সম্ভব ৯ইতে পারে। নতুব! নে । 


আধাঢ় ও শ্রাবণ | উপনিষশু-চর্চচা | ৯৫ 


জীব ব| জগৎ কি? নাম, রূপ ও ব্যবহার। মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী ইত্যাদি 
নাম, ততদ্‌্গত বিভিন্নবূপ বা আকার এবং জন্ম, সন্ব, 
বুদ্ধি, পরিণাম, অপচয় ও নাশ এই যড়এবধ বিকার অর্থাৎ 
ব্যবহার। এই তিন অংশ সমষ্রিভূত হহয়া জীব বা জগৎ সংজ্ঞায় অভিহিত 
হয়। অতএব যে স্থলে জীব বাঁ জগৎ শব্ধ দুষ্ট হইবে সেইস্থলে মাত্র এঁ তিন 
ংশের সমটি বুঝিতে ভহবে। চৈততন্তাংশ সম্বন্ধে কোন সংশয় বা কোন 
দর্শনের সহিত বিপ্রতিপত্তি নাই ! যাহা কিছু গোলযোগ, যাহা কিছু সংশয় 
পঁ জীব ব! জড় অংশটুকু লইয়া। এই জীবের উপাদান ও নিমিত্তকারগ সতা, 
ইহা অধ্বৈতবাদিগণের সিগ্গান্ত। কারণ সতা হইলে, কার্দ্য কিরূপে মিথা। হয়। 
বীজ সতা অথচ বৃক্ষ মিথা। এরূপ হয় শা। উহারা বলেন বাস্তবিক ত কাধ্য 
কিছুই নাই, নবই কারণরূপে অবস্তিত। তবে কাধ্য বলিয়া যাহা 'তীত 
হয় উহা! অধ্যাস, ভ্রান্তি বা স্বগ্নমাত্র। ভাল কথা-্ স্বপ্রবৎ ভ্রাগ্তি 
কাহার ? ভ্রান্তি তজ্ঞানবিশেষ, জ্ঞান বখন চৈতন্ের ধন্ম এবং চৈতন্তহ যখন 
বঙ্গ, তখন এই ভ্রান্তি ব্রন্মেরই বলিতে হইবে । কারণ নাম, রূপ ও বাবহাব রূপ 
জড়জীবের কোন জ্ঞানই সম্ভব হয়না । তাহা হইপে বলিতে হইল চিম্মুর 
্রহ্ধ ভ্রান্ত ; 51 অশ্রদ্ধেয় । তাহার পব ইহাকে মিথ্যাভৃতা মায়ার অধ্যাসও 
বলা যার না। কারণ মায়া কি? ব্রদ্ষেব যে বু হইবার জন্য অনাদি ইচ্ছা। 
তাহাই মার' । মার! ব্রহ্ষেরই ইচ্ছা শ্ধি। শক্তি ও শক্তিমানের আভিন্নতা- 
নিবন্ধন ত্রহ্ম ও মায়া অভিন্ন । প্রকাশশজ্িবিহান স্র্য এবং দাহিকাশক্িবিহীন 
অগ্রির অস্তিত্বই অসম্ভব । নেইরূপ মায়াশক্তিবিহীন ব্রহ্ম থাকতে পারেন না । 
এই মায়াকে উপনিষদ্‌ মিথ্যাভূতা বলেন নাই । বরং ব্রঙ্গের সহিত অভিন্ন 
লক্ষণাক্রীত্ত বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে ।' মায়াকে 'মথ্যাভূতা বিশেষণে অন্বিত 
করা অদ্বৈতবাদিগণের ম্বকপোলকল্পিত। পক্ষান্তবে শুরকগুলে মিথ্যা স্বীকার 
করিলেও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম মায়ার আবরণে আবৃত ইহ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। 
একখণ্ড কাষ্টশলাকার অগ্রভাগ অগ্রিসংযুক্ত কাঁরর়। দ্রুতবেগে সঞ্চালিত 
করিলে একটা বন্থিরেখ৷ প্রতীতি হয়। প্ী বহ্ছিরেথাটা বস্তুতঃ 
রেখা না হইলেও যেমন তৎকালে রেখাবৎ প্রতীয়মান 


হয় বলিষা। উহ্াকে মিথ্যা বলা যায় না। এ একবিন্দু 
বন্ধি দীর্ঘ রেখাক্ধপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, সেইক্প ব্রন্ধের এহ জীবভাব 


জগৎন্ববপ নির্ণয় | 


মায়া সত্য ও 
তাহার দৃষ্টান্ত | 


* শ্রুতিগ্রমাণ ভাঁষে দ্রষ্টুবা। 





৯৬ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


নিগুণস্বদপ না হইলে? মিথা। নহে ( এই ক্ষত্রে ব্রহ্ম আপনাকে এরূপই দর্শন 
করেন, তাই ক্ষুদ্র, তাই পরিণাদী। বহ্ির দৃষ্টান্তে আমরা ঠিনটা অবস্থা 
দেখিতে পাই--বহ্ছিবন্দু, দ্রুত সঞ্জালনকণ 'ক্রয়াশাঞ্ ও রেখা ইহার 
কোনটাই যেরূপ মিথ্যা নু, সেওবপ ব্রহ্ম তাত র শক্তি বা মায়! অথবা ঈগ্ঘর 
এবং জীব £ই [তিনের কোনঈত মিথা নাহ । বহ্ছিবিন্দু যেন্দ সকল অবস্থাতেই 
অব্যাহত, বর্ষের নিগুণ অংশ সে€রূপ সব্জত্র সর্বাবস্থায় অব্যাহ 5। 

জগত বাস্তঁবক একটী দএন মাত্র। শ্রু ৩ ব'লন “দন এক্ষত বহু স্তাং পনায়েক” 
অর্থাৎ তান বভশাব দশন চিনেন | এই ধহুভাথ তাহাঠেই অবাক্ত ছিল, 
আবা, লালাকৈবলাবশতঃ নি শ্রসিতবঘথ স্ব“ বাক হহল। তিনি দৃষ্ত এবং 
রষ্টা হইলেন। ভরষ্টা ও দৃশ্তেব অঁতনতা নবন্ধন দরষ্টা। “তা অথচ দৃশ্য ভ্রান্তি, ই 
বলা যায় না। 

তাহার পর স্বপ্নের দৃষ্টান্তদ্ধ র জগতেখ অ- কৃত পমাণের চেষ্টাও অকিপ্চিৎ 
কর। স্বপ্রাবস্থায় আমাদের চঠদাশ বণ মো মাও চাবটী করণ (অথাৎ মন, 
বুছি, 1১ত্ত ৪ অহন্কাণ )জাগ্রত থাকে । অপরগুলি শুপ। 
সেহ অহ পহ করণ চতুগ্য়েব পক্ষে যাহা সতা ব'লয়া 


ভগৎ স্ব 


নিরাশ। 
প্রশাত হয়, ৬ গ্রপবন্থাথ অর্থাৎ সমগ্র টতুর্দশ করণে? 


ক্রিয়াশীল অবস্থায় তাহা অগ্রশাক্ষ হঠতে পাবে । তাঙাতে দোষ কি? স্বপ্লাবস্থায় 
যেসকল ইন্দ্রিসদ্বারা বাহ পণ্য বশসা জ্ঞান করিয়াছিলাম, জাগ্রত অবস্থায় 
ইন্ছ্রির়গুলি শাভা প্রত্যক্ষ করিত পাবে সন বদিম্তা উহা শিথ্যা নচে। স্ব 
কালীন হা সত্য ছিল, প্বপ্প ১রধিনহ সা । জাগরণ অবস্থায় মিথ্যা বলিয়া 
প্রতীত হয় মাত্র । বস্ততঃ উঠ মিথা নহে । 

যাহা কোন না কোন অবস্থার প্রঠাত ১য়, ৩'হাহ সত্য । তাহাহ ব্রঙ্ছ। 
এবং ইহাই পুর্ণ বা সত্য অদ্বৈততত্ব। মিথ্যা” বাঁণজ্াহ হউক, ভ্রান্তি খলিয়াই 
হউক, অথবা জড় বণিয়াহ হউক এহ পারদৃশ্তধান্‌ প্িণাধা অংশ খাদ দিলে 
অদ্বৈতত্ব থাকে না। নিগুণ অবস্থার অন্ত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব প্রতীয়মান হয় না 
বলিয়া, অনন্ত ঝা ক্ষুদ্র মিথ্যা নে । অন্ুপল।কানব্চন যদি মিথ্যা খলা যায়, 
তবে অনন্ত বা ক্ষুদ্রাবস্থায় নিগুণের উপলান্ধ হর না বলিয়া তাহাকেও মিথ্য। 
বলিতে হর়। ইহা শুধু দর্শনের তারতম্য মাত্র । বথন ব্রঙ্জ আপনাকে বিরাট 
রূপে দ্শন বা কল্পনা করেন তখন া'ন বিরাট, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, অক্ষর 
প্রভৃতি সংজ্ঞার আভাঁছত হন। যখন ক্ষুদ্রপূপে বা বদ্ধরূপে আপনাকে কল্পনা 


আধা ও শ্রাবণ ] উপনিষণু-চর্চা। ৯৭ 


বা! দর্শন করেন, তখন তিনিই ক্ষুদ্র, জীব, ক্ষর প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। 
আবার যখন মহত, ক্ষুপ্রত্ব কিছুই দর্শনের ভিলাধী নহেন, তখন তিনি নিগুণ, 
নিষ্বিকীর। যেমন কোন আগ্তঙ্কাম মহাপুরুষ শ্ীয় একত্ব মক্ষুপ্ন রাখিয়। 
যুগপৎ বহুমুত্তি ধারণ করিতে সমর্থ হন, ইহাও তদ্রপ। 

এইরূপে ব্রন্ষের সকল অবস্থাকেই সত্য বলিয়া ্বীকার ঈগরিতেই হইবে, 
অন্যথা শ্রুতির গৌরব ক্ষুপ্ন হয়। তবে যে সকল শ্রুতিতে অসৎ, অন্ত এবং 
অবি্ধা শব্দের প্রয়োশ আছে সেই সকল স্থলে বুঝিতে 
হইবে ঈষৎ অর্থে নএও টা প্রযুক্ত হইয়াছে। (ন+সৎন 
অস্ৎ) যেখানে ঈষৎ রূপে বা ক্ষুত্রূপে অবভাধিত তাহাই 
অলৎ। “ইরূপে খতের শ্ব্প বিকাশই অনৃত এব* বি্যা যেখান স্বশ্লত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে তাহা অবিদ্তা। এইকপই শ্রুতির অভিপ্রায় । এ স্থলে নৈয়ায়িকগণ 
আপত্তি করিতে পারেন, নঞ. এর 'অভাবার্থে ই শক্তি, অন্তত্র লক্ষণ1; বাস্তবিক 
উহা সর্ববাদিসম্মত নহে । নঞ এর তৎদাদৃশ্টাদি ছয়টা অর্থই শকার্থরূপে 
পরিগৃহীত ৷ পক্ষান্তরে যদিই বা লঙ্ষ্যার্থ হয় তবে একটী শব্ষের একদেশমাত্র 
লক্ষণা স্বীকার করিয়া বদি অপংখা শ্রুতির সঙ্কোচ বা লক্ষণ হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া! যায় তবে উহাতে যথেষ্ট লাঘব আছে । উপন্ষদেব মন্ত্রপমূহ একটু ধীর 
ভাবে পর্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, শ্রুতিতে যে দকল স্থলে 
অসৎ প্রভৃতি শবের প্রয়োগ আছে উহা মিথা? অথবা ভ্রান্তির বোধক নহ্কে। 
সংএর ক্ষুত্র ভাবটা প্রতিপন্ন করাইবার ঞন্যই অসৎ শব প্রযুক্ধ হইয়াছে 

আর একটী আপত্তি হইতে পারে যে, জীবভাব্টাও যদি ব্রন্গের অন্যতম 
স্বরূপ হয়) তবে সে স্থলে তাহার পূর্ণত্বের 'অভিব্াক্তি নাই কেন? স্বরূপ 
বললে স্বরূপে সর্বভাবে অবস্থানটাকেই বুঝা যার। 
জীবভাবে ত ব্রহ্ধতাব পরিরৃষ্ট হয় না। তবে উহাকে 
কিরূপে ব্রন্ষের স্বরূপ বল! যায়। ইহার উত্তরে আমর! 
দেখিতে পাই ষে, জীবভাবেও তাহার স্বরূপের কোন হানি হ্য় নাই, তিনি তখন 
তাদৃশ ক্ষুদ্র ও পরিণামী রূপেই আপনাকে দর্শন করিতেছেন। তিনি অপরিণামী 
হইয়াও পরিপামিবৎ ব্যবছার কবি থাকেন। জীব বাঁজগৎ এই বাহ! কিছু 
সষ্ট পদার্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, ফ&ঁপত: এই সকল কিছুই অভিনব স্থ্ী নক্কে। 
একটী দর্শন মাত্র। একথা পূর্বে উক্ত তইয়াছে । এই ক্ষুদ্রত, তাহার স্বেচ্ছা- 


কৃত লীলাবিশেষ | বি ভীবভাবেও তিনি স্বকীয় মহৎ শ্বরূপ দর্শন ফরেন, 
৪ 


অসৎ শষের 
অর্থ । 


জীব কিরপে 
্রঙ্গাম্বরাপ। 


৯৮ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


তাহা হইলে জীবভাবটী কল্পিত হইতেই পারে না। তাহার মহৎ স্বরূপটা 
মনে থাকিলে, এই ক্ষুদ্রত্বের লীলার আনন্দবিলাস সংঘটিত হয় না। তাই 
তিনি ইচ্ছা! করিয়া মহান্‌ ৭ চিন্ময় হইয়া, ক্ষুদ্র ও অজ্ঞানের লীলা করিতেছেন । 
ইহাই তাহার আনন্দময় স্বরূপের শানন্দপ্রথা। পুরণ ও অনন্তের ক্ষুদ্র হইয়া 
যেকিস্ুখ, কি আনন্ধ, তাহা একমাত্র তিনি অনুভব করিতে পারেন । স্বয়ং 
রসম্বরূপ অথই্গুকরদ হইয়াও বহু রসে আস্বাদনে বিভোর হইবার জন্ট 
এই বহু হইবার ইচ্ছা | 

এ জগতে কোথাও আনন্দের অভাব নাই, কোথাও আনন্দ আচ্ছার্দিত নভে, 
সর্ধত্র এক অসীম আনন্দ প্রবাঠ তরঙ্গায়িত হইয়। ক্ষুদ্রাকারে পরিদৃষ্ট হই'তছে 
মাত্র । কে বলিণ--জগৎ ছুঃথময়, কে বলিল-_জীবত্ব 
বন্ধনমাত্র ; মুপ্ধজীব। একবার নয়ন উন্মীলিত কর, এ 
দেখ, আনন্দের জোতিতে দিগদিগন্গ উদ্ভাদিত। হন ত তুমি বলিবে,_-কেন, 
&ঁ ষে পুত্রহারা জননী বক্ষে কথাঘাত করিয়। শোকসাগরে ভামিতেছে, এ 
যে পতিহীনা' রমণী জগৎ শ্মশান দেখিতেছে, এ যে ক্ষধার্ত জঠরজালায় আত্ম 
হতা! করিতে টগ্ভত, এগুলি কি ছঃখেব চিত্র নহে! ইহার কোথাও তো 
আনন্দের কণা মাত্র খু 'জক্জা পাওয়া যায় ন!? সত্য বটে, এখন তুমি দেখিতেছ 
উহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু একদিন দেখিবে, উহাই আনন্দময়ের আনন্দোঁচ1স, 
ই মন্মভেদী ভাহাকারই অনন্ত আনন্দের উদ্বেলন মাত্র । একটা ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত 
দ্বারা আমর! বিষয়টা বুঝিতে চেদা করিব। রাঁমবধনবান, সীহাহরণ, সতীর 
বনবাদ প্রভৃতি করুণরমোন্দীপক অভিনয় দর্শনে সহদয় দর্শকগণ আকুল 
হুইয্বা অন্ধ বিসর্জন করিয়া থাকেন। সেই রোদনের মধ্যে যি আননের 
অনুভূতি না খাকিত তবে ইচ্ছা করিয়া কেন পুনঃপুনঃ প্ররূপ অভিনয় 
দেখিবার জন্য পালায়িত হয়। অন্যথা তাদৃশ অভিনরম্থলে না গেলেই ত 
হয়? কিন্তু তাহা পারা যায় না। প্রযে কাঁদিয়া, এ যে হাহাকার করিয্বা 
শোকের ভাবে, যন্ত্রণার ভাবে আনন্দের অনুভব তাহা ত হয় না । তাই পুর্ণের 
এই ক্ষুদ্র লীলা । পূর্ণের পুর্ণানন্দ নিত্য, তাহাতে কি আর বিশেষ তৃপ্তি আছে ? 
তাই তিনি স্থেচ্ছাপৃণ্বক ধেন মাপনার পূর্ণত্ব বিস্ৃত হইয়া অভাব কণ্পীনা করিয়! 
স্বয়ং অভাবগ্রন্ত সাজিয়া অভাব পূরণের অব 8 মর সেই পূর্ণানন্দে রই প্রবাহ 
ভোগ করিয়া পরম পরিতৃপু হয়েন, ইহাই উহার জীবভাব। এমন আনন্দের লীলা- 
বিলাসকে ছুঃখের আগার বলিয়া, অশ্নুতকে বিষ বলিয়া] আত্মবঞ্চক হইও ন1। 


জগৎ আনন্দময় । 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] উপনিবশু-চচ্চা ৷ ৯৯ 


ষাহ। হউক, আমর! একটু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই জীবভাবই আবার 
খন ইচ্ছ। করিবে -_-আমি আর ক্ষুদ্রন্ববণ দেখিব না, ক্ষুদ্রত্বে মুদ্ধ হইব না, 
ক্ত্রত্বের অভনয় করিব না; আমি আমার মহান্স্বরূপে 
্বরপত্রগ্নের  ভূমানন্দে অবস্থান +রিব। ৩খন তিনি আবার সেই অক্ষর 
০৪০ ঈশ্বর, হিরণ্য-গর্ভন্বরূপে অবস্থান কাখবেন। তারপর 
তারপর আবার যখন ইচ্ছা করিবেন আমি আর এ মহান্স্বরূপেও অবস্থান করিব 
ন1, এ ভাবরঞ্জনাঁষয় অবস্থা আর দর্শন কিব পা, ৬খন তিনি নিরঞ্জন, নির্ব্িকল্প, 
অবাউ.-মনোগোচরীভাব প্রাপ্ত হহবেন। ইহাহ ত্াহাপ পুরুষোত্তমস্বরূপ । 
আবার এই নিগুণস্বরূপ হইতে নিংশ্বসিতবৎ স্বতঃই তাহার বিরাটবপ দর্শনেচ্ছা 
সঞ্জাত হয়। পুনরায় তাহা ইইতে, খুভাব বা জীবভাব দশনের অভিলাষ 
হইতে পারে । সুতরাং জীব ও জগৎ নিত্য, সতা ও অনাদি । নিশুণ যেরূপ 
নিতা, সতা এবং সনাদি, ঈশ্বরত্ব সেহব্পহ নিত্য, পত্য ও অনাদি, এবং জীবও 
নিতা, সত্য ও অনাদি, ইহার কিছুহ মিথা নহে, কোনটীহ ভ্রান্তি নহে, শুধু 
দর্শনের তারতম্য । বাক্ত এবং অবাক্ত এলিয়া কোন অংশ সত্য, কোন অংশ 
'মথ্যারূপে প্রতীঠি হয় মাত্র । 
এই তিনটা অবস্থাই এ$টী অনিব্বচনী্, মঙ্গলমম়ী, মহাশক্তির বিকাশ । 
আমরা একটা দৃষ্টাস্তদ্বাব৷ বিষ্নটী আরও স্বপ্নরূপে বুঝিতে চচষ্টা কবিব--একখানি 
বস্ত্র, প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলাম, দীর্ঘ, প্রস্থ আকুতিবিশিষ্ট একটা 
জিনিস; ইহার নাম বস্ত্র। কিছুদিন বস্ত্রূপে বাবহার 
করিয়া তারপর মনে হণ দেখি বস্্খানা বাস্তাবক কি জিনিদ? দোঁখপাম 
কতগুলি সুক্ষ সুত্র দীর্ঘপ্রন্থে বয়ন করা হইয়াছে মাত্র; এইবুপ শ্যত্রেব প্রতি 
দৃষ্টিনিবন্ধ করিয়া দেখি বস্ত্র বলিয়া ত।কছু নাই। শ্বত্রে বা কারণে দৃষ্টি নিপতিত 
হলেই বস্ত্র বা কাঘ্য আমার জ্ঞানের আববয়ীভূত হইয়া পড়ে। বাস্তবিক তখন 
বস্ত্রত্ধ লোপ পায় নাই, বস্ত্র নত্যই বহিয়াছে। কিন্তু আমি আর বস্ত্র বলিয়া 
দেখিতোছ না। আমি দেখতেছি না বলিল বস্ত্র মথ্য। নহে। এঞ্ অবস্থায় 
যাহ! সত্য, অনস্থান্তরে তাহার সত্তা উপলব্ধি ন।৷ ইইলেও উহা |মধ্য। নহে। এই 
অবস্থাগুলি জাবকল্পিত নহে, চৈতন্যেরই বা ত্রন্মেরই কল্পন।। তিনি সত্যনস্কল্, 
স্থৃতরাং যে অবস্থায় যাহ! প্রতাক্ষ হয় দে অবস্থায় তাহাই সঙ্য। আমি জীব, 
আমি স্বপ্ন দখিতেছি অথচ আমিই বলিব ইহা মথ্যা। স্বপ্লাবস্থায় স্বপ্নকে 
মিথ্যা বলা চলে না। মিথ্য-জ্ঞান থাকিণে স্বপ্ন হয় না। সুতরাং কোন না 


বস্ত্র দৃষ্টাত্ত। 


১৩৩ পন্থা | [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


কোন অবস্থায় যাহ! সত্যক্ূপে গ্রতীত হয়, তা সর্ধদাই সত্য | অন্ঠাবস্থায় 
হা আপ্রকটভাবে থাকে । আমি যখন স্তত্রাংশ দর্শন করিতেছি, তখন কি 
বন্বত্ব লোপ পাইয়াছে? তাহা নহে । তথন আমি এ অংশ হহতে দর্শনকে 
প্রত্যাবৃত্ব করিয়া স্থত্রাংশে বিস্তস্ত করিয়াছি মাত্র। তারপর, আর একটু 
অগ্রদর হইয়া সুন্রগুপির কারণ নির্ণয় করিতে গিরা দেখিতে পাই-_-কতগুলি 
তুলা প্র স্থত্রাকারে পরিণত হইয়াছে । এই তুলাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে তখন 
স্ত্রাংশ পর্যান্ত আমার প্রতীতির বহিভূর্ত হয়। বস্ততঃ ন্যত্রাংশ নিত্যই 
সক্ররূপে বিদ্যমান । আমার দৃষ্টির তারতম্যদ্বার। উহার এই তৃল।, স্ত্র ও বন্সরূপ 
আবস্থ ভ্রয়ের কোনই বাধাত হয় না। আবার দেখিতে পাই প্র তিনটা অবস্থা 
প্রত্যেক অবস্থার ভিতর দিয়! তূলা অংশটা ওতপ্রোতভাবে অন্ুস্থত ৷ একমাত্র 
তৃল! বাভীত কোথাও কিছু নাই। তুলাই হুত্র, তলাই বস্ত্র আথা। গ্রভপ 
করিরাছে | তুলার ব্যাথাত কোথাও য় নাই। তারপর, শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত 
তাবটাকে এবং স্ুত্রগুলিকে খুলিয়া ফেলিলে আরু বস্ত্র অথবা সুত্র কিছুই থাকে 
না, একমাত্র তুলারূপে অবস্থান করে । ইচাই ব্রন্গের নিগুণ, নির্ব্িকল্প স্বরূপের 
উদাহর্ণ। মাত্র ভলারূপে পরিণত অবস্থায়, আর ষে তাঙ্থার সুত্র অথবা 
বস্ত্রভাব পরিগ্রাহছের যোগাতা নাই, ইহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ নগুণ, 
নিরূপাধি ব্রদ্ধের যে ঈশ্বরত্ব ও ভ্রীবত্রূপ উপাধি অসম্ভব, তাহা বলা যায় ন]। 

তাই, এখন দেখিতে পাই, এবং পরমারাধ্য মহেশ্বরের অতুলনীয় করুণায় 
বুঝিতে পারি, স্টায় মবধি বেদাস্ত পর্ধ্স্থ ছয়টী দর্শনের জগৎ এবং ব্রহ্মতত্ব সন্ধে: 

যেখানে যাহ! কিছু উক্ত €ইয়াছে, কোথাও মতের অনৈক। 
বড় দরশনের . নাভ। কাহারও সতাদর্শনে ব্যাঘাত হয় নাই। তবে এ 
সতা উাক্ত। 
বিভিন্ন প্রকার উক্তির একমাজ কারণ দর্শনের তারতম্য । 

ব্রহ্মের যে অংশ যে সময়ে জগতে দর্শন করাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই স্ময় 
তিনি, সেই বক্ষ, সেঃ জগ্‌গুরু, সেই সেই দর্শনপ্রণেত1 খধির হৃদয়ে আবিভূতি 
হইয়া সেই অংশটুকুমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন! স্তার়দর্শন জগতের বর্তারূপে, 
বৈশেষিক পরমাণুক্ধপে, সাংখ্য প্রকৃতি-পুরুষরূপে, বেদান্ত সত্য ও মিথ্যারূপে 
দর্শন করিয়াছেন । ফলতঃ ইহার প্রত্যেক অবস্থাই সত্য। গ্তায়দশনকার 
সতোর যে স্তরে থাকিয়। যে অংশ পর্ধ্যস্ত দর্শন করিয়াছেন, অন্যান্ত দর্শকগণ 
অন্তপ্তভর হইতে ব্রন্ধের অপরাপর অংশ দর্শন করিয়াছেন। কেছ বসত কেহ 
ুত্র, কেহ ভুলা । কাহারও দর্শন ভ্রমাত্মক নকে। 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] উপনিষত-চর্চা । ১০১ 


ধদিও দেখা যায় পরবর্তী দর্শনকারগণ পূর্বববন্ধী দশনের মতসমূহ খণ্ডন 

করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রগ্নাদ করিয়াছেন, তথাপি, অগ্ঠাবধি ছয়টী দশনই স্ব স্ব 
অস্তিত্ব স্থির রাখিতে পারিপাছে। ইহাও উহাদের প্রত্যেকেব সতাতত্বের প্রমাণ। 
কাল-শ্রোত ধত খরবেগে প্রবাহি 5 হয়) সত, ধর্শ, যে পরিমাণে গ্রানিযুক্ত তয়, 
মিথ্যার, অন্কানের করাল-তিমির যে পাঁরমাণে লত্যের কব-জ্োতিকে পরিসম্ান 
ক'রতে থাকে, পেই সত, সেহ ব্রন্, মেহমঠা জননীর ভ্যায় মাতৃহারা সন্তানের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে ধাবত হইয়। মাপনার পূর্ণ স্বরূপটী ততই উজ্জল 
হইতে উজ্জ্বলত বরূপে প্রকটিত করিয়া দেন। তাহ ধশ্মজগতে দেখিতে পাই, 
খন যে অংশ গ্লানযুক্ত হয়, তখন সেই অ*শকে সম্যক স'শোধিত করিবার জগ 
যিন স্বয়ং জগদ্গুরুরূণে মাবিভূি হইয়া আগঘ্ন্বরূপ মেইবপ ভাবে প্রকটিত 
করেন । বর্তমানকালে জগৎ মধ্যাগ্ানের গভীর অন্ধকাবে নিমগ্ন, ধম্ম পৃর্ণ- 
গ্লানবুক্ত, তাই, সত্যপ্গেও ট্ৰাদক, উজ্জল সত্যদশনের আণোকে আলোকিত 
করিব,র জন্ঠ তাহার এহ মত্যণঠলা আরম্ত হহয়াছে। 

ঈশাবাস্তমিদং সর্বং যংকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগধঃ কন্ত স্থিঙ্ধনং ॥ ১। 

প্রতবগ্রলঞ়ৌ যস্ত সত্যং শুদ্ধং সনাতনং | 

নমস্তদবাবহারায় গুরবে জগদাত্মনে ॥ 


পঙা, শুদ্ধ এব* সনাঙনহ যাহার কারণ, নামরূপব্যবহারাত্মক জগৎ- 
বক্ধপ -সই পরকব্রহ্ম গুরুর শ্রীপাদপদ্সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম । 

ঈীশাবান্য হত্যাদদ অগ্তারশ মন্ত্রের মধ্য প্রথম চতুর্দশ মন্ত্রে, পরমাত্মস্বব্ূপ 
উপলান্ধর হেতুভৃত ব্যবছারাত্মক জগৎস্বরূপ প্রতিপাঁদন দ্বারা মুক্তির উপায় 
পরিবাক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট মন্ত্রতুষ্টয় উদাহরণঙ্গরূপ স্ুরধ্যা দর উপালনা- 
প্রণালা নিদ্দেশ দ্বারা মুমুক্ষুবয্জর কণ্মানুগ্তানরীতি উক্ত হইর়াছে। মুমুক্ষু 
মাঞ্ই এভ শাস্ত্রে আধকারী এবং মুক্তিই হহার ফল। 

সরপার্থ--এহ পরি্ৃশ্তমান জগতে বা ব্রন্মাণ্ডে জগৎ বলিয়। যাহ! কিছু আছে, 
ব1 প্রতীত হয়, তাহ! সমস্তই ঈশ নর্থাৎ নিয়স্তা বা পরমেশ্বর কর্তৃক আচ্ছাদনীয় । 
5এরাং বিষয়সমূহ [রমেন্বরের স্বর্ীপবিশেষরপেদশন বা জ্ঞান করা কর্তব্য । এই- 
পপে জগতের জগৎ অংশ আব্বের দশন পরিত্যাগ করিয়া তবে জগৎ ভোগ 
কর্রবে। তোনও বিষয়েরই তদ্গও ক্ষুদ্র পাঁরণামত্ব কিংবা বিব্গমাত্রেগ কূল 
রলাদিরূপ এরশ্বধ্যের আফাজ্ষা করিও না অর্থাৎ [বিষয়ের বধয্তে মুগ্ধ হইও না । 


১০২ পন্থা! । [ নবপত্ধ্যায়, ১৩২৪ 


বাখা।--ইহাই মুক্িমন্দিরের প্রথম সোপান। যাহার প্রাণ মোক্ষ লাভের 
জন লালাখিত হইয়াছে, যাব প্রাণ কলিত ভ্রিবিধ দুঃথে জজ্জরিত হুইয়া, 
তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভব আশায় ব্াকুণ ভাবে সত্যপথেব অন্বেষণে 
দিগর্ববিগ্জ্ঞানশুন্ত হইয়া ছুটিতঠোছ, যাহার প্রাণ বিষয়কে বিষবোধে পরি- 
তাগ কার'ত উদ্যত হইয়াছে জগৎ যাহার নিকট ছাঁয়াবাজীর স্তায় মিথা বা 
ভ্রান্তি বলিয়া! উপল শইয়াছে, যাহার প্রাণ জগৎ ছাডিয়! অগ্ঠন্র কোথা$ 
ফ্রব সূনোর চন্য কী পয়া উঠিয়াছে-এ শুন তাহাব জন্য--কেবল তাহার 
জন্য, নই ধরব সতা_-€সই পরব্রঙ্গ খঁষরূপে গুরুব্ূপে [ক মোহন ঝঙ্কার 
বলিতেছেন - ' ঈশাবান্তমিদ* সর্ধযং 1” বতম। কেন ভীত হহইতঙেছ ? কোথাস 
স্বাইবে? এই জগণ্ এই বিষয়, এই শাম ও রূপ, এহ ব্যবহার, যাহ কিছু তোমার 
উপলব্ধি হহতেছে, এ সকলই একমাত্র ঈশিতা নিয়স্তা পরমায্মা কর্তুক পাঁর- 
ব্যাপপ, ওতপ্রোত তাবে একমাত্র তিনিই ইহাব অন্তরে ও বাহিরে নিত্য বিদ্ 
মান। অথব! তিনিই এরূপ ক্ষুদ্র হতয়া, প্র নাম গ্রহণ করিয়া এবূপ পরিণামী 
হইছু, আজ তোমার চক্ষে মিথ্যা বা ভ্রান্থিবূপে প্রতিভামিত হইতেছেন। 

কিন্তু এই পবিদৃশ্তমান জগত্খক মিথ, ত্রা'স্ত বলিয়া ধারণা কারও না, 
ইহা যতই ক্ষুদ হউক, যতহ পর্বণামী হউক, ইহা পতা হতে চৎপন্ন, সত্যে 
স্থিত এবং সত্োই ইহার লয়। গ্রু'ত বলেন--ণনাসদুৎপদ্ভতে* অর্থাৎ অনৎ 
কথন জন্মে না । এহ যে জন্ম, মুত্যু, দুঃখ দারিদ্যপূর্ণ জগতের পরিণাম দেখিয়া 
তুমি হহা! বিষবোধে পর্রিন্যাগ করিতে উদ্ভত হইরাছ, বাস্তবিক উদ [বিষ নঠে, 
উহা অমৃত । যাহা তোমার নয়নদ্থয়ের সন্মুথে পতিত হয়, কণদ্ধয় যাহা তোমার 
নিকটে আনিয়া উপান্িত করে, নাসিক! যাহ বহন করে, রসনা যাহা আন্বাদন 
করে, জক্‌ যা5 অন্তভব করে, পাশা সকপই সত বলিয়া ধারণ। কর। তুখি 
প্রতিনিয়ত যে রূপ, রস, শব্ধ, স্পর্শ ও গন্ধের সাহা'যা আত্মসত্তী অগুভব 
করিতেছ, যতদ্দিন না আয্মায় মহান্‌ সত্তার উপস্থিত হইতে পায়, ততদিন 
এ গুলিকেই পরমেশ্বর বলিয়া ধারণা কর, উহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া পরিগ্রহণ 
করিতে অভ্যাল কর) বিষয়গুলিকে বিষয়মাত্র ন! দেখিয়! স্নেহ ময়ী জননীর স্তন 
বলিয়! উপলব্ধি কর) দেখিবে, এই ক্ষুদ্র, এই পরিণামী বিষয়সমূহ একদিন 
তোমার সম্মুথে অনস্ত ও নিত্য বিকাশময় রূপে দণ্ডায়মান হইয। তোমার তু'ম 
পর্য্যস্ত লোপ কারা দিবে। তাই উপনিবদের খষ মধুরম্ববে শ্েহমর়কণে 
বলিতেছেন, “ঈশাবান্তমিদং সর্বং 1” তবে বেদাস্তের ভাবে যে জগৎকে মিথ্যা 


আধাঢ ও শ্রাবণ ] উপনিষণ্-চর্চচা | ১০৩ 


বা ভ্রান্তি বলিয়! পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাভ! তোমার পক্ষে গ্রাহ নহে। 
(এ বিষয়ের বিচার আবতরপিকায় সবিশেষ চষ্টবা ৷ উপন্ষদ্‌ অনেক স্থলে এই 
পরিণামী জগৎকে অসৎ বলিয়াছেন, তোমরা আদৎ শন্দ কখন মিথা! বুঝিও 
না; তোমরা বুঝিবে, সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম বেখানে ক্ষুদ বলিয়া প্রতীয়মান তন তাহাই 
অসৎ। ত্রদ্ধ সৎ, নিতা অথগু , কিন্ত তিনি যখন স্দেচ্ছাপু দক লীলাবশতঃ বত 
ভাব ধারণ করেন অর্থাৎ ক্ষুদ ও পরিণামী রূপে আপনাকে দর্শন করেন তখনই 
তিনি অসৎপদবাচা হইয়া থাকেন। নঞ্ট। এখানে ঈষদর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 
অসৎ মিথ্য। নহে, ভ্রান্তি নহে । 

এই মন্ত্রের ্িতীয় অংশ £_-“'যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ» অর্থাৎ এই জগতে ষ৩- 
টুকুকে ভোমরা জগৎ বলিয়া বুঝা এস্থলে দুই জগৎশন্দ প্রযু্ত হইয়াছে । 
একটী অধিকরণবোধক এব. 'কটী আধেয়বোধক । অধিকরণাম্নক জগৎ 
আধেয় জগতের কারনস্বপ বলিয়া আধকাঁশ দ।শনিকই সৎ বা'লয়া থাকেন। 
সাংখ্যদশনকার জগতের কারণকেও জড় ব'লয়াছেন বটে। যাভাই হটক, 
জগতের করণ সত হট্টক বা অসৎ হউক, ত'ঠা.ত যে কার্যাম্মক জগৎ উগলবি 
হয়, আাহা বুঝাহখার নিশিনই দিতীয় জগত শব্ধ প্রসৃক্ত হইয়'ছে। যউন্ত গম্‌ 
ধাতু হত জগৎ শব্দ নিম্পন্ন। বাই পুনঃ পুনঃ বা অতিশয় গমন করে অথাৎ 
পরিবর্তনশীল তাঠাড গগৎ। শুর ং কারণায্সক ও কাগ্যাত্মক এই উভয়বিধ 
জগতকে পরমাত্মরূপে দশন কাঁদতে হইবে । পাম, খপ ও ব্যবহার ইহাই কার্যামবক 
জগৎ। ( এ সকণকথ, অবশুরণকাগ বিশেষভাবে বণিত হহয়াছে ।) উক্তরূপ 
অর্থ ন! করিলে প্রথম জগৎ শব্দটা প্রাক অনর্থক হইয়া পড়ে । এনাম, রূপ ও 
ব্যবহার যে, পরমেশ্বরের স্বব্ূপারশেষ, এইরূপ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে । 
খধষি জগৎকে জগৎ বলিতে নিষেধ করিয়াছেন, ত্যাগ করিতে বলেন নাই। যে 
সকল ভাষ্যকার মিথ্যায্মনিবন্ধন জগৎ পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন, 
তাহারা এই মন্ত্রের সরলার্থ পরিত্যাগ করিতে বাধা শুইয়াছেন। খাষির অভি 
প্রা জগৎ পারিতাগ নহে; বরং ভোঁগ করিতেই উপদেশ দিয়াছেন। সেই 
জন্যই তৃতীয় শ্রতীকে উক্ত হইয়াছে “তেন ত্যক্তেন ভূঞীথাঃ অর্থাৎ জগতের 
জগৎ অংশ বা বষয়মাত্র জ্ঞান পরিণ্যাগপূর্বক জগতকে ভোগ করিবে। 
“তেন ত্যক্কেন'' ইহার তাতৎপত্ধ্য, এইনূপ ত্যাগ করিয়া! । আধুনিক সন্ধ্যাসবাদিগণ 
কিন্ত ইহার ন্যরূপ ব্যাথা করিয়াছেন, তাহারা বলেন-_তেপ ত্যক্ষেন_জগৎ 
পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিনা! । ভূঙীথা:--এই স্থলে 


১০৪ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


পরমাত্বা পদটা অধ্যাহারপূর্বঞন্ড অর্থ কবেন-_পরমাত্মীকে পালন করিবে। 
এইরূপ অর্থে সন্নিহিত জগৎ শব্ধ পরিতাক্ত ও প্রমাত্ম শব্দটার অধ্যাহার 
করিতে হয় এবং পরবস্তী মন্্সমুহের সরলার্থের লহিত সামঞ্জস্য থাকে না 
বলিয়া অনেক স্থলে কটার্থ করিতে হয় । উপনিষাদর খধিগপ যে সকল মন্ত্র 
দর্শন করিপাছেন তাহা অন্টি সরল, শৈশবাম সত্য জ্ঞানের প্রকাশক | উঠার 
বাখ্যা করিতে গিয়া কুটিল প্থা অবলম্বন করিলে উপনিষদের গৌরব ক্ষুণ্ন 
হয়। একটু প্রণিধান সঠকারে পরবন্তী মন্ত্রমূহের সরলার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত 
কারলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই উপ্নিষদে কর্্মতাগ অথবা সন্াস অব- 
লশ্বনের আভাসমাত্রও উদ্দ ভয় মাহ । ঘথন ভারতে শাস্মবহিমুথ বৌদ্ধ 
ভিক্ষু ব্রতকে বৈদিক সন্ত্রাসে পরিণত করা প্রয়োজন হইয়াছিল, *খন বাধ্য 
হইয়া রূপ অর্থ করিতে হইয়'ছিল। কিন্তু উপনিষদ পতিপাদ্য জ্ঞান, অধ্যয়ন 
জ্ঞান নভে । উই প্রতাক্ষ্যান্থভৃত সরল ৭ সতাজ্ঞান; সুতরাং যতদুর সম্ভব 
উহ্হার সরলার্থ গ্রহণ করিন্ছে যত্বধান্‌ হওয়া আবশ্তাক। 

জগৎ যদি পরমাখা। বা পরমেশ্বরের স্বরূপই দশন হয়, ভবে পরিতাগ করি- 
বার প্রয়োজন কি? পরিত্যাগ স্রিতে হইলেই বুঝিতে হবে, সে স্থলে "ঈশা- 
বাং” জ্ঞানের সাধন হয় নাচ, তখনও ৪গত্াক জগদ্রাপই দূশন হইতেছে 
আর যিনি বিষয়মাত্রকেই আত্মদ্বরূপ দর্শনে অভাস্ত হইয্াছেন, তিনি যা 
দেখিবেন, তাভাঙ্ত তাহার আগ্রার মান্‌ শ্বরূপটীহ ফুটিয়া উঠবে । যেখপ 
ক্ষুদ্রায়তন প্রতিচিন (ফটোগাফ ) দশনে ৩ৎলাক্ষত পুরুষের দেহাঁদ্দি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের যথাযথ সংশ্থানগুলি মনে পড়িয়া যায়, কিংবা ক্ষুপণ জলাশয়ে 
তীরস্থিত মহা মহীরুছের ক্ষুত্র প্রতিবি্ণ দর্শনে সেই বিশালকার় বুক্ষম্বরূপটাই 
মনে জাগে. সেইরূপ বিষয় যতই কেন ক্ষুপ্র হউক, যহই কেন পরিণামী হউক, 
তাহার নিকট যিনি “ঈশাবান্তমিদং সর্বং” এই জ্ঞানের সাধনা করিয়াছেন 
তাহার নিকট এ ক্ষুদ্র_ী পারণামী বিষয়টিই, এক মহান্‌ ধ্রুব সম্ভার বিকাশ 
করে; আর তিনি বিষয় ব'লয়া কিছু দেখিতে পান না। সর্বত্রই অথগ্ড 
চিন্ময় সব্তার বিকাশ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। অথনা বিষয়সমুকেই 
সেই চিন্ময়ের লীঙ্গা বিপাসরূপে দর্শন করিতে করিতে বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে 
বিচরণ করিয়া! আনন্দঘনের আনন্দ প্রবাহ উপভোগ করিয়া থাকেন । 
এইরূপে তীহ্থারা বিষয় পারত্যাগ করিয়া, বিষয় ভোগ করেন; বিষয়ের বিষ 
অংশটুকু মাত্র পরিত্যাগ করিবার জন্যই “তেন ত্যক্তেন” কথাটি বলা হুইক্পাছে 


আধাঢ় ও আাৰল ] উপনিষত-চর্চ! । ১০৫ 


এবং অমুঙগাংশ তভোঁগ করিবার জন্যই “ভূজীথা:* পদটা প্রয়োগ করিয়া, বিষয় 
ভোগের বিধান করিয়াছেন । বেদিক ভাষায় লিউ তব্যাদির প্রয়োগগুলি 
কর্ধের অবশ্ঠ কর্তব্যতা বুঝাইয়া! দেয়। যেরূপ “সন্ধ্যাং উপাসীত” স্থলে, 
সন্ধার অবষ্টকর্তব্যতা ও অকরণে বিধিলজ্বন্জন্ গ্রন্যবায় প্রাতিপন্ন ভয়, 
তুঙ্সীথাঃ পদটী সেই বিষয় ভোগের অবশ্ত কর্তবাতা ও অকরণে বিধিলজ্ঘন 
অন্য প্রতাবায়ভাগিত্বের সুচনা করিতেছে । হায় মুগ্ধ জীব? কেন বঞ্চিত 
হ₹ইতেছ, একবার চক্ষু উন্মীলন কর! একবার সরল প্রাণে সতাজ্ঞানে আর্ষ- 
বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরমাত্মাব শ্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় লীলাবিলাসের 
ফল অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের দিকে দৃষ্টিপাঠ কর, দেখিবে, সর্বন্তর একই 
আনন্দঘন মৃত্তি, বহু ভাবে বহুরূপে বহুদেশে বনুকালে নিত্য বিরাজিত। 
কোথা তাহার স্বরূপের ব্যাঘাত হয় নাই। 

যতদিন না তুমি এরূপ সত্যে এরূপ আর্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগৎ ভোগ 
করিতে পারিবে, ততদিন তুমি চক্ষু থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির এবং 
রমনা থাকিতেও ষুক | এরূপ জ্ঞানের অনুশীলন করিতে, কোন কল-কৌশলের 
প্রয়োজন হয় না, কোনও যৌগিক ক্রিয়া _যম নিয়মাদির আবশ্তুক হয় না। 
শুধু সরলভাবে গুরুবাক্যে খধিবাক্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখিয়া জগতের সর্বত্র 
একই এব সত্যদর্শনে অভ্যন্ত হইতে হয়। তাই পুর্বে বলিয়াছিলাম এই জ্ঞানই 
মুক্তিমন্দিরের প্রথম সোপান । সর্ধক্র এই সতোর প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই, 
বিষয়কে বিষয়মাত্র বলিয়া ন! বুঝিয়া, উহ্ছাকেই পরমাত্মগ্রূপ পর্শন কর্সিতে 
আরম্ভ করিলেই ক্রমে মহান্‌ স্বরূপে উপস্থিত হওয়া! যায়, জন্মজন্মাস্তয়ের বন্ধন 
ঘুচিয়া ষায় পুর্ণতার বিমল জ্যোতিতে প্রাণ উদ্ভাসিত হয় । চিরাদনের জন্য 
সক্কোচ বা ধাধ। কাটিয়। যায় । 

এ পধ্যস্ত এই মন্ত্রের যেব্ধপ অর্থ বুঝিতে পারা গেল, চতুর্থ পত্তীকে, উচ্তাই 
একটু বিশ্ষেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া, খধি বলিতেছেন-_*ম! গৃধঃ কস্ত শ্বিৎ ধনম্ 
কাহারও ধন আকাঙ্ষা কারও না। এই স্থানের অর্থ একটু রহম্তপৃণ। 
পৃর্ধণচাধ্যগণ প্রায় সকলেই উহার এরূপ অর্থ করিয়াছেন, ফেহ বা “মা গ্ৃধঃ” 
শবের, “কিছু আকাজ্ষা করিও না”, এইরূপ অর্থ কৰি শেষাংশের অর্থে 
আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যখন “পরমাত্মা ব্যতীত আর ফোন 
বন্ত নাই, তখন ধন আবার কাহার?” আবার বিশিষ্টাক্বৈতবাদিগণেয় মতে 


ইহার অর্থ অন্ত প্রকার, তাহার! বলেন--তিনি (বিষুঃ) যাহা দেন লাই তাহা 
৫ 


১০৬ পা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


ভোগ করিতে অভিলাষ করিও ন1 ইত্যাদ্দি। যাহা হউক, এই সকলগ্রকার 
ব্যাখ্যায়ই “কস্ত* শবের অর্থ “জনন্ড* অর্থাৎ কোনও লোকের | জন শবটা পূর্বে 
উক্ত নাই। সর্বনাম শব্খগুলি সর্বদাই পূর্বোল্লিথিত কোন বিশেষা পদের 
পরিবর্তে বাবস্ৃত হয় । পকন্তঠ* শবের অর্থ “জনন্ত" করিলে, বিশেষাটার 
অধ্যাহার করিতে হয়। যে সকল ভাষ্যকার “কন্ত)” শবের অর্থ “নিজের অথবা 
পরের” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাদের মতেও উক্ত দোষ অপরিহাধ্য । 
দ্বিতীয়তঃ ধন শব্দের এস্থলে টাকা কড়ি রূপ অর্থ করিলে, বাঁলকোচিত অর্থ 
করা হয়। কারণ এই উপানবদ্ূপ্রতিপাস্থ জ্ঞানের, এক কথায় এই উপনিষদ 
পাঠের অধিকারা নিণসপ্রসঙ্গে ভাষ্যকারগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন__ 
বাহার দেহ গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কার দ্বার! পুত হইয়াছে, যিনি সমগ্র বেদের 
কন্মকাণ্ড অধ্যয়ন করিয়াছেন, যি'ন পূত্রবান্‌, যিনি বথাশক্তি অগ্নিহোত্রাি 
ষজ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যিনি নিষ্পাপ, যিনি স্পৃহ্াশৃন্ট, যিনি যথারীতি যম 
নিয়মাদ্দির অনুষ্ঠান করেন, অতিথি পৃজা্দি দ্বারা ধাহার পঞ্চস্থনাজনিত প্রত্যবায় 
দূর হইয়াছে, এইরূপ মুমুক্ষু ও বিনীত ব্যক্তি এই উপনিষদ প্রতিপাদ্য জ্ঞানের 
অধিকারী । ভাল কথা-_-এইরূপ ব্যক্তিকে যদি বলা যায় যে কাহারও ধনে 
আকাক্ষা করিও না। এই উপদেশ কি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয় না? 
ধিনি নিম্পৃহ তাহাকে ধনাকাজ্ষা নিবারণ করা কি পিষ্টপেষণ নহে? যে ব্যক্তি 
উপনিবদ পাঠের অধিকারী তাহার পক্ষে ধনাকাজ্ষা নিষেধের উপদ্দেশে কি 
সার্থকতা আছে? ওন্দপ অর্থ করিতে গেলে পৃর্বাপর সামঞ্জন্তেরও অভাব ভয় । 
কিম্শব পুর্বোল্লিখিত জগৎ শব্দটারই অন্থুকর্ষণ করিয়াছে, স্থৃতরাং উহ্বার অর্থ 
এইন্ধপ করিলেই সর্ধথ! সঙ্গত হয়। 
কোন বিষয়েরই ধন ত্রশ্বর্ধ্য অর্থাৎ তত্তৎ বিষয়মাল্গত যে ক্ষুদ্রত্ব পরিণামিত্বাদি 
ব্যবহার কিংবা বিষয়মাজ্রের ব্বপ-রসার্দিরূপ এ্রশ্্ধ্য তাহা গ্রহণ করিবে না । এই 
ংশ ত্বার' পূর্বোক্ত “তেন ত্যক্তেন+” কথাটার অর্থ ই সম্যক্ভাঁবে বিশ্লেধিত হুইয়াছে। 
বিষগত প্রশ্বায অর্থাৎ বিষরত্ব আকাজ্ফা না করিজেই জগৎ অংশ পরিত্যক্ত 
হুইল। তবে প্রতিনিয়ত পরিশূন্ঠমান এই বিষয়সমূহকে কিরূপে ভোগ করিষে ? 
পরমাত্মপ্বর্ূপবিশেষ মনে করিদ্লাই জগৎ ভোগ করিতে হইবে। ঘিষয়কে সম্পূর্ণ- 
ভাবে ত্যাগ করিতে গেলে, ত্যাগ ত হয়ই না, বরং সঙ্গই করা হয় । কারণ ত্যাগ ও 
আসক্তির স্তার় সঙ্গবিশেষ, উভয়ই মুক্তির পরিপন্থি। ওরূপ অর্থ করিলে পরবর্তী 
মন্ত্রে কথিত “ন কর্্দ লিপ্যতে নরে” কথাটার সহিত সম্পর্ণ অসামঞ্জন্ত ছয় । 


আধাঢ ও শ্রাবণ ] উপনিষত-চর্চচ। | ১০৭ 


এইবার এই মন্ত্রগ্রতিপান্থ সাধনাআ্মক অবস্থার পর্যযালোচন! করা যাইতেছে । 
একটী কথায় বা সাধনার ভাষায় এই মন্্রপ্রতিপাস্ত বিষয়টাকে সত্য প্রতিষ্ঠা 
বলা হয়। উহ্বার বিশেষ প্রণালী গুরুবক্গম্য। তবে যতদূর প্রকাশ কর! 
যাইতে পারে তাহ! এস্কলে উল্লেখ কর! হইতেছে । যখনই ভগবদ্ধিষঞ্ধক ভাব 
মনে উদ্দিত হুইবে, তখন সম্মুথে যে পদার্থ ই থাকুক না কেন উহ্বাকেই সত্য 
বলিয়। ধারণ। করিতে হইবে। বৃক্ষ হউক, প্রস্তর হউক, জল হউক, ফুল 
হউক, ফল হউক বাহাই সম্বুখে পাইবে তাহাকেই সত্য বলিতে হইবে । এবং 
উহাঞ্ষে আত্মন্বরূপ জ্ঞান করিয়। জগতের কেন্ত্রুরূপে ধারণা করিতে হইবে। 
দিকৃসমূহ উহা হইতেই প্রস্থত, অনস্তকোটা বরহ্মাণ্ড উহা হইতেই উৎপন্ন, অনন্ত 
জ্যোতি এ কেন্দ্র হইতেই চতুর্দিকে পরিব্যাপু হইয়াছে, উহ্ভাই ঠৈতন্তস্থরূপ, 
আমি এই কেন্দ্রে উপস্থিত, অনন্তকোটী জীবন ধাহার জন্ত লালায়িত হইয়াছি, 
সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আজ আমার সম্মুথে এই ক্ষুদ্র বুক্ষটীব্ধপে জড়াকারে দণ্ডায়- 
মান )--এইবপ ধারণা করিতে করিতে সম্পূর্ণ মাত্মহারা হইতে অভ্যাস করিতে 
হইবে। এবং উহারই চরণে দীনভাবে শরণাপন্ন হইয়া মহৎস্বরূপ বিকাশের 
জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতে হইবে। জন্ম ও জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা 
সম্পাদনের এই শুভ মুহূর্ত উপস্থিত, এইরূপ জ্ঞানে তামার বলিয়া যাহা আছে, 
তাহা এই ঞ্ৰ সতোর শ্রাচরণে সমর্পণ করিতে হইবে । এইরূপ কিছুদিন অভ্যাস 
করিলে তুমি প্রতাক্ষ দেখিতে পাইবে, তোমার সমন্মুথে ন্বনির্্বল, শ্গিগ্ধ, আকাশ 
বিকসিত হইয়াছে, তখন প্রাণের সকল জ্বাল! দূর হইয়া যাইবে, সেই মুহুর্তে তৃমি 
অন্থভব করিবে, তোমার সর্ধবিধ সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে । এ সকল তত্ব 
উপনিষদৃরহস্তে বিশেষভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে । কিছুদিন এইক্সপ সাধনার 
অভ্যাস করিলে আর এই জগৎকে জড় বলিয়া অনুভূত হইবে না, ইহাকে মিথা 
বা ভ্রান্তি বলিতে পারিবে নাঁ। 

এইবার আর একটু খুলিয়া বলি। মনই জগং। এই বাহিরে যে জগৎ 
দেখিতেছ বাণ্তবিক উহা বাহিরে নহে। বহির্জগৎ হইতে আগত পরমপদের 
স্পনদনসমূহ তোমার ইন্্িয়-দ্বার দিয় প্রবেশপৃর্বক মনোময় ক্ষেত্রে সঞ্চিত সংস্কার- 
সমুহকে উদ্বদ্ধ করিতেছে । তাহাই তুমি দেখিতেছ ) তোমারই মনোমন় 
জগতের ছবি তুমি দেখিতেছ। এ সুদূরাবস্থিত হুর্যা, এ দুরত্ব, ব্যাপ্তি সকলই 
তোমার মন । (ক্রমশঃ) 


শ্রীশরচ্চন্ত্র বিদ্ভাতৃষণ। 





বন্দনা । 


বন্দি তব চরণ-অক্তি, দেবদেব হে! 

নীরদ নবীন পীত বসন 
অধরে মুরলী হে, 

মধুর মুরলা হৃদয় আকুলি 
বাজিয়া উঠিল হে, 

তোমার চরণ হেরিব বলিয়া 
এসেছি এখানে হে ॥ 

কোথায় অন্ত হে অনস্ত 
ভূুবনজন গায় 

চকিত শ্রুতি বিনত অতি 
সম্ত্রমে নমি পায় ॥ 

কোথায় সেরূপ মনোমোহ রূপ 
অতি অপরূপ ভাস বিশ্বে, 

ভান্ুকোটী চন্দ্র দীপকে 
তোমার মধুর হান্তে ॥ 

নিবিড় নীল নলিন নয়ন 
চমকে জ্যোৎন] গগনে 

ধঁষি যোগীন্দ অমরবৃন্দ 
লুস্তিত ওই চরণে ॥ 

কত না ছন্দে বন্দে নিয়ত 
শ্রুতি অনুরাগে, 

কত সপ্ত রাগ লুপ্ত বাক্‌ 
প্রেম-পিয়াসে জাগে ॥ 

স্থপ্তির মোহ সন্দেছ তমঃ 
নিমেষে যায় মুছি, 

অনাদি এক রাজরাজ 
জড়িত মহিমারাঁজি | 


জমাট ও আ্ীৰগ 1 হদয়রাজ | ১০৯ 


ভকত ভ্রমর যাচিছে তোমার 
চরণ'নলিন-সজ, 

দেহি চরণ দীনশরণ 
বুন্ধারকবন্বা ॥ 


হাদয়রাজ । 


জগৎ ভাল থাকে যদি 

আমার ভাগোয় পড়,ক বাজ, 
তুমি আমার আছ যদি 

অন্ত ভালোয় নাহি কাজ । 
হাদয়সথা তুমি আমার 

তোমায় যর্দি নাহি ভুলি, 
কিদের কষ্ট কিসেব ব্যথ! 

শোকে রোগে জ্বলাজ্ল | 

হাদয়দথা তুমি আমার 

তোমায় যদি বাসি ভাল, 
নাই ব! ভালবান্থুক কহ 

তাতে মোর কি এলো! গেল ! 
তোমায় ভালবাস্থক সবে 

আমায় নাই ব! বাস্থুক কেহ, 
আমি তো৷ গো পাচ্ছি সদা 

তোমার প্রীতি তোমার মেহ। 
হুঃখ আস্থক মুত্যু মান্ুক 

যা হবার তা হক না সবই, 
তুমি আমার পাণের আরাম 

প্রাশের মাঝে দ্বেগে আছই | 
হঃখ যাহা পেতে হবে 

তা”তে আমি ডরাই প্লাকে।, 


১১০ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ৯৩২৪ 


দীনের সথা দীনকে যদি 

একটু তোমার মনে রাথ। 
কত দিনে কত জ্বালা 

এই বূপেতে জুড়িয়ে যাব, 
তোমার প্রাণে গ্রাণটি রেখে 

প্রাণের ভাবনা মিটে যাবে। 
এ সংসাবে পাগল যারা 

পাগল আমায় বলে বলুক, 
তাদের মুখে দেশ বিদেশে 

যতই আমার কুনান রটুক; 
তুমি আমায় বাস ভাল 

ইতেই চিত্ত মেতে আছে, 
আর আমি তে! ডরাই নাকে 

অথ্যাতি তে হয়েই গ্যাছে। 
জগৎ জুড়ে কুনাম রটুক 

তাতে আমার নাইকো লাজ, 
তুমি যে মোর প্রাণের বধু 

হদয়রাজ্যের মহারাজ ॥ 





আর্্যললনা-অনপসয়া। 
পতিসঙ্গিনী--সাধনতৎপরা | 


(১) 
শভবর্ষব্যাপী দাক্ুণ অনাবৃষ্ট প্রভাবে কামদ কানন প্রায় উৎদন হ্টয়াছে। 
গগনম গুল'জলকণাবিহীন, অতি শুষ্ক বায়ু কেবল অনল বর্ষণ করিতেছে, নিলে 
ধরণীবক্ষে কূপতরাগার্দি খাতের মতি নিয় পর্যাস্ত ধরণীর মর্দাস্থল কঠিন, উর, 
শুক । ভৃণলতাগুল্সা্দিবি্ীন দগ্ধপ্রায় বন্থন্ধরাবক্ষে শু্ষত্বক, শীর্ণ-পত্র, ছায়া" 
বিরহিত, বঙ্কালসার বনপ্পতিকুল দণ্ডায়মান রহিয়! অতীত সুখের হুঃখময় কাহিনী 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] আধ্যললনা-_-অনসুয়। | ১১১ 


সি 


কীর্তন করিতেছে । গতাস্ুু ও পলাফ়িতাঁবশেষ পণুকুল, শুষ্ক পাংশুময় ধরণীপৃষ্ঠে 
বক্ষ ও বদন ধর্ষণ করিতে করিতে পিপাপায় দীর্ণ ধক্ষে উচ্চৈঃম্বরে চিৎকার করও 
জীবন বিসর্জন কৰিতোছ । পক্ষিগণ প্রায় গতাস্থ হইয়াছে, কর্দাচিৎ কোথাও 
দুই একটা পাখীর মরণনিনাদ উত্ত” বাধুমগডল কম্পিত করিয়া ছিন্নতন্ত্রী বীণার 
পণ বস্কীরের মত কোথায় মিশিয়া যাইতেছে । রাশি রাশি প্রাণী ও মানবের 
শুষ্ক শবস্তপে শিশিরসম্পাতহীন। নৈশ ধরণীর উত্তপ্ত খদয়ে হতাশের নীরব 
মন্স্তদ হাছাকার বিরাজ করিতেছে । সমাধিপরায়ণ খধষিকুল ব্াাকুল হইয়া 
উঠিম্াছেন ;__অকালে মহা প্রলয়ের সুচনা দর্শন করিয়া সকলেই শঙ্কিত । 
পল্মযোনির মানসপুত্র খধিশ্রে্ঠ অতি স্বীয় পত্বী সাধ্বী তপশ্চারিণী দস়্াবত্তী 
অনন্যার সহিত এই কাননে তপন্তানিরত ছিলেন। প্রাণিগণের ঈদুশ নিদারুণ 
ক্লেশ দর্শনে তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল । তাহার পাধবী পত্বী অন্হ্য়! পতির 
পদপ্রান্তে উপবেসনপুর্ঘক বিণীতভাবে কহিলেন“ প্রভো। স্বামিন্, আমি 
শুনিয়াছি মহায্মাগণের তপঃ প্রভাবে জীবের সর্ববিধ ক্লেশ দূরীভূত হইতে পারে । 
অধুনা! এই শতবাধিকী দারুণ অনাবৃষ্টি প্রভাবে এই দাক্ষিণাত্য প্রদ্দেশ অতিশয় 
কিট ) বিশেষতঃ এই সর্বশস্তলম্পদ্শীলিনী কামদ বনভূঁম একেবারে উৎসঙ্গ 
প্রায় হইয়াছে; জীবকুলের হুঃখদর্শনে প্রাণ অনহনীয় হইয়া টঠিয়াছে। নাথ। 
বহার কি কোন প্রতীকার হইবে না?” মহাত্মা আন্ত সভীর মম্্রবেদনা বুঝিতে 
পারিম্বা কহিলেন, “দেবি, নি বিশ্বের গ্রলয়কাঁরিনী সেই ইচ্ছামযী জগদস্বার 
ইচ্ছাবশেই এই বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে; তাহার বিশ্বে তিনিই সকল সুখ-ছুঃখাদি 
বিধান কারিতেছেন। সতি, জগতের যাবতীয় স্ত্রী ধাহার মৃত্তি সেই সতী 
জননীর হৃদয়স্পঙ্দন তোমার মন্রম্পর্শ করিয়া যে আকুলতা উদ্বেলিত করিয়ীছে-_ 
মহামায়ার মাসানাটকের ঈদৃশ অভিনয় ব্যাপারে আত্মসমর্পণ করিয়া! তোমার মত 
কত ক্ষুদ্র জীবকণ। কতাথ হহয়। ষায়। দেবী জগদন্বার যাহা ইচ্ছ। অবশ্তই 
তাহা সাধিত হইবে |” এই বলয়া খাষ বারত্রয় প্রাণায়াম প্রভাবে শ্রী 
আত্মূত (তগ্কে স্থল সু্ম ও কারুণাতীত শুদ্ধমতে বিলীন করত অসম্প্জ্ঞাত 
সমাধিতে সমালীন হইলেন । প্রাণিগণের ছঃখ দর্শনে তাহার হৃদয়ে যে ব্যথার 
উদ্ভব হইয়াছিল উহা পরিশ্রুত হইয়া! কাতর' প্রার্থন। বা আশিন্বপে বিশ্বাস্থ। 
বিশ্বেখরের আত্মবোধে সমাবিষ্ট হইল । যেই বিশ্বাত্মা। ভগবানে উৎস্থষ্ট হইয়া 
সামান্ত পিপীণিকার এ অপর্ধ্যাপ্ত শাবশরকপ1 সহজ সহস্র মানবের নিদারুণ ক্ষুধা 
বিনাণের. সামর্থ্য লাভ করে, ধাহার কণ্ঠসংষোগে অরাতিনিক্ষিপ্র বিশ্বধবংসি 


১১২ পন্থা | [ নবপর্ধযায়, ১৩২৪ 


ঝন্ধাস্ত্রে বৈজ্ঞয়স্তির শোতা ধারণ করে, হঙ্গাহল বাহার কঠাবলশ্বনে অমতে 
পর্যবসিত হয়__স্তাহার নিকট তক্তের কাতর প্রার্থশার যে কি অচিন্ত্য মধুময় 
পরিণতি তাঁহা! কে বলিতে পাবে ? 

মহর্ষি অত্রি সমাধস্ক হইলে তদীয় বহিমুখখ শিষ্যগণ তাহার সাহচর্য 
পরিত্যাগ করত অন্নাভাবে কাতরতা নিবন্ধন স্থাণান্তরে প্রস্থান করিল । পতি" 
পরায়ণা সাধবী অনস্য়া তখন 'একাকিনী আনন্দোৎফুল্পহাদয়ে পতির (সব 
করিতে লাগিলেন। সতী অনন্যা পতির পঞ্চভৃতাত্মক স্কুল দেহে বিশ্বেশ্বরের সুজ 
রূপ কান্তি নিরীক্ষণ করিয়া পসর্ববিধ বাহা ও মানসোপচারে তভাভারই অর্চনা 
করিতে লাগিলেন । তিনি দেখিতে পাইলেন তাহার পাঁতদেহেই ভগবান্‌ 
পঞ্চানন অবশ্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব দিকে সদ্যোজাত মুখ, পশ্চিমে 
বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎপুরুষ, ও উর্ধে ঈশান বিদ্যমান রহিম্বাছেন। 
প্রণয়পুলক গদগদহৃদয়া অনশুয়া সদ্যোজাত বদনে “নমঃ শিবায় নমঃ” মন্ত্রে 
সর্রবোপচার নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাদা, অর্ধ্য, আচমনীর, 
নৈবেদ্যা্দি স্বমীর পরিতুষ্টির নিমিত্ত আবশ্াকীয় উপচাররাশি শিবে সমর্পণ- 
পূর্বক পতি দেবার তৃপ্তি বিধান করিলেন। তাহার পতিদেবত! সমাধিন্তে 
অক্ষু্রভাবে নিরুদ্ধ থাকিয়াও তদ্দত্ত ঈপচাররাশি দ্বারা তৃপ্ত হইতেছেন দেখিয়া 
তিনিও পরিতৃপ্ত হইলেন। পতিদেবতার তৃপ্রিনিবন্ধন তাহার ক্ষুৎপিপাসাদি 
বাহা বৃত্তিসমূৃহ নিরুদ্ধ হইয়া জদয়ে এক প্রশান্ত তৃপ্তির আবির্ভাব হইল। 
ঠাহার বাহির ও অন্তর ক্রমশঃ একতানধন্ধ হইয়। ভাসিতে কাগিল। ছিনি 
দেখিতে পাইলেন তাঁহার বাতির যাহা সর্ধ রাপে বিতম্বত রিয়াছে তাহা 
তাহাপ্দই পতিদেৰতা, তাহাই শিবের সর্বকূপ ! শিৰরূপে পতিকে হদদ্গে ও 
স্বরূপে শিৰকে বাঠিরে দেখিতে পাইয়া আনন্দগর্গদকগে অননুন্না পতিপদে 
প্রণাম করিলেন ও “সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ” বলিয়া নিডের স্থল দে£ভাবকে 
গন্ধপুষ্পরূপে পতিদেরতারূপী সর্কেশ্বরের চরণে টত্সর্গ করিলেন; ও সঙ্গে সঙ্গে 
তাহা পূর্বভাব চ্যুত হ্ইঙ্জা গেল, _ত্বাঞার আমি আর স্থুলদেহে অঙ্গীকৃত 
রছিল না, তিমি স্থূল দেহ বিস্বৃত কইলেন | 

'নন্তর ভূতপতি ভবেশের ঈশান তাবে দৃষ্টি পতিত হইলে তিনি দেখিতে 
পাইলেম--জীবৰে যাহা রস-_নিজে যাহ! বাসনা-বিশ্বে যাহা জঙ্কা বা অপ তত্বরূপে 
বিতন্বত তাহ তাহারই পতিদ্দেবতা তাহাই শখের 'ভবজপ”। আ্রিজের বাসনা 
কাঞ্গনমাদির একাজ পরম সাধন পতিদেবভাকে ভবরূপে জল সুর্িতে নিদীক্ষণ 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] আর্্যললন।--অনসুয়া । ১১৩ 


করত তাহাতে “ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ বলিয়া! আত্মসমর্পণ করিলেন ও নিজের 
বাসন! কামনাদির অতীত ও পতির রসময় মুদ্তিতে সঙ্কলিত হইয়! বাসনারূপ 
চন্দন্চচ্চিত প্রীতিকুস্থমকলিকা “'ভবাযর় জলমুর্তয়ে নমঃ* বলিয়া! পতিপদ্গে 
সমর্পণ করিজেন। 

সতী অনস্থয়। এই প্রকারে বাসনার অতীত হইলে, তিনি পরাভিমুখিনী 
*ইফ্)] পরমপাবন বিশ্বপতির বৈশ্বানর মুন্তি প্রত্যক্ষ করিতে পাইলেন ও 
দেখিলেন ষে পতিদেবতা তাহার স্বারধিষ্ঠানে সর্ববিধ সুখদাতা অগ্নিরূপে 
( জঠরাগ্রিষপেও ) বিশ্বেষাং নরাণাং স্ুথাদেরানয়নকর্তা বা নিয়স্তরূপে 
উত্তরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। দেহ ও বাসনাহীত উত্তরভাগেই বিশ্বনাথের 
বৈশ্বানররূপে তন্ময়ত্ব লাভ করত দেবী অনস্য়। নিজের সুখাদির নিম্স্তা পতি- 
দেবতার পদে “কিদ্রায় অগ্রিমর্তীয়ে নমঃ” বণিয়া স্থখছুঃখাদি দ্বন্দ বিসর্জনপূর্ববক 
তাভার প্রীতি পবাহে আত্মপমপ্গণ করিয়' দেখিতে পাইলেন--তিনি কি এক 
অভিনব প্রবাঁহ কোথায় কোন্‌ উদ্ধে নীত হইতেছেন। তখন তিনি এই 
উৎগ্রাহিণী প্রবাহকে পরম গুরু পঠিদেবত। রূপে চিনিতে পারিয়া! “উগ্রীয় বাু- 
মর্তয়ে নম?” মন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তবের, পতির সহিত শিবের ও বিশ্বের 
সহিত নিজের অভিন্নতান্নুভব করত অপরা প্রকৃতির লীলাভূমি বিশ্বক্ষেত্রে 
পরা বিদ্যার অপর! লীলানিচয্জের মহিমময় বিলাপ দর্শন করিতে করিতে 
পতিদেবতাকে পরদেবতা বোধে আলিঙ্গন করিতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন-_- 
তিনিই ভূমাঃ তিনি সকলের অবকাশ, অবশেষমূুত আকাশরূপে বিশ্বে, আত্মা 
রূপে প্রতিহদয়ে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন তাহার আমিটী আর 
কেহই নহে, উহা পতি দেবতারই ছায়া! মাত্র! গুরুরূপী দয়ার আধার পতি- 
দেবতা “আমি'কেই বক্ষে ধারণ করিবার নিমিত্ত কাল-কা'লিন্দীর কুলে পণুপালন- 
ব্পদেশে নিবিড় কাননে প্রবেশ করত মোহন বীশরী রবে 'আমিকে আছঙ্বান 
করিতেছেন। সেই মোহন বংশীধবনি যাহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছে সে 
আর কি করিয়া গৃহে থাকিবে । বালির আলি বাধিয়া,_-কুল, শীল, লাজ, 
মানের বন্ধনে কি সে আর গৃহে বসিয়া থাকিতে পারে? অন্ুসথয়াও “পণুপতে 
যজমানমূর্তয়ে নমঃ” বলিয়া তাহার অভিসারিণী হইলেন, তাহার আর দিগ.বিদিগ, 
জন নাই! জ্ঞানহীনা, পরপদারুষ্টচিত্তা দেবী তখন পূর্ণ জ্ঞানানন্দময় পতি- 
দেবতার শরণাগত হুইয়! তাহাতেই চরম ও পরম শাস্তিলাভ করিলেন; তখন 
তাহাকেই একমাত্র আনন্দকন্দ, চিত্বের পরম বিশ্রাম, মৃত্যুর পরপার, ইহ. 


১১৪ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


পরকালের সর্বস্ব, সারভত জানিয়া “মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ” বলিয়া আত্ম- 
সমর্পণ করত তাহাতে তন্ময় হইলেন। তখন অনন্যা দেখিতে পাইলেন-_. 
তিনি আর তিন নাই, তিনি এবং পতিদেবতা এক হইয়া গিয়াছেন; তিনি 
রশ্মিপতি দেবতা সুগ্য,-তিনি গন্ধপতি দেবত। পঞ্প,-তিনি দ্েছপতি আত্ম! । 
তথন স্থমাস্বরূ" পতিদেবতার মন্ুরূপতা প্রাপ্ত হইয়! অনসুয়। ত্বাহাকেই 
প্বসো! টব সঃ, রদময়বিগ্রঠ বুঝিতে পারিয়া “ঈী শানার সুর্যামূর্তীয়ে” বোধে তাহাতে 
মিশিয়া গেলেন ; আম্মাতে মাস্বা প্রবিষ্ট হইয়।- সমুদ্রে সরিৎ মিলিত হইয়'__ 
সকল বাহ বি'ক্ষাতবিরঠিত অনশ্য়া আত্মধ্াানে আত্মনূপে নিমগ্র রহিলেন। 
বিশ্ব বাহা,পতি 9 নিজে এক হইয়া এক পৃর্ণতম, ঘনতম, আননামাত্র বিরাজিত 
রুৃহিল। যে আনন্দে বাহা নাই অভ্যন্তর নাই--যেই আননে বিশ্ব ত্রহ্গাওড 
সমস্ত একতানবন্ধ, সেই আনন্দশ্বরূপে সর্বদেবতা নিমজ্জিত পিতৃগণ অভিন্নাত, 
ও তর্পিত, দিকৃকল পবিপ্ত। 

তখন সেচ আনন্দকন্দ জ্ঞানপ্রবাহ বিমলা আদিগঙ্গারূপে মূর্তিমতী হইয়া 
আত্মগণা অনস্থয়া “দবীর সমীপবর্তিনী হইয়া প্রকাহ্য মানবস্ববে কহিলেন-__ 
“দেবি, সাধিব, পতিব সহিত বাক্ত বিশ্বে ফিরিয়া আইস, জীবকুলের তৃষ্ণাকুলকণ্ঠে 
শান্তিময় সলল সিঞ্চন কর বল দেবি, আম তোমার কি আজ্ঞা পালন 
করিব?” অনসথরা তথন ধীব মধুর কণ্ঠে কহিলেন-_পপেবি, তুমি কে? তুমি 
কোথা হইতে আসিয়াছ ?” 

গঙ্গা কহিলেন, “দেবি, আমি গঙ্গা; আমি তোয়াব হৃদয়ে শুদ্ধ আত্ম 
বোধনূপে বাস কবি, শ্লীভগবানের পাদপদ্মে আমার জন্ম; শ্রীশগ্কর আমার 
প্রতি কপাপরবশ হইয়া আমাকে মন্তকে ধারণ করিয়াছেন। গুচিন্মিতে, আমি 
তোমাদিগের আশ্চর্য শপসা। দর্শনে অতান্ত পীতা হইয়া এস্কানে আগমন 
করিয়াছি । বল সতি, তোমার কোন্‌ অভীষ্ট সম্পাদন করিদ্না। মামার আগমনের 
সাফল্য বিধান করিব” 

অনস্থয়! । দেবি, পতির ইচ্ছা বাতীত আমার কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছ! নাই। 
তিনি এক্ষণে সমাধিস্থ । আমার কোনও অভীষ্টপিদ্ধিই য্দি আপনার একান্ত 
অভিপ্রেত হইয়া! থাকে, তবে তনয়ার প্রতি অন্ুগ্রভপূর্বধক কিয়ংকাল অবস্থান 
করুন ;--খমার পরম দেখত! জাগরিত হইয়া যে ইচ্ছা প্রকাশ করেন আপনাকে 
তাত! পালন করিতে হইবে। এই বলিয়া অনন্য পুনর্ধার পতিসেবায় 
অভিনিবিষ্টা হইলেন । 
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দীর্ঘকাল পরে ব্রঙ্গবিত্তম খধিপ্রপান অত্র সমাধিভাঙ্গে জাগরিত হইয়া 
অনস্ুয়ার নিকট পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। মাধবী অনসুদ্জা কমগুলু গ্রহণ- 
পূর্র্বক কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । গঙ্গাদেবী তাঁভার নিকট প্রকটিত হইয়! 
কহিলেন “দেবি, এক্ষণে তোমার পতি জাগরিত হইন্নাছেন, এখন বল তোমার 
কোন্‌ অভীষ্ট সাধন করিব?” অনস্ুয়া কভিলেন “নাবায়ণি, আমার স্বামী 
পিপাসার্ত হইয়াছেন, আপনি অন্তগ্রতপুর্বক জল প্রদান করুন ।” গঙ্গাদেৰী 
কহিলেন, “তুমি ভূমধো একটা গর্ভ খন কব, আমি জলরূপে তাহার মধ্যে 
প্রবিষ্ট হই |” তাঁহার বাঁকা শ্রবণ করিয়! অননুয়া অতিসত্বর একটা গর্ত খনন 
করিলে, গঙ্গাদেবী তন্মধো প্রবেশ করিয়। জলময়ী হইলেন । সেই স্বচ্ছ অনাবিল 
পানীর দর্শনে অনস্থযা পরম প্রীতি লাভ করিয়া অণ্তশয় আনন্দসভ কারে 
কমগুলুপূর্ণ বাঁরি গ্রহণপৃর্ব্বক পতি ও সর্বপাণীর সুখের ন্ত কহিলেন “দেবি, 
যদি আপনি প্রদন্না হইয়! থাকেন এবং আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে 
আমার স্বামীর আগমন পর্য্যন্ত এস্বানে অবস্থান করুন 1” 

গঙ্গাদেবী কহিলেন “সাধিব, কমি আমাব স্বরূপ ও স্বভাব অবগত আছ। 
ৰিপাতার বিধানানসারে কোনও প্ররুটু তপঃফলাবলম্বন বাতিরেকে কোথাও 
অবস্থান আমার সাধাক়ত্ত নঙে। তুমি যদি "তামার একমাসকাল তপস্তার 
ফল দাঁন কব তা হইলে আমি এ স্থানে অবস্থান কবিতে পারি 1” অনস্থয়া 
কহিলেন “দেবি, একমাত্র পতিসেবা বাতিরেকে অন্য কোনও ব্রত বা তপশ্তার 
বিষয় আমি অবগত নহি, বিশেষতঃ কোনও ফলাভিসন্ধিনী হইয়া ৭ আমি পতি- 
পেৰা কবি না । পতিব সেবাই আমার স্বভাব ও একমাত্র আভিলধিত। তবে 
যদি ইহাতে আমার কোনও ফলোদয় হইয়া! থাকে তবে আপনি তাহ! অবলম্বন 
করিয়া! অবস্থান করুন 

দেবী সুরেশ্বরী ঝনস্য়ার ঈদৃশ অইকতব পাতিব্রতা দর্শনে সমধিক 
আনন্দান্টতব করত তাহার তপঃফলে পরিতুষ্টা হইয়া তথায় অবস্থিত হইলেন। 

দেবী অনসুয়া সকল দেহ্ধানীর ছল অমুতন্বরূপ গঙ্গা আনয়ন করত 
স্বামীর অগ্রে সমর্পণ করিলেন ও অবনত বদনে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। 
খধিগ্রবর বথাবিধি আচমন করিয়া দেই পুণাময় মলিলে দেহাস্তরবর্তী বৈশ্বা- 
মরের তৃপ্রিবিধানার্থ সেই জল পান করত পরমানন্দ লাভ করিলেন। সেই 
জলপানে অসামান্ঠ স্থখলাভ গ্রধুক্ত বিশ্ময়াবিষ্টচিত্রে ভাবিতে লাগিলেন, অহে! । 
নিত্য ষেজলপান করি এত সেজল নয়! এই জলপানে চিত্তক্ষেত্র ব্রহ্মানন্দ- 
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প্রবাছে পুলকিত হুইতেছে। চতু্দিকে নিরীক্ষণ করত বৃক্ষা্দি শুফতর, দিক্‌ 
সকল রুগ্ষতর অবলোকনপৃর্ব্ক পত্ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “পরিয়ে, 
বর্ষণ তো হয় নাই!” অননুয়! উত্তর করিলেন, “ন! নাথ; বর্ষণ হয় নাই 1” 
খাষি পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তুমি কোথ! হইতে জল আনয়ন 
করিলে ? অনসুয়া কহিলেন, “প্রভো। আপনি জল আনিতে আদেশ করিলে 
আমি কমগ্ডলু গ্রহণ করত জল আনিতে বহির্মন করিলাম) তখন অনাবুষ্টির 
কথ! আদৌ আমার স্মৃতিপথে উদ্দিত হয় নাই। আশ্রমোপকণ্ঠে কিয়দ্দর 
অগ্রসর হইলে গঙ্গাদেবী মুন্তিষতী হইয়া! আমার সমীপবন্তিনী হইলেন ও অভীষ্ট 
বর প্রার্থনা করিতে কঠিলেন। ইতিপুর্ে আপনি যখন সমাধিমগ্জ ছিলেন 
তথন আমার বোধ হয় ইহাকে আমি প্রতাক্ষ কবিস্নাছিলাম ও ইনি বরদানেচ্ছা 
প্রকাশ করিলে আপনার অন্ুজ্ঞনুনারে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিব বলিয়াছিলাম । 
অন্য আমার প্রার্থনান্ুসারে তিনি আমার থখর্নত একটা খাতে পবেশ করিয়। 
জলমম্নীরূপে অবস্থিত হইয়াছেন আমি সেই জলগ্রহণ করিয়াছি ।” 

অত্রি কহিলেন, «দেবি, মহাঁঘোগীদ্র যা ঘাধ্যারত নহে, দেখতাদেরও যাহ! 
অসাধ্য, সেই বিশ্তদ্ধজ্ঞান প্রবাহিনী হ।হরিপদতরঙ্গিণীর সুধাময় জল কি প্রকারে 
ভূতলে অবস্থিত হইল তাহ। জাঁনিবাপ নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতঙ্কল 
জন্মিতেছে। সতি, তুমি কি আমাস গঙ্গাদেবীকে দর্শন করা'ইতে পারিবে ?* 

অনম্য়া কহিলেন, “স্বামিন্, আপনার ইচ্ছা হইলে আমার সহিত আগমন 
করুন। দেবী অনতিদুরে এই আশ্রমোণকঠেই অবস্থিত] আছেন 

অত্রি। কি বললে! এই আশ্রমোকেই অবস্থিতা আছেন ? এমন কাহার 
কি পুণ্যফল অবলম্বনে তিনি এ স্থলে অবস্থিতা হইলেন ? 

অননুয়া | নাথ, মামি কোনও ব্রতবা তগস্তা বা তাহার ফলাদির বিষয় অব- 
গত নহি । আমার মস্থুরোধক্রমে দেবী আমার একমান কাল তপন্তানুষ্ঠানের ফলা ব- 
লম্বনে এখানে থাকিতে পারেন বলিলে, আমি তাহাকে বলিলাম, আমার কোন 
তপন্তা বা ব্রত আচরণের কথ! বা তদগ্জিত ফলের বিষয় আমি অবগত নহি। 
পরিণর-দিবসাবধি আমি ষথাজ্ঞানে স্বামীর প্রির় সাধনে ত্ববতী আছি। শ্বামিসেবাই 
আমার সকল ব্রত, অনুষ্ঠান বা তপন্তা-_যাহা বলিতে হয় বলুন--আমি কোনও 
ফলাভিসন্ধানেও স্বামিসেবা করি না। যদি আমার কোনও তপন্তা বা তপন্তার 
ফল আপনার বিদিত থাকে তাহা হহলে আপনি তাহ! অবলম্বনে এ স্থানে অবস্থিত 
থাকিতে পারেন। দেখিলাম গঙ্গাদেবী সেই গর্তমধ্যেই অবস্থিত আছেন । 
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উভয়ে এই প্রকার কথাবার্তার সেই জলাশয়লমীপে উপনীত হইলেন; 
এবং খাতপরিপৃর্ণ মনোরম জল দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করত বারম্বার নানা- 
বিধ স্থললিত স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ও নেই ছুলভি গাঙজাসলিলে স্নান 
ও মার্জনাদি করিয়া উভয়ে নিত্যকন্ম্াদি সম্পাদন করিলেন। তাহাদিগের 
নিত্যকম্মাদদি সমাপ্ত হইলে গঙ্গাদেবী আবিভূতি হইয়া কহিলেন “দেবি, এক্ষণে ' 
স্বস্থানে গমন করি) আমায় ন্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুমতি কর।” মন্দাকিনীর 
বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া খষদম্পতি তাহার বহু স্ততিবাদপূর্ধক বিনয়বচনে 
কহিলেন, “হে সরিছরে, আমাদিগের প্রতি প্রসগ্না হইয়া আপনি এই তপোবনে 
অবস্থান করুন।, তাহাদের বাক্য শ্রবণে গঙ্গং কহিলেন, “বৎসে অনস্থযয়ে, 
তুমি যে অদ্ভুত বি্তা প্রভাবে স্বামিবূণে শঙ্করের আরাধনা করিয়া ধূর্জটীর কৃপা 
লাভের অরধিকারিণী হইরাছ তাহা ভূলোকে কাহারো বিদিত না থাকিলেও 
তগবান্‌ শশাঙ্কশেখর, দেবতা ও পিতৃগণ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন আছেন। 
তোমাদের দম্পতির আত্মা অভিন্ন হইয়া পরমপুরুষ ভগবানে পর্্যবস্থিত 
হইয়াছে; অতএব হে শুচিম্মিতে বরাননে, তোমার বৎসরেক শঙ্কারারাধনা ও 
শ্বামিসেবার ফল দান করিল লোকোপকারের নিমিত্ত আমি তপোবনে 
অবস্থান করিতে পারি। পতিব্রতে, তুমি তোমার নিজ মাহায্ম্য স্থবিদ্িত নহ। 
অপিচ তাহ! অবিদ্িত থাকাই আদশ পতিব্রতার শোভন ভূষণ। দেবি, আমি 
তোমার শুভদ দর্শন লাভের নিমিত্ত এই তপোবনবানের অভিলাষ করি। 
পতিত্রতা দর্শনে যে অমিত আনন্দ সঞ্চার হয়, ব্রিভূবনে আর কিছুতেই তাহার 
তুলন! হয় না । যেহেতু সতীর হৃদয়বু্সমুদয় নিরস্তর বিশ্বনিয়ন্ত্রী জগন্মাতার 
সহিত অভেদ। তাহার মঙ্গলময়ী চিত্তবৃত্তি দ্বারা তিনি নিয়ত জগতের কল্যাণ 
সাধন করিতেছেন। সেই তীর্থভূতা শুচি দতীগণের দর্শনে তীর্থগণেরও পবিত্রতা 
সম্পাদিত হইয়া থাকে | সেই পুণ্যদশনের লালসা ও লোকোপকারজনিত 
স্থথাভিলাষে আকৃষ্ট হইয়া তপোবনসেবায় আগ্রন্থান্বিত :হইতেছি। অপিচ 
কোনও নুকন্মফলাবলম্বন ব্যতিরেকে কোথাও স্থির হইয়া থাক বিধিবিহ্িত 
নহে বলিয়াই আমি তাহাতে অশক্ত;) হ্ৃতরাং দেবি তোমার তপঃফল প্রভাবে 
আমাকে আশ্রয় দান কর।” 

অনহ্য়! কহিলেন, “মাতঃ, আমার তাদৃশ তপ বা ব্রতফলের সংবাদ আবগত 
নহি । যদি আপনার জ্ঞাতসারে আমার কোনও তপন্তা বা ব্রতফল থাকে আপনি 
তদদবলঘ্ধনে শোকোপকারের নিমিত্ত এই তপোঁবনে অবস্থিত হউন |” 
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তাহার বাক্যাবসান হইলে সদাশিব শঙ্কর পাথিব রূপে আবিভূ্তি হইয়া 
কহিলেন, পপ্দেবি, আমি তোমাব পতিসেবারূপ ব্রতে পরম পরিতোষ লাভ 
করিয়া । বসে, তোমার যাহ) অভিরুচি সেই বর প্রার্থনা কর।৮ 

দেবাদিদেবেব অচিস্তারূপ দশনে পুলকরোমাঞ্চিতা অনশ্য়! বারংবার পতির 
“বদন দর্শন কবিতে লাগিলেন, পতিদেহের সহিত শিব্নু অভেদান্ুতব করত 
বারংবার প্রণতি করিতে লাগিলেন । মহষি অত্রি পতিরতা! পত্রীর চিত্তভাব 
বুঝিতে পারিয়া দেবাদিদেবকে সম্বোধন কবিয়৷ কহিলেন, “প্রভো, সর্ধাস্তর্যামিন্! 
আমাদিগের প্রার্থনা আপনার অবিদিত নাই । তথাপি আপনি প্রসম হইয়া ষে 
বরদাপে অভিলাষ করিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করাও মাদৃশ বাক্তিগণেব 
অবশ্তক্্তব্য । অপিচ আআ নাকে স্বজপে সাক্ষাৎ দশন করাই জীবের পরম 
সাধন , তদতিবিস্ত জীবের আর কিছু প্রীর্থনীয় থাকিতে পারে না। আপনি ও 
গঙলাদেবী পদন্ন হইয়া লোকহৃতার্থে এই কামদূ বনে বান ককৃন ইহাই আমা- 
দিগের প্রার্থনা । হে শঙ্তব, সর্ব প্রকার কাম-ভোগের মধ্যে থাকিয়াও জীবগণ 
যাহাতে আপনার আনন্দময় শ্বরূাঃপর অনুভূতি লাভ করিত পারে, বামনা 
বিক্ষুকধ জীবকুল আপনার শ্রানন্দময় সঙ্গচযুত না হয়, হে দেব, আমাদের 
প্রতি কুপা করিয়া" আপনি তাশাব বিধান ককন 1 

খধিবাক্য স্বীকার কবিয়। দেবাদিদেব “সই বনে জাঙ্গবীরু সহি অবস্থান 
করিতে লাগিলেন। সপ্সাম্থব কামদ কাননে যি'ন অত্র ভাবে সমাসক্ত হইয়! 
আনন্দ-কন্দ পবাদদেবের দর্শন করিতে হচ্ছা করেন, তিনিই দর্ব কামোপ 
ভোগের মণধাও “অটহব বমতে হর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া অতীশ্বরের দর্শনে 
রুতার্থ হয়া গাকেন। তিনিযেমন অননুয়া কক্ণক আরাধিত হইয়া দক্ষিণা- 
পৃথর কামদ বন, *দ্রুপ এই জরামরণা'দসন্ত্ন্ত মুতুম় দক্ষিণাপথে সংসারের 
কামতোগাদক্তির মধ্যে প্রতি কামনার অন্থরালেহছ অবাস্থত আছেন ; অন্থযা- 
বিহান সবলান্ঃকরণে নিজবোধরূপা গঙ্গার কল অত্রীশ্বররূপে 'মত্রৈব রমতে 
»রঃ, বলিয়া দু পতীতির সত দেখিলেই ঠাঠাকে দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইঙ্কাই অনস্ুয় দেবার পতিপুজা ও শিবপক্তার লক্ষ্য । 
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স্থরপুবে আজ দারুণ বিভীষিকা বিরাজ কবিতেছে। ভ্াতিমান্‌ দেবগণ 
প্রভাবিরহিত ও মিয়মাণ। বাসব বারংবাব সিংহাস্নট্াত হহয়া ভূমে নিপতিত 
হইতেছেন। মরুৎ প্রায় গতিহীন ,২-সদাগতি মাতবিশ্বা শ্রথ মন্দান্দোণনে 
কেবলমাত্র অস্তত্ধের আভাস জ্ঞাপন কা'রতোছন। খধৈশ্বানব অতি ক্ষীণতন্ু 
হইয়াছেন ,_-বিশ্ব ও নরে সমানুপাত্তক স্ুখদান দূরে থাকুক নিজের অস্তিত্ব 
রক্ষাও যেন কঠিন সমন্তার বিষয় হহরা পাভয়াছে। ভগগানক অসাডতা সমস্ত 
দেবকুলে স্বীয় আঁধকাব বিস্তার কবত হাহাদগাক আতমাত্র কাতব ও স্বাঠন্ত্রা 
(ববজ্জিত করিষ। ভলিক্বাছে । পিভালোকের অবগা আরো শোচনাফ » স্বধাভূক্‌ 
(পতৃগণ শব ও স্তভ্তিত , লেপতুজ, পিতগণব অনেকের দহ শপ চর্ণ 'বিচুর্ণপ্রায় 
হইয়া! আকাশে মিশিয়া যাইবার প্রয়াস পাইতেছে , আকাশ কাহাবও অবকাশ 
স্বরূপে আত্মদেহ বিস্তাবণে অক্ষম বালয় ই বেন শাহাব বিটাতি ভইতে পাবিত্ছে 
না। তথাপি যে মহাবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, বে কামবন্ধনেও প্রোজ্জল মাহাস্মো জীব 
জীবিত থাকে ৭ হীকজ্ত্রননিকরেও প্রীতি লাভ কবিছ্া থাকে সেই মহৎ অথচ 
গ্রীতিপদ কামবন্ধন শিণিল হহয়া পাড”তছে | বিশ্বতদবগণ নিশ্চেষ্ট জডবৎ 
অবস্থত। গণশায়ক বিনায়কের বাহন মুষা নিড্রাগ৯, দেব সশাপতিব বান 
শিখী মূচ্ছিতপ্রাম় অবস্থিত । কুমাব মোহ'চ্ছন্েের স্তায় আনন্দমনন শিবশিবার 
মিলন মাধুরী-ম্াত পিংহাসনতলে অবস্থাপিত রহিয়ােন। ভূমা সদানন্দময় 
মহাপুরুষ আনন্দমন়ী সতীর সম্মিলনে আম্মহাবা সতা সদানন্দের অঙ্কে আত্ম- 
বিস্বৃতা, উচ্ছীস-বিরহিতা । 

আদিদেব পরমায্মার অহংজ্জান প্রবুদ্ধ রুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি পর- 
মাত্বার মিলন-মন্দিরে আত্মস্থ হইবাব অভিপাষী। তাহার বু'দ্ধতত্ব স্বপে বাক্তে 
বিতশ্বত বৈকু্নাথ পবাণ্ভমুখী হইয়া পববোমাতীত পরমান্সাব আনন্দনিকুঞ্জ- 
ঘারে সমাপীন। মানসতত্বরূপ পল্মযোনি দেবগণ সহ স্তাম্তত। তিনি বুদ্ধি 
তত্বের অধিষঠাত্রী বৈকুণ্ঠেশ্বরী শ্রীবিঘ্ভার আকর্ষণ বাক্তিরেকে লয়াভিমুখী হইতে 
* পারিতেছেন না। স্ওরাং বাহিরে বিশ্ব প্রকটিত থাক সত্বেৎ বিশ্বে বৈশ্বানরে, 
_কল্পে কাল্পনিকে, মনে বুদ্ধিতে যোগচ্যাঙবশত্ঃ সকল সমভানচাত বৈষম্য 
প্রাপ্ত ও বিশৃঙ্ঘলিতের স্তায় হইয়া পড়িতেছে। বিশ্বপ্রদক্ষিণপরায়ণ। ধৰিত্রী দেৰা 
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অন্ধকারে, মোঠাবিষ্টার স্ত'য় কক্ষাবর্তনে রতা। অপিচ প্রতিমুহূর্থে কঙ্ষ্যচৃতির 
আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছে, বুঝিব! অদৃষ্পূর্ব কোনও অপরিচিত পর্যাটকের 
প্রতিঘাতে কক্ষচ্যুতা হয্ন। পাথিব জীবগণ নৈশ অন্ধকারে সমাবৃত, নিদ্বার 
মোহাবরণের অন্তরালে ক্ষুৎপিপাসায় ক্ষীণ হইয়। আসিতেছে ;--শ্রাস্তিহর! নিদ্র! 
জীবদ্দিগকে দারুণ ক্লান্ত ও কাতব করিয়া তুলিয়াছে। অসময়ে বিশ্বের বিপর্যয় 
উপস্থিত। বিশ্বাত্ব' ভগবান্‌ ভাস্কব বিশ্বকেন্ত্রে উপস্থাপত হইতে পারিতেছেন 
না, যেহেতু ছ'ন্দাজননী গায়ত্রী দেবার অঙ্গীভূতা সতীশিরোমণি $কৌশিক-পত্তী 
আদিত্যের উদরে সম্ভাবিত পতিবিরহ বাথায় কাতর হইয়া নিজের আম্মজ্ঞান পতির 
আত্মজ্ঞানে নিমনজ্জত করত বিশ্বজননীর সভিত বিশ্বেশ্বরে সর্ব সমর্পণ করিয়। 
সমাধিস্থ হইয়াছেন । তাই মরীচিমালীর রশ্মিনিচয় গায়ত্রী ছন্দের অন্তু পাণনাভাবে 
শক্তিহীনতানিবন্ধন তাহাকে উদ্ধে ধারণ করিতে অক্ষম । গায়ত্রীশক্তির পেরণা 
ব্যতিরেকে ত্রিষ্টপ, স্বয়ং স্তব্ধ দেবগণ ছাতিহীন অগ্ন, মিত্র ও বরণাদি দেবতা 
অপ্রকাশ ও তেজোহীন স্থাবর জঙ্গমাআ্মক বিশ্বের অবলম্বন স্তন্তন্বরূপ সুধ্যের 
স্তস্তনে জগৎ স্তগ্ভিত। সকলই উৎসন্লাভিমুখে প্রধাবিত। 

মহষি মাগুব্য-শাপে সতীশিরোমণি পঠ্ব্রতার পতি কৌশিক হৃর্ষ্যোদয়ে 
দেহত্যাগরূপ (নয়তিব বশত! প্রাপ্ত হইয়াছেন, পতিবিয়োগবাথা-সহনাক্ষম। 
পতিবত! পতিত্রত। ব্র্মশাপনিবন্ধন বিচ্ছেদভয়ে ভীত হইয়া সতী জননী মহ1- 
বিষ্ভার চরণতলে একান্ত সমাসজ্চিত্ডে নিজ পতির সহিত বিশ্বপতির পদতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মানসবুদ্ধি বিশ্বেশ্বরীর সহিত সমতানবন্ধ 
হইয়া বিশ্বনাথের অনুগত হইয়াছে, জগতের বিশ্বের অবন্নবী ভাব--দেবী বৈশারদি 
মতি--বিশ্বেশ্বরে উপরত হইতেছেন । কৌশিকভামিনী সর্বাস্তঃকরণে বুঝিতে 
পারিয়াছেন যে জগতে সকল রমণীই সেই মহা প্রকৃতির বূপ--পতিতে তৎপরতাই 
রমণীর একমাত্র ধম্ম। তাহা সেই ধর্ম ও শাস্তবুদ্ধিতে অকুগ্ঠিতচিত্তে দৃঢ় ধারণ' 
জন্মিয়াছে যে তিনি যদি বাকৃকায়মনোবুদ্ধিতে তদগতহৃদয়ে আজন্ম পতির 
সেবায় অন্ুরতা থাকিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিধি ও ধর্মের মধ্যাদায় আস্থাবান্‌ 
বিশ্বাস্মা ভগবান্‌ কখনও তাহার বৈধব্যদশনে উৎসাহিত হইবেন না। মর্ত্যধামে 
উদিত হইবেন নাঁ। এই মহাসত্যবলে ভগবান্‌ অংশুমালী উদয়াচলারোছণে 
অক্ষম। অষ্টাস্ববাহী অরুণরথের নেমী সন্কুচিত ও রুদ্ধ) অশ্বকুণ শ্থলিতপদে 
নিপতিত । 


কল্পকোবিদ্‌ ব্রঙ্' জগতের দিকে দৃষ্টিপাঁতপূর্ববক ষোহান্বকারাচ্ছন্গ ধরণীতে 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] আর্ধ্যললনা-_অনসুয়া । ১২১ 


একটামাত্র ক্ষীণ আলোকাধারে প্রজ্লিতশিখা দেখিতে পাইয়া কথঞ্চিৎ শাস্তি 
ও স্বস্তি লাভ করিলেন। মানবীয় শরীরে একটা মহা প্রাণ সতীশিরোভূষণ এখনও 
জাগ্রত দেখিয়া হংসবাহন তাহার মানসক্ষেত্রে আগমনপুর্বক হাহার স্মতিপথে 
বিশ্বকে জাগরিত করিয়া তুলিবার প্রযত্বপরায়ণ হইলেন । মহষি অত্রি-মনোরম! 
অনস্থয়া তখন ব্রহ্মার মানসে বীজভূত বিশ্বচিত্র মসীবিলেপনে সমাচ্ছন্ন দেখিতে 
পাইলেন। তিনি দোথলেন -রাজসম্পদ 1হারী চৌরগণ সমাধিস্থ মহষি মাগুবা- 
সন্গিধানে হৃত ধনরাশি পুঞ্জীরুত রাধ্যি' দূর বনে প্রবেশ করিল। স্থুলদশী 
রাজান্থুচরগণ চৌরক্জানে মহুধিকে বন্ধন করত রাজদমীপে আনয়ন করিল । 
অনূরদর্শী রাজা তাহাকে শুলারোপণে শাসিত করিলেন। অপিচ শৃল তাহার 
দেহ ভেদ না করাতে শঙ্কিত হইয়া শূলাপনোদনের বহু চেষ্টাতেও বিফল প্রত 
হইলেন এবং তাঠাতেও খষিপ্রবরের সমাধি ভঙ্ক না হওয়াতে ঠাঙার শুলাসন- 
নিষ়্ে মঞ্চ নির্মাণ করাইনা খ'যদেহ সুনংমন্যন্ত করিলেন । 

আবার দেখিলেন স্ুচিভেগ্য অম। বজনাব অন্ধকা”র ধরাতল সমাচ্ছন্ন। আকাশ 
জলদজালে সমাবৃত, দিগঞ্গনা! মেঘনির্ধোষে কম্পান্বিত। এই দ্বারুণ ছুর্য্যোগমনী 
রজনীযোগে ত্র কে কোথায় যাইতেছে? ত্র কে? কে এই রমণীমুত্তি? 
উহ্ভার অন্তর-জ্যোঠিতে জগন্মগুল উদ্ভাসিত এই ধরণীর অধিষ্টানভূতা সতী- 
শিরোমণির পৃষ্ঠে ত্র কিসেব বোঝা দেখা যাইতেছে? একাকিনী রমশীপৃষ্ঠে 
বোঝা লহয়া দাকণ রজনীতে কোথায় যাইতেছে ? ওঃ এ রমণীর পূ্ঠে উহার 
পতি-দেবতার কুষ্টগোগবিগলিত দেভাভান্তরে কামকীটপরিদষ্ট তমসাচ্ছনর 
হীনাদপিহীন ঘ্র্ণত মানসমৃত্তি বিরাজ করিতেছে। এ কি? এই কি এই 
সতীশিরোমাণর পতিদেবতা ? ধন্ত মতি, সতীকুলে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ! অহহ! 
রমণীরত্ব ! কু্টাশ্রিত বিগলিত কদাকার পতির কামতৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্ত 
তুমি দ্রাসীপণে বেশ্তার সেবা করিতে গিয়াছিলে! মা গো, নারী সব পারে। 
পতির পরনারী-বিলাস যে রমণী সহিতে পারে না, মা তুমি সানন্দহদয়ে 
তাহাই সাধন করিলে! পতির ন্থথবাসনার সমীপে গাপনাকে বলিদান করিলে ! 
মা তোর পত্তিপরার়ণতা জগতে ছুলভ! অনসথয়ে পতিসেবাব্রত শিক্ষা কর? 
এমন আদর্শ জগতে আর পাইবে না! দেবতারও ছুলভ 1 পতিব্রতার পতির 
এ মৃতপ্রায় দেহ হইতে ও কি শব্ধ ফুটিয়া উঠিল! পিপাসা! জল 11”-_ 
সতী এই বধাতৃমিতে কোথায় জল পাইবে ? ্ষেবী মঞ্চেপরে . পাতদেহ রক্ষা 
করিল); জল আনিতে গমন করিল। কুষ্টদেহের স্পর্শে মহষি সমাধিচাত, 


ণ 
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শ্লবেধবেদনায় কাতর খধষি কুষ্ঠের বেদনাস্থভব করিতেছেন। এ কি 
অভিশাপ! না আশীর্বাদ ?--রে কাল কৃষ্টগ্রাহী, আমার শাপে অরুণোদয়ের 
সঙ্গে সেই তোমার ঢঃখময় দেহ বিসঞ্জিত তক, ব্যাধিবুদ্ধি বিনষ্ট হউক, শুদ্ধ 
বুদ্ধি লাভে তুমি নিম্মলত লাভ কর!--সতি শোন, শোন! তোমার পতি ব্রহ্ধ 
বাক্যে খধিবাকো--অরুণোদয়ের সঙ্গে মলে দেহত্যাগের জন্ত অভিশপ্ত 
হইয়াছে । দেবি আয়, আর রজনী নাহ; মুহূর্তের জন্ত পতি-দেহ ত্যাগ করিক়া 
কি করিলিদেখ। এই যে, এই যে মা আমার ন্নেহপরায়ণা মাতার স্তায় পতি- 
দেহ অঙ্কে ধারণ করিলেন, কাহাঁকে শলপান করাইবে? উহার আত্মাতে 
যে ব্রহ্মষি স্বীয় আত্মজ্ঞান আরোপ করিয়াছেন; এলোকে তাহাকে কোথার 
পাইবে? সি, পরধামে ব্রহ্ধধামে অনুসন্ধান কর! এই যেমা আমার পতি 
স্বর্গে প্রবেশ করিল, এই যে জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী সতী পতির স্থুল দেহ অস্কে 
ধারণ করনেন !! সূর্যোদয় স্তম্ভিত বিশ্বব্যাপী ব্যাকুলতা ও পদ্মযোনি প্রজা- 
পতি তোমার বিশ্ব যে বিনষ্ট হল 1 এমন সময়ে লৌকপিতামহ তাহার সমীপ- 
বণ্ধী হইয়! কঠিলেন, “দেবী অনস্থয়ে, মা. তুমি ভিন্ন এখন আর কে বিশ্ব রক্ষা 
করে ? এই বিশ্বে একমাত্র তুমি স্তুল এবং বিশ্বাতীগ তাবে প্রবুদ্ধ আছ); 
মাগে! ত্রিজগতের কল্যাণার্থে সতী-শিরোমণিকে জগতে লইম্সা আইস। ম! 
আত্রেযি, লোকমাতা হইয়! ভ্রিলোক রক্ষা! কর। পদ্মযোনির অনুরোধ ও 
বিশ্বের মঙ্গল উদ্দেশে পতিপদ হৃদয়ে ধারণ করত দেবী অনন্য স্কুলদেহে 
পতিত্রতা সমীপে আগমন করিলেন । 

তখন আন্রবনিতা দেবী অনস্য্ন! পতিব্রতা পতির পুনজ্জীবন ও অহ্োরাত্রের 
পুনঃসংস্থাপনে সন্কল্পব্ধা ভইয়া ধ্যানযোগে পতিবতা-সদনে গমন করত করুণ 
ও জগতের হিতকর নধুর বাকো সম্বদ্ধিত করিয়। তীভাকে কহিলেন “কল্যাপি, 
মাগুবাশাপে পতিবিদ্ধোগভাবনায় কাতর! হইয়। পতির জীবনাশায় সুর্যোদয়ের 
ব্যান্ধত ঘটাইয়ছ। ভগ্মি। আদিত্যের অন্ুুদয়ে বিশ্ব ধবংসপথে উপনীত 


হইতেছে ; পোঁকগণ মহা ব্যথিত হইতেছে । সতি, এক্ষণে ইহার কি বাবস্থা 
করিবে 1” 


পতিব্রতা কহিলেন,--“দেবি, আমি অতি দীন! রমণী । বমি জগৎ বঙ্ধাণ্ড 
কিছুই জানি না। জামার পতিকেই দ্বর্বঞ্থ বলিয়া জানি। ইনিই ক্আষার 
ইহকাল, পরকাল। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কোথাও থাকিতে পাস্ধিব 
না। যদি শমন্স্ধনে যাইতে হয় আমিও ইহার সহিত গমনে প্রস্বত আছি। 


আযধাঢ ও শ্রারগ]  আধ্্যললনা-_-অনসুয়া । ১২৩ 


যখন যেখানেই কেন থাকি না ইনিই আমার প্রভূ; আমি ইহার দাসী। 
ইহ! ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না । 
অনহুয়।। ভগ্মি, তোমার অলোকসামান্য পাতিব্রত্যে জগৎ মুগ্ধ । আমি 
রমণী, রমণীর মর্্মবার্তা কথঞ্চিৎ অবগত আছি' সতী কখনও পতিবিরূহিত 
হইয়] জীবন ধারণ করিতে পারে না। সনি শ্ুগ্রি, বিশ্বের মঙগলোদ্েশ্রে ক্ষপকালের 
জন্য :ইহাকে তুমি পরিত্যাগ কর. হৃর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধিবিহীন 
নবকলেৰবর লাভ করিয়া ইনি পুনর'গত হইবেন। উনি অতি সন্বাশয় ও 
স্ুচগিত্রবান্‌ হইবেন। দেবি, তোমার মত সাধবীর পুরস্কারে নিমিত্তই ব্রহ্ষধি- 
সত্তম মাওব্য বহ্গমশাপচ্ছলে এই মহামহিমমষ ভগবতকৃপা প্রদর্শনের সুগম 
পন্থ! নির্বাচন করিয়াছেন । দেবি, তুমি ক্ষু্র হইও না । 
অনশ্চয়ার বাকাবলীর সঙ্গে সঙ্গেই সাধবী পতিব্রতার আত্মবোধ স্থীস্ব 

পতিদবতার সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে প্রথমত মানসে ও অতঃপর দেতক্ষেত্রে অব- 
তীর্ণ হষ্টল। দেই মুহুর্তেই ভাস্করের উদশ হইব মাত্র সমগ্র জগৎ অন্ধকার 
ও ক্লেশ-পাশ বিনিন্মুক্তি হইয়া হান্ত কবিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে পতিব্রতা- 
পতি নবজীবন লাভ করত নিদ্রোখিতেব ন্যায় নবকলেবরে জাগরিত হইয়া 
উঠিল ৷ পাংশুবিবজ্জিত দিক সকল প্রপন্নত1 লাভ করিল, সমগ্র জগত স্ন্থ ও 
স্ুখবান্‌ হইল। তখন অনস্য়া পতিব্রতাকে আলিঙ্গন করিয়' কহিলেন “তথ, 
রমণী চির কালই অবলা । কিন্তু সেই অবলার একমাত্র সম্বল পতিধন। 
একমাত্র পন্ঠিদেবতার বলেই রমণী মচাশক্তিময়ী মহাঁমায়াস্বরূপিণী | আয় 
বোন্‌, ক্পামরা জগছাসিনী সতীগণের সহিত সমতান চিত্তে সেই-_ 

পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ। 

জ্ঞানাধারায় পত্বীনাং পরমানন্দদায়িনে ॥ 
পতিদেবভার পদপ্রান্তে কায়মনোবুদ্ধি সমর্পণ করত প্রণাম করি-_ 

নমঃ কাস্তায় ভত্রে চ শিবচন্ত্রস্ব রূপিণে | 

নমঃ শাস্তায় দাস্তায় সর্ব্দেব শ্রর়ায় চ॥ 

নমো ব্রহ্গপ্বরূপায় সতী প্রাণপরায় চ। 

নমস্যাঁ় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ ॥ 

পতিব্রর্ষা পতিবিষু)ঃ পতিরেৰ মহেশ্বরঃ। 

পতিশ্চ নিগু ণাধারো ব্রহ্গরূপে। নষোহস্ত তে ॥ 





১২৪ পন্থা! ৷ [ নবপর্ধযায়, ১৩২৪ 
(৩) 
বৈদেহী সঙ্গিনী__জীবন্মুক্তা | 


 চিরবাঞ্চিতের সমাগমাকাজ্ষায় কামদ কানন উচ্ছ(সিত) অভ্রিভবন 
আনন্দান্দোলিত। দক্ষিণাপথের কক্করপাষাণবক্ষে কামদ্‌ কানন বড় রমণীয় 
স্থান; ইহার উত্তরে কলনাদিনী রুষ্ণবেথা, দক্ষিণে গোঁদাবরী গঙ্গা! সাগরাভিমুখে 
প্রবাহিত । মধ্যে সর্বকামদায়িনী স্থজলা স্ুফলা, শম্যসম্পদ্শালিনী কামদ 
বনভূমি । ম্বদূর বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যবস্থেদে উচ্চ মহীকহইকুলের সুদূর প্রসারিত 
স্টামল শাখাবাহুর অন্তরালে বিরল গুল্াাবলী ও পুষ্পবাটিকাসর্দ্ধ তাপদগণের 
আশ্রমকুটারাঙ্গনে নিপানসমীপাগত কৌঠকপরায়ণ কুরঙ্গমিথুনের নৃত্য, 
্বদস্তী শ্বাপদকুলের সহিত তৃণাণাী পণ্চকুলের নিরাতঙ্ক বিহার কৌতুক, ও 
আরণ্য বিহঙ্গগণের কোলাহলমুখরিত উগ্ভানসমূহে নানাবর্ণ বিচিত্রাঙ্গ চলন্ত 
কুন্ুমোপম প্রজাপতি কুলের বঙ্গ নুশ্ দর্শনে ইতস্ততঃ ক্ষিপ্রচিতে ও অভিনব 
ভাববিক্ষেপের নবীনতা মুকুলিত হইয়া উঠে। কৃুষ্ণসলিলা গোদাবরীর 
প্রবাহাবচ্ছিন্ন তীরলগ্র হদসমূতেক কমলকহলারাদি জলজ কুস্থমগন্ধামোদি 
পুলিন ভূমিতে বিচরণপরায়ণ কোন্‌ কামিজনহৃদয় পরানুরাগের আকৃষ্ট ন1 
হইয়া থাকিতে পারে? ভগবতী বনুদ্ধর! বিশ্ব প্রকৃতির সহিত গোপন পরামর্শ 
ক্রমে মুক্ত-হণ্তে কামদানততৎপরা হইয়াই যেন এই বনভূমিকে কামদ বন নামে 
অভিহিত করিয়াছেন । তীর্াকগতিশালিনী .গোদাবরীর অস্ককুগুলীমধ্যে 
মহধি অভ্রির তপোবন বিরাজিত। কুলপতি অত্রি এই মনোরম আশ্রমে দেবী 
অন্য়্ার সহিত তপশ্চরণে নিরত। 
অন্রি-তপোবন আঙ্জ রাম-আগমনাকাজ্কার় পরম আনন্দময় রূপ ধারণ 
করিয়াছে। পরার্থ দাধকগণের মন-বুদ্ধি-বাসণা-বিক্ষিপ্ত চিন্তবুত্তি দমূহের স্তায় 
কামদ কানননিবাদী জনগণ একমাত্র শ্রীরাম সন্দর্শনলালসায় অব্রিভবনে 
কেন্দ্রিত হইয়াছে । রাম তাহাদের সর্বস্ব । কেহ দাীস্তে, কেহ বাৎসলো, 
কেহ সৌখ্যে অনাগত রামচন্ত্রের তৃপ্রিবিধান আকাক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া শত 
সহ করনাময়ী উপচারে মানসক্ষেত্রে শ্রীরামওন্দ্রের অর্চনা করিতেছে । তাপ 
বধু 9 বালিকাঁকুল প্রিষুদর্শন রামের নিমিত্ত কত কি শ্বরুচিসম্মত উৎকষ্ট 
উপচার সংগ্রহে বান্ত। সকল বিষয়ে, সকল কর্ধে ও সকল ভাবেই শ্রীরামচঞ্জ 
জানকী ও রামানুজ তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই দূর বনে সমিৎচয়নকারী 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] আধ্্যললনা-_অনসুয়! । ১২৫ 


মুনিবালকগণের সহিত আলবালপুরণপরায়ণ! ্ধিকুমারীগণ আনমনে গান্ধি 
তেছে--রামং লঙ্ষ্ণং পূর্ববজং সীতাপতিং সুন্দরং--কোৌনও গোচারণপরায়ণ 
বৃষভককুদ্বিন্টস্তকফোণি খঁষিকুমার করতলে মস্তক বিশ্তন্ত করিয়া আনমনে 
গাহিয়! উঠিল-কাকুৎস্থং করুণাময়ং_-কোথা9 বা শ্লানপরায়ণ খষিবালক স্বীয় 
মুখচুমেখল1 প্রক্গীলন করিতে করিতে গাহিয়। উঠিল_-গুণনিধে ধি পর প্রিয্ং 
ধান্মিকং--কোথাও বা বন্তকুস্ুমমাল্যাভরণবিধায্িত্রী খষিকুমারীগণ সমস্বরে 
গ/হিতেছে-শ্তামলং শাস্তমুত্িং--কোথাও বা স্নানতরপণান্তে শ্বাতক বিপ্রগণ 
ঈশ বন্দনা! করিতে করিতে গাহিয়। উঠিতোছ--বন্দে লোকান্িরামং রাঘবং 
--ইত্যাদি সর্ব ব্যাপারেই রাম সকলেন সর্ব বৃত্তির অধিকরণরূপে বিরাজমান । 
খধিকুলের আত্মস্বরূপ অত্রি স্থির গম্ভীর সন্মিতবদনে সকলকেই অভ্ভার্থন৷ 
করিতেছেন-_রামনামে পুলকাশ্রবিগলিত গদ্গদকণ্ঠে আলিঙ্গন করত রামের 
পরিচয় কহিতে অক্ষমতা প্রচার করিতেছেন । দেবী আত্রেযী পুরবাগিনী- 
দিগের মধো ষথাএ্রুতরূপে জানকীর অদ্ভুত পাতিব্রত্যকাহিনী কীর্তন করিতে- 
ছেন। আত্রেয়ার বদননিঃস্যত বৈদেহীর পরিতক্তির অতুত্তম আদর্শ বর্ণন 
শরবণে সকলেই স্ব স্ব পতির প্রতি সমধিক আকুষ্টান্থভব করিতেছেন। অত্রি" 
তপোবনে আজ রামজয়ধ্বনি সর্বত্র সর্বকণে মুখরিত ও সর্ধহৃদয়ে সমাহৃত 
হইয়া রহিয়াছে । পরস্ত পরব্রঙ্গমদ্লাভিলাষি উদ্বেল চিত্তক্ষেত্রের ন্যায় সশিষ্য 
সদ্দার কুলপতি অব্রি পৌরজনগণ সমভিব্যাহারে পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের স্থুল মুস্তি 
লোঁকাভিরাম রামরূপ দর্শনাভিলাষে অপেক্ষা করিতেছেন। 

অদূরে তপোবনপ্রান্তে সমাগত এরামতনতর লক্ষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক 
কঠিলেন “ভাই, তুমি সর্বাগ্রে গমন কর, বৈদেহী মধো অবস্থান করুন, আমি 
সকলের পশ্চাতে অন্থগমন করিব 1” শ্রীরামান্থজ তখন অগ্রজকে সন্বোধনপুর্ব্বক 
কহিলেন “দাদা, সর্ধত্রষ্ট পুূরপ্রবেশ কালে কি আমাদিগকে এই পদ্ধতি অন্ুলরণ 
করিতে হইবে 1” 

রাম। হা! ভাই, মিত্রপুরে প্রবেশকালে সর্বত্রই এই পদ্ধতি ।, বনে ও 
অরিলদনে প্রবেশে ভিন্নকূপ ব্যবস্থা । 

লক্ষণ পমুখ রাম জানকী তপোবনে প্রবেশ করিলে খ্বষিপ্রবর অভ্যুতথান- 
পূর্বক পরম সমাঁদরে প্তাছাদ্দিগকে গ্রহণ কাঁরলেন। সর্বাগ্রে সৌমত্রেয অগ্রস্ন 
হইর। খধিপ্রবরের চরণ বন্ধন করিলে, কূলপতি তাহাকে সন্বোধনপূর্ববক 
কহিলেন, “এস রামানুজ, এস সন্বর্ষণ, আমার চিরবাঞ্ছিত এস) আজ তোমার 


১২৬ পন্থা । [ নবপার্য্যায়, ১৩২৪ 


অনুকম্পা ক্রমে দেবন্তী সনাথ পবম পুরুষের স্থৃল মৃত্তি প্রত্যক্ষ করত এই স্থল 
মানব-দেহের চরম সার্থকথা সম্পাদন কবিব। এস, আমার দক্ষিণভাগে অবস্থান 
কর।” 

তদস্তর জানকীসহ রামচন্দ্র একযোগে খধিসমীপে উপস্থিত হইলেন। 
জানকী অল্প মাত্র দূরে থাকিয়! খধিববের চর্ণে প্রণত হইলে মুনিসত্বম তনয়ার 
হার স্নেহভরে শিবোপ্রাণ করুত তাহাকে আশীর্বাদ করিয়! কঠিলেন, “বসে 
বৈদেছি, সতি । তোমার শুভাগমনে আমাব পুরী আজ অনুপম পুণ্য-শ্রী ধারণ 
করিরা' 5) পঙ্ষি, তোমার আগমন আজ আমাব পুরা ধন্ত হইল 1” শ্রীরাম- 
চন্ত্রের শিরাপ্রাণ ও তাহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, “রঘুনন্দন, তোমায় আমি 
কি বলিয়া অভ্যর্থনা] করিব? চরাচব বিশ্বে তোমার অবিদিত কি আছে? 
অন্তর্ধামিন্‌, জন্মাবধি যে ববিধ যত্ধে এই ক্গণভন্কুর দেহের সেবা করিয়াছি, হৃদয়- 
নিধি, আঙ্জ তোমাকে হাদয়ে ধারণ কবিয়া আমার দেহ ধারণ স্বার্থক হ'ল!” 
অনস্তর সর্বজনসত্কৃতা মহ্গাভাগ! অনহ্য়াকে সম্বোধনপূর্ধক কহিলেন, “দেবি, 
ভমি এই টৈদেহীকে লহয়া যা। পরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট তীহাব পরিচয় 
প্রদানপর্ধক কঠিলেন “বৎস বার্জিবলোচন পূর্বে শতবাধিকী অনাবুষ্টি সময়ে 
এই মভিমময়ী বরবণিনী স্বীষ্স অসাধারণ তপঙ্া! বল আশ্রম প্রদেশে জাহ্কবীকে 
আনয়ন করত জীবকুলেন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ট্টগ্র তপস্ক। ও 
কঠোর নিক্লমসমূণ্ত অলম্কতা দশসতম্ন বসব পর্যান্ত স্বমতৎ তপস্তা করিয়া- 
ছিলেন, বাহার কশ্তাব বত দ্বারা দন্ড বিদ্লাপলারিত ভইরাভে এবং দশ 
অহোরাত্র স্যার উদর বন্দ থাকিলে ধিনি দৈব কারণবশতঃ তাহার নিয়মিত 
টদ্দয বিধান করিয়াছিলেন, ধিনি ইহার অসামান্য চরিত্রবলে অনশুয়। নামের 
বথার্থ অধিকারিণী হইয়াছেন, ইনি সেই সতীশিরোমণি আত্রমী , বৎনে জ্ঞানকি, 
তুমি ইহার অনুগমনন কর। বংপ রামচন্দ্র, বৎস রামানুজ, তোমর। ইহাকে 
অভিনন্দিত কর ” 

সীতা সহ রাম ও লক্ষণ ভগবন্তী আব্রেয়ীর পদ বন্দনা করিলে আপত্য- 
বাৎসল্যপরার়ণ! দেবী তাহাদের শিরোদ্রাণ করত আনীর্ধবাদ করিয়া কহিলেন, 
প্বৎস বাম, তোমার স্বরূপবিগ্রহ আমার পুজ্যতম পতিহৃদর়ে নিয়ত বিরাজমান 
থাকিলেও অস্ত তোমার বাহ্মু্ডি দর্শনে ও তোমাকে অপত্যভাৰে গ্রহণ করনে 
আমার জদয় শান্ত হইল । আর বৈদেহি, তোমায় আর কি বলিয়। সম্ভাষণ 
করিব? ধৈকুগ্ঠ-ভ্রী, জগতে জীবকুলে সতীত্বের পাতিব্রত্য ধর্মের আদর্শ 
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স্থাপনের জন্ত তুমি যে মানবী মুদ্তি ধারণ “রিয়া মানবকুলকে-_আধ্য-ললন!- 
দিগকে ধন্ত। করিয়া, মা তোমার মঙ্গলময় ব্রত সফলচা লাভ করুক । আজ 
তোমাকে পতান্থুপারিণীবেশে বনপথ পর্যাটনে কাতর! দেখিগাও আমি আনন্দ 
লাভ করিতেছি । জগতের নারীগণ তোমার আদর্শে পতির মন্নুগমন করিতে 
শিক্ষালাভ করুক । বৎসে। এন, অন্তঃপুরে প্রবেশ কর। বৎস রাম লক্ষণ, 
তোমর1 এস্থানে অবস্থান করিয়া শ্রান্তি অপনোপন কর ও আশ্রমবাদিগণের সেবা 
গ্রহণ করত তাহাদিগকে চরিতার্থ করি।” এই বলিয্পা সাত! সমাশুব্যাহারে 
আত্রেম্মী কুটীরাভ্যন্তরে গমন করিলেন । 

শ্ররামচন্ত্র সীতা ও লক্ষণাদি আশ্রমব'সা্দগের শুশীষায় বিগতব্রম হইলে, 
আত্রেয়ী জনকনন্দিনীকে তাহার ম্বন্বপসংবাদ € জীবনের ভূতপূর্ব ঘটনাবলী 
বিবুত করিতে অন্তররোধ করিলেন। জানকী আশ্রনবাদিনী কুলাঙ্গনাগণের ও 
আত্রেয়ীর নিকট তৎসমুদয় যথাযথরূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেদ । অনেক স্থলে 
জানকীর যে সকল গুঢ় অভিসন্ধি পোরবর্গের সহজবোধগমা ঠইতেছিল না, 
তাহাদিগের বোধ/সীকর্ষযার্থে আত্রেয়ী বিশদকপে তাহা বর্ণনা করিয়া কছিলেন। 
তচ্ছ,বণে পুরবাসিনীগণ সতী ও পতিব্রনাহায্ম্য শ্রবণ করত বিশ্বের আদি কারণ 
বিশ্বজনণী শিবসীমস্তিনীর পর্দে অধিকতর 'আকৃষ্ট হইতে লাগিল। এবং 
আরামচন্দ্রকেই পুরুষোত্তম ভগবান এব* বৈদেহীকে হদীয় অঙ্গস্বরূপিণী 
শ্রীবিদ্যাজ্ঞানে তাহাদিগের চিত্রবৃত্তি দৃঢ়াসক্ত হইতে লাগিল। পরস্পরের বাক্যা- 
লাপে ভগবতী অত্রেম়ী প্রত্যক্ষভৃত! শ্'বদার সাহচর্য নিজপতির সহি বিশ্ব- 
পতির নিজ আত্মজ্ঞজানের সহিত বিশ্বাত্বার অভেদান্টভব করত দেবী সম্পদ্‌- 
সম্পন্ন অনস্য়া পরম পুরুষে আত্মসমর্পণপুর্বক নির্বাণের প্রমানন্দ অন্থুভব 
করিলেন । 

মহধি অত্রি তখন শিষা ও পৌরজনপরিবৃত হইয়া অনস্য়া সহগামিনী 
জানকী ও রাম-লক্ষণ সমভিব্যাহারে হোমগুক্কে সমাগম করত দেহভত পুরুষো- 
স্তম শ্ববামচন্দ্রে শ্বোপাজ্জিত জপ ও ষজ্ঞ তপস্তাদির ফল সমর্পণ করিলেন। 
অনস্থয়! দেবীও ত্াহাপ্র তপন্তালক অতুত্তম সম্পদ্সমূহে বৈদেহীর বরাঙ্গ 
বিভৃষিত করিলেন! দেবীকে সেই সমুদয় দিব্য অল্লানমাপ্বস্ত্রাভরণা'দি- 
বিভৃষিত কলেবর! ও অক্ষয় গন্ধানুলেপনে সুললিত কান্তিবতী হইক্া পরি- 
শোভিতা হইলেন। তখন কান্ত জ্যোত্শ্নাতিঙ্গাতা গগন মণ্ডলে পক্ষব্রহার- 
বিভূষণা যাঁমিনীর শুভাগমন পরিদর্শন করত উৎসাছিনী অনহথয়! পতিরতা 
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বৈদেহীকে পুরুষোতম রামচন্ত্রের শুশ্রধার নিমিত্ত তৎসমীপে প্রেরণ করিলেন। 
খধিদম্পতির শুশ্রষাপরিতৃপ্ত রাম কুটার মধ্যে অবস্থিত হইলে ধন্ুব্াণধারী 
অতন্জ্িত লক্ষ্মণ তাহাদিগের প্রহরায় শ্িষুক্ত রহিলেন। 
রজনী যোগে খধিদম্পতি সমাসনে অবস্থিত থাকিয়। ধানযোগে পরমপুরুষ 
ভগবানে শ্রীবিগ্তা স্থুশাগ্িত অগ্ভুভব করত অনুলোম ও বিলোমক্রমে অষ্টে!- 
স্তর দ্বিপ্াশৎ মাতৃকাবর্ণাআ্মক আডঢাতম সুমনস্রাজি অস্তরতম স্নেহাভিষিক্ত 
করত পরমাত্মস্বরূপ জ্যোতিম্মন্ন জাজ্জলামান বহ্িতে হবন করত জীবনুক্ত 
হইন়। কালপ্রতীক্ষায় দেভমাত্র ধারণ করিয়া! রহিলেন। 
পনদন পত়াষে গাত্রোখান ও নিতা সন্ধ্যা সমাপনাস্তে জানকী লক্ষণ সহ 
পুরগামী শ্রীরামচন্ত্র খাষদম্পতির পাদম্পশপূর্বক বন্দনা করত বিদায় গ্রহণ 
কালে খধিপ্রবর তাহ;'দগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “হে মুক্তি প্রদ পুরুষো- 
তম, পরমা শ্রন্নদাতি জননী শ্রীবিদ্যে ও শ্রীপাদ সঙ্কর্ষণ, তোমাদিগের এই পধ্যটন 
সফল হউক; পুণ্য হউক, পতা হউক। তোমাদিগের মক্ষুবন্ধ প্রক্যের মধ্যে 
ভিন্নতার ভাব আছে বলিয়াই__ 
বুৃহহুপলব্ধমেততৎ । 
কথমবথা ভবস্তি নৃণাং ভবিদত্তপাদ্দং ॥ 
হে দেবাদিদেব জগন্জিবান। তুমি জয়যুঞ্ত হও। জীবের আম্মতৃত পুরুষের 
সভিত চৈতগ্ঠমরি দেছন্দির কাম মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদির প্রসবিজরী সর্বেপাধির 
জননী প্রকৃতি সতী রমণীর স্তায় পতির সহিত অভিন্নতা লাভ করুক, অন্থুরত ও 
অনুত্রত! হউক । পরম ভগবানের প্রকৃতি স্বরূপা প্রতি জীব আপনাকে ত্তাছারই 
চৈতন্ঠময়ী উপাধি বা রমণী জ্ঞানে তাহাতে সমাসক্ত হইয়া তাহারই পদ্য 
বন্দনা করুক ও অনুভব করুক-_ 
মন্নাথঃ এজগন্জাথ মৎপতিঃ শ্রীজগৎপতিঃ। 
মমাস্মা সর্বভূতাত্মা তশ্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ ॥ 
ও" তৎসৎ শাস্তিঃ শাস্তিঃ হার; ও ॥ 
শ্ীচিস্তারণ ঘটকচৌধুরী । 


ধাম্মিক কাহাকে বলে ? 


দেবালয়ে বা মস্জিদে, গিরিজায় বা সম'জ-গৃভে গিয়া “ভে দেব? বা হো 
মাল, “ভে। প্রত” বা ও ব্রহ্ম বলিয়া ডাকিলে ও সেখান হইতে বাহির ৬হয্া 
আসিয়া জীবন-পথে বা সংসার-ক্ষেত্রে এদেব বা আল্লা, প্রত বা ব্রন্ধকে 
দর্শন বা স্মরণ না করিয়া চলিলে বা আচরণ না৷ করিলে কি ধাম্মিক হয়? ভজন! 
লয়ে জীবনের সকল ভার ঈশ্বরে সনর্পণ করিয়া পিয়া তাহার চৌকাঠ, পার 
হইবার কা/ণ সে সমুদয়গুলিকে কুডাইয় লইয়া নিজের মাথার বোঝা করিয়া 
সারাদিন সংসারে ঘুরিলে কি পধান্মিক হয় গ নিদ্দিষ্ট দিবসে বা নিয়মিত সময়ে 
টপালনালয়ে গিগ্না যথারীতি উপাসনা বিলে ও সংসারের কার্ষো ক্রোধ, লোত, 
.মা৯, মাৎসর্ধ্যাদি দ্বারা চাপিত হই লক ধাম্মক হয়? ধম্মর পুরাতন বা 
শৃতন নামের আশ্রয় লইয়া ধশ্মাভিমান করিয়া বেড়াইলে ক ধাম্মক হয়? 
এ ধর্ম সতা, ও ধন্ম অসত্য বাঁলয়া তক করিলে ও এরূপ তর্কে জয়ঙাত করিয়া 
হর্ষোৎফুল্প হইলে কি ধানম্মিক হয়? কোন এক প্রকাব ধশ্মের ভেক-বাহ্িক 
কি মানসিক-_-পরিধান করিয়া, যাহাদের শ্রী ভেক নাই তাহাদ্েপ অবজ্ঞা করিলে 
[ক ধাম্মিক হয়? না, ধাম্মিকের নিকট ধয্মের ভেক--ভেদ নাই,--ভেক থাকিবে 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে কোন ভেদ ধাম্মিকের নিকট থাকিবে না । ধার্মিকের 
নিকট এ ধন্ম সত্য, ও ধন্ম অসতা এরূপ তক উঠিতেই পারে না; কারণ তিনি 
জানেন ধন্্মাত্রই সত্য আর কেবল অধশ্মই অসত্য । ধাম্মিকের নিকট ধর্মের নামে 
কুছু আসেষায় না। যেমন বিভিন্ন বাক্ত ও বিভিন্ন জার্তি থাকিবে, সেইব্প 
ধর্মের বিওম নাম থাঁকবে, ধিনি এ নামের (বিভিন্নতা ভেদ করিম! অভ্যন্তরে 
প্রবেশ কারতে পারেন, তিনি কোন তেদ দেখেন না ও তিনিই ধাম্মিক। নিঙ্গিই 
সময়ে ও স্থানে উপসনা করিয়া অন্য সময়ে ও স্কানে যে ব্াক্ত চরিত্রবান না 
হুইয়৷ অধান্মিকের স্তার আচরণ করে, তাহার উপানন। অভ্যাপগত বা নিজের মন- 
ভোলান না লোকদেখান বস্ত হইতে পারে, কিন্তু ধাম্মিকেপ ধন নহে । যিনি প্রবূপ 
ভজন পূজন করিয়া বান! করিয়। সংসারের সমুদয় কাধ্যে চরিত্রবান হইতে পারেন 
[তিনিই ধাম্মিক। ভজনালকজে অবস্থিতি ,.কালে যিনি ঈশ্বরাক বিশ্বাস করিয়া 


তাহাতে সকল ভার সহজে সমর্পণ করিতে পারেন, আর সেখান হইতে যেমন 
এ 


১৩০ পন্থা! । | নবপত্যায়, ১৩২৪ 


চলিয়া আসেন অমনি তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া সকল বিশ্বীম আপনাতে স্থাপন 
করেন, তীহার ঈশ্বর এক কল্পিত সদীম দেবতামাত্র, তাহার ধর্ম প্রকৃত ধর্ম 
নয়। তিনি তজনালয় ও সংসারক্ষেত্রের মধ্যে এক অভেগ্ত প্রাণীর উঠাইয়া 
দিয়া ঈশ্বরকে এ প্র'চীরের মধ্যস্থিত ভজনালয়রূপ কারাগারে আবদ্ধ রাখেন 
তিনি অধান্মিক-চূড়ামণি। যিনি এরূপ পাঁচীর উঠান না বাঁ কোথায় দেখিতে 
পাইলে সযত্বে ভাঙ্গিয়া দেন তিনিই ধান্মিক। যিনি দেবালয়ে গিয় ব্রহ্মকে 
দর্শন বা স্মরণ করিয়! থাকেন ও জীবনের কাধ্যকলাপে তাহাকে দর্শন বাঁ স্মরণ 
করিতে পাবেন না, ভিনি ধর্ম্দের মম্ম উ“লব্ষি করিতে পারেন নাই । ধন্ম ঈশ্বরকে 
সকলদেশে ও সকল সময়ে পিত' বৰা মাতা বপিয়া জানাইয়া দেয়; ও মানুষকে 
অবস্থাভেদে জনক বা জননী, পত্রবা কণ্ঠা, সথা বা বন্ধু, প্রভু বা দাস, স্ত্রী 
বা স্বামী বণিয়া পরিচিত করিয়া দেয়; এবং যে মধুর রসের মধ্যে সকল 
রসই বর্তমান তাহার সাহায্যে ঈশ্বরের সহিত মানুষের, মানুষের সহিত মানুষের, 
ও অপর সমুদয় জীব ও স্যন্সিও বন্তর সহিত মানুষের মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
মানুষকে তাহার জীবনের সমুপয় কার্ষো চরিত্রবান ও প্রেম-সুন্দর করিয়া দেয়। 
যেমন ভিগ্ল ভিন্ন মানুষ গিয়া একজন মাত্র মানুষ কখন হইবে না, তেমনি ভিন 
ভিন্ন জাতি বা ধশ্ম গিয়া এক মানব-সমাজ বা ধন্ম-সযমাঁজ কখন হইবে না) কিন্তু 
ধান্মিক প্রেমচক্ষে তাহাদের *ধ্যে কোন ভেদ দেখিবেন ন। এক কথায় 
ধাশ্মিক হইতে হইলে প্রেমিক হইতে হইবে । প্রেমিক ন! হলে ধাম্মিক হওয়া 
যায় না । 
“বিনা প্রেম্সে ন! মিলে নন্দলালা 1 


এ।যোগেন্্রনাথ ঘোষ | 


মাতৃহীন বাঁলক। 
নালাকাশে ভাসে সুধাকর 
হাসে গ্রহ-তারকা-নিকর 
হাসে শুভ্র নব জলধর) 
হাসিতে যেন সকলে মগন 
হাসিময় কিবা জনস্ত গগন । 


আবাঢ ও শ্রাবণ ] মাতৃভীন বালক । ১৩১ 


বুকে ধরি রতননিকর 

হাসে যেন চঞ্চল সাগর 

হাসিমাথা তরজের থর) 
বধুর মিলনে গোপিনী যেমন 
হাস্মাথা ভাব বাগেতে রমণ। 


হাসে জাতী চম্পক যথিকা 

গন্ধরাজ কুন্দ সেফালিকা 

হাসে পদ্ম মালতি মাল্লকা 
হাসিছে তমাল অশোক পাঁকল 
হাসে ফুল্প মনে মান্দার বকুল। 


হাসে নব পল্লপবের থর 

হাসে কচি মুকুল'নকর 

হাসে গুল লতা তরুবর, 
হাসিময় সারা বিজন কানন 
হাসে তারি সনে মলয় পবন । 


উড়ি ঘুরি কিবা মনোহর 
স্থধাকরকিরণ বিভোব 
হাসে অই চকোরী চকোর।; 
হাসিময় যেন নবীন জীবন 
হালিময় যেন নৃতন ভবন । 


পিকবর দোয়েল পাপিস়া 

ফুল্পমনে কুলাঁয় বসিয়া 

হাসে কিবা মধু বিলাইয়। 
হাসিময় মধু বিহগ-কৃজন 
তাবময় ভাব ভাবের ভজন! 


হালিময় আজি বিভাবর 
হাসে বিশ্ব ছন্দের লহরী 
হাসিময় গরকৃতি সুন্দরী; 


পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


গগন সাগর বিপিন পুলিন 
মায়ের হাসিতে নকলি বিলীন । 


পোড়া প্রাণ জুড়াবার তরে 

আমসিলাম সাগরের তীরে, 

আসে পাশে দেখি চারিধারে 
প্রাণের আরামে সবে শাস্তিরাম 
নাভি শুধু মোর ছঃখের বিরাম । 


যেই দিকে ফিরাই নয়ন 

সক্লেরি করি নিরীক্ষণ 

হাঁসিময় প্রকুল বদন; 
গেছে হাসি মোর, হত্তাশ কেবল 
হ'ল কিরে ভাঁয় জীবনসম্বল 1 


জাগে হদে জাগে সেইক্ষণ 

ম'তৃক্রোড়ে বদিয়। যখন 

হাসিমাথ! পবিত্র আনন 
হেরি মীননেত্রে, হাসির লহর 
ছিল জীবানর পিত্য সহচর । 


»ক মনে কত ভালবাসি 

হেরিতাম সার! দিবানিশি 

অফুরন্ত সুমধুর হাসি, 
বহত হৃদয়ে হাঁসির পাথার 
উঠিত নাচিয়া! অন্তর আমার। 


অন্ধকার নিশিতে যখন 

হ'ত ঘন মুষল বর্ষণ 

কর্ণভেদী অশনি গর্জন, 
প্রাণাতঙ্ক ভীম ভীম প্রতঞ্জন 
তাণ্ডব নর্তনে করিত নর্তন। 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] মাতৃহীন বালক । 


ক্ষীণালোক সম্মুখে বসিয়া 
বক্ষ'পরে মোরে আবারয়া 
মুখে স্সিগ্ধ হাসিটা তুলিয়া 
ভূলাই?য় ঠায় বলিত আবার 
“এই কোলে বদি কি ভয় তোমার ?/ 


কোথা সেই শ্নেহব ৮" মার 

বিমোভিনা হাঁসির ঝঙ্কাব ? 

কিবা তাঁর আনন্দ অপার! 
সেই হাস যেন এখনো আমায় 
স্মঠির আবর্তে আনন্দে নাচায়। 


নাহি সেই জননী আমাও 

নাত সেই হাসির পাখার 

চতুদ্দিকে শ্রধু হাহাকার 
অশান্তি-কালিমা হৃদয়ে বাপিয়া 
স্তবে স্তরে সদ! উঠিছে ভাপিয়া 


সেই হাসি হারায়ে যখন 

জর্রিত দেহ গ্রাণ মন 

শতমুখে হাঁসি বর্ষণ; 
ভাবে যেন তারা সকলেই হন 
হাসি স্পশমণি আমার কারণ। 


দেখিলাম বনৃতর হাসি; 

দারা স্ুত ভ্রাতা মাসি পিসি 

সকলেই কত ভালবাসি 
আমার বিষাদে ব্যাকুল হইয়। 
হাঁসির তরঙ্গে উঠিছে নাচিয়।। 


মায়ের হাদিলহরী মত 
সুধাকর নাহিক বিশিত 
এ তরঙ্গ জলদ আবত 


১৩৩ 


১৩৪ 


পন্থা | | নৰপধ্যায়, ১৩২৪ 


নাহি প্রাণারাম প্রেমময় ভাব 
বাজে যেন হৃদে কিসের অভডাব। 


নাহি বুঝি ৫ঃখের বিরাম 

নাহি শান্তি নাহিক আরাম, 

দগ্ধ প্রাণে ঘুরি অবিরাম-_ 
মানব জগতে দেখি যত হাসি 
শাস্তিবিনিময়ে স্বার্থ রাশি রাশি । 


যে অবধি হারায়েছি মাব 

স্নেহছমাথা হাসির পাথার, 

সে অবধি জীবন আমার 
অশাস্তি-অনলে দগ্ধ নিরস্তব 
হলাহলপুর্ণ হাদয়কন্দার। 


বহুদিন নান! দেশ ঘুরি 

দেখিলাম প্রকৃতি গ্রন্দরা 

সে জীবন্ত হাসির লহরা 
সেই স্মৃতি আজ তোমার হাসিতে 
মধুর সোহাগ আছে গে! থেলিতে। 


নিরমল সেই হাদিমাথা 

জীবনের প্রথমাঙ্ক রেখা 

ছিল হদে ছায়৷ মত আকা, 
হাসির লহরী দেখি আজিকার 
নৃতন বাগেতে রাগিল আবার । 


তোমার এ হানির ভিতর 

নহে শুধু দিব্য মনোহর 

প্রাণারাম লাবণ্য সুদ্দর 
আছে যেন লিগ্ধ সরলতারাশি 
সেই হাসি হ'তে শত গুণ বেসী। 


আঘাঢ ও শ্রাবণ ] মাতৃহীন.বালক । ১৩৫ 


চারিদিক্‌ করিয়া আধার 

এক মান জীবনের সার 

গেছে চলে জননী আমার 
কিন্ত হেথা আজ দেখিস চাহিয়া 
মীর সেই হাসি দিগন্ত জুডিস়া। 


বভকাল মরমবাথায় 

ঘুরিয়াছি যথা আখি যায় 

শুভক্ষণে এসেছি ৫েথায় 
লহত্র মাদের হাসিসি মা খয়া 
প্রতোকেহ যেন রাফা ছ ফুটিয়!। 


নাহ মোর আর কান বাথা, 
গরভভধা'রণী আরাধা! ম'তা 
*/য়ে আজ লতা ফুল পাত! 
গ্রভ তারা শশী বিহগ কুজন 
সাগরতবঙ্গ হাসছে কেমন। 


হারাইয় আমার জননা 

দেখিলাম নিত্য স্থৃহাসিনা 

দিগম্বরা জগত-জননী 
হাঁসির লাবণ্য দেহটী মাথিয়! 
আছেন সঙ্গানে কোলেতে করিয়া । 


আর আমি নহি মাতৃহারা ! 

নহে মাতা কভূ কাছ ছাডাঁঁ_ 

তারি হান্তে জগত মুখর , 
পেল্সেছি মায়ের দিবা দরশন 
মাতৃত্বে স্ফুরি৩ অন্ত তৃবন। 


জগতের যত রূপরাশি 
সবাকারে আছে মানস বসি) 
মুখে সদ। আনন্দের হাসি 


টী পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


হাঁসিতেই যেন জগত স্থজিত; 
হাসিতেই যেন জগত জীবিত । 
ভাঁবমসী অনস্থ1 ভাবিনী 
বিশ্বমাঁ 51 বিশ্বগ্রদবিনী 
হাস্তময়ণ চৈতন্রূপিণী 
এ চেতনা মোর হেঙ্গ না জননি। 
দেখি যেন সদা এই হাসিখা'ন 


তামার এ অধম সন্তান 

হাসিটকু শুধু যার জ্ঞান 

'যন তব শাশখত অমান 
আননের হাসি দিতে দেখিতে 
তোমারি কোলেতে পাব গে? ঘুমাত। 


“ রমেশচন্দ্র খাসনবীশ। 


পঞ্চীকরণাখা গ্গাববাঁদ | 
( পূর্বপ্রকাশিতিব পর । ) 

স্পর্শ ঃ_ম্পর্শ বিষয় মশক্তবান্‌ হস্তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে দেশে তস্তা 
অনেক, সেই দেশে ব্যবসায়ী লোক ভস্তীর দাত ণইতে যায়। অনন্তর যেখানে বনু 
হস্তী গমনাগমন করে সেখানে প্রকাণ্ড গর্ত খনন কারয়া উপরে পলক বাশ 
অণবা' কাঠ্ঠশলাকা বিছাইয়া দেয় । এক প্রান্তে কাণ্ঠের হস্তিনী প্রস্বত কারয়! 
উহার উপর ঠাড করাইয়া রাখে । পরে যখন তন্তিদল নিকটবর্তী অরণা হইতে 
বহিগত হইয়া! এ স্থানাভিমুথে আগমন কবে, হথন উহাদের মধ্যে কোন না কোন 
চাতীব দৃষ্টি নির্মিত হস্তিনার দিকে প'ডলে, সে দৌড়িয়া তাহাকে স্পশ করিবার 
জন্য উহার নিকটে ধাবিত ঠয়। আসিব ব পময় বাণ ভাঙ্গিয়। গর্বে নিপতিত 
হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত তয়। তখন বাবদাগী আসঙ্সা দাত কাটিয়া লইয়া যায় 

রূপ £-_-পতঙ্গ প্রদীপ দীপের জ্যোতি; দেখিয়া তাহ!র রূপে আসক হইয়াই 
যেন তদভিমুখে ধাবিত হয় এব” উভাতে পাড়য়া! কালগ্রাসে পতিত হয়, হা 
মনুষ্যমাত্রেই অবগত আছেন। কাহারও আঅবিদিত নাই । 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ । ২৩৭ 


দিয় মাছ ধরিবার ভ্তন্ত বড়সীতে চার বিদ্ধ করিয়। জলে নিক্ষেপ করে। তখন 
চারের রূস পাঁলেচ্ছু মৎস্য চাঁর খাইবার লালসায় গভীর জল হইতে ঘাই দ্বিতে 
আরম্ভ করে। ক্রমে নিকটবর্তী হইয়! চার ঠোক্রাইতে থাকে । ঠোক্রাইতে 
ঠোক্রাইতে যখন ঝটকা মারে তথন বড়সী যৎ্ন্তের মুখে বিদ্ধ হহয়া আটকাইয়া 
পড়ে । তৎপরে ষে ব্যক্তি মাছ ধরি, *ছিল দে ছিপ দ্বার? তাঁকে টানিষ! 
ডাঙ্গায় তোলে এবং আছাড় মারিয়া তাঃ।কে হন্যা করে। 

গন্ধ £--গন্ধের অনুরাগী ভ্রমর যখন পন্মের উপর বসে তখন উহার গন্ধে 
এরূপ আকৃষ্ট হইয়া যাঁর যে তংকালে তাহার গ্ব সন্ধার ভাণ কিছুই থাকে না! 
পরে যখন সন্ধ্যা উপস্থিত ভয় এবং স্র্ধ্য অস্তাচলে গমন করে তখন কমল মুদিত 
হয় । দেই সময় গন্ধে অচৈতন্ত ভ্রমর কখলের সমপুটে আবদ্ধ তর যায়, যছাপি 
নমর কখন কথন পাপড়ী ছেদন করিয্া বাহিরে চলিয়া যা বাট কিন্তু গান্ধর 
প্রেমী যে সকল ভ্রমর গন্ধে আসক্ত তইয় কমলেব (কোমল প'পড়ী ছেদন করিয়া 
বাহিরে আইসে না, তাহারা উহার মধ্যেই আনন্দভোগ করিতে থাকে । পরিশেষে 
কোন হাতী আপিয়া কমল খ!ইয়। ফেলিলে ভ্রমবও কমের সঠিত নাশ প্রাপ্ত 
হয়। এইরূপে গন্ধ বিষয়ও নাশের কারণ, অগএব হে শিষা! দেখ যখন এক 
এক বিষয়ে আসক্ত হইয়া জন্তগণ এহরূপে বিনাশ প্র হয়, তখন পাঁচ বিষয়ে 
আসক্ত জীব কেন না ন'শ প্রাপু হইবে? এই নিমিত্ত “ষ বাক্ত নিজের মঙ্গল 
অভিলাষ করে সে ব্াক্তির উচিত যে, পাচ বিষে দোষ দৃষ্টি করিয়া উহ্থাদিগকে 
বিষবৎ তাগ করেন। 

তৃতীয় প্র'ক্রয়। | 

ভে শিষা! অন্তঃকরণ পঞ্চক, জ্ঞানেন্দ্রির় পঞ্চক এবং কর্েন্ছিয় পঞ্চক | 
ইহারা অধ্যাত্ম, উহা্দিগের দেবতা অধিদৈৰ এবং উহাদিগের বিষয় অধিভূত। 
এই তিন একত্র মিলিত হইয়! ত্রিপুটা সংস্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই ব্রিপুটা ভ্বার মানব, 
জীবনের সমস্ত ক্রিয়া হয়। তুমি উহ্াদগেরও জ্ঞাচা, সাক্ষী, দরষ্টা। ম্থৃতরাং 
তুমি উক্কাদিগের হইতেও ভিন্ন। 

শিষ্য 2 হে গুরো ! আপনি কহিলেন অন্তঃকরণাদিতে অধাস্ম, অধিভূত, 
আধদৈব এই ব্রিপুটা আছে, তর্দারা সমস্ত ক্রিরা ঠয়। কিন্তু অধ্যাত্ম আ'দ 
কাহাকে কহে তাহ! আমি জানি না, অতএব আমি ধাহাতে বুঝিতে পারি এব্পে 
আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলুন। 

গুরু ২-_হে শিষা | গুন, অস্তঃকরণে ত্রিপুটা এই প্রকার। 

৯ 


২৩৮ পন্থা | [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


অন্তঃকরণের ত্রিপুটীর কোষ্ঠক। 





| টি ০ স্পা ] 





৷ অধ্যাত্ম ; অধিভত | অধিদৈব ূ 

| ৪ 

ৰ অস্তঃকরণ : স্ফুরণ বিষুঃ ৰ 

মন সংকল্প বিকল্প চন্দ্রমা | 

বুদি নিশ্চয় বহ্ধা ূ 

চিন | চিন্তুন নারায়ণ ৰ 
অহঙ্কার | অভিমান রুদ 


পেস 


1 


সতী টিটি তি শি, পি ও পট তিনি ই সপ ০০ 


অস্তঃকরণ £-অধান্সয, স্ফুরণ অধিভূত এবং বিষণ অধিদৈব ।-- এই তি” 
মিলিত হইয়া অস্তঃকরণের ক্রিয়। স্ফাত ভহয়! থাকে । এই তিনের মধো 
একটা যদি না খাকে তবে ক্রিয়ার স্কুভি হয় না। 

মন £-_অধ্যাত্ব, সংকল্প বিকল্প অভিভূত, চন্ত্রমা অধিদৈব ;-এই তিন 
একজে মিলিত হইয়া -কল্রনা রূপ ক্রিয়! হয়। | 

ধৃদ্ধি :--আধ্যাম্, নিশ্চয় অধিভূত, ব্রক্গা অধিদৈব ,- এই তিন মিলিয়। 
নিশ্চয়াতক ক্রিয়া হয়। ইহাদের মধ্যে একের অভাব হইলে কোন বিষয় নিশ্চয় 
করা যায় না। 

চিত্ত £-_চিন্তন অধিভূত, নারায়ণ অধিদৈব ;--এই তিনের যোগে চিন্তন 
বূপক্রিয়া হয়। 

অলঙ্কার : - অধ্যাত্ব, অভিমান অভিভূত এবং রুদ্র অধিটৈব )--এই তিন 
সংযোগে অভিমান হয় । 

হে শিষ্য! এই তরিপুটীর মি জ্ঞাতা এজন তুমি ত্রিপুটী নহ, বরঞ্চ ইকাদের 

' সাক্ষী স্বরূপ । এজন্ত উ্াতে অহ"ত। মমতা ত্যাগ কর। 


আষাঢ় ও শ্রাবণ] পঞ্কীকরণাখ্য জীববাদ। ২৩৯ 


পঞ্চজ্ঞ।নেন্দিয়ের ত্রিপুটা কোষ্টক। 


পাপা -শি সপ পপ পাশ ০ 


চু ৃ অধিভৃত 


ৰ অধিদৈব ! 
শ্োত্র শব্দ দিক্‌ ৰ 
ত্বক স্পর্শ বায়ু 
চক্ষু ব্ূপ | সা 
জিহবা | রস ৃ বরুণ 
ঘ্রাণ র গন্ধ | অশ্বিনীকুমার 


সর সপ শ্শী্পিপপিস্পাীিশিপ শিট 





অপ... 


শ্রোত্র ঃ--অধ্যাত্ম, শব্দ অধিভূত, দিক্‌ অধিট্দব | এই তিন একত্রে মিলিত 
হইয়া শ্রবণ ক্রিয়া হয়। এই তিনের মধ্যে একটা যাঁদ নাথাকে তাহা! হইলে 
শ্রবণ কাধ্য হইবে না । 

ত্বক্‌ :--অধ্যাত্ব, স্পর্শ অধিভূত, বায়ু অধিদৈব। ইহাদেব সংধঘোগে 
স্পশরূপ ক্রিয়া হয়। 

চক্ষু ঃ_-অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, সুয্য অধিদৈব। যদি চক্ষু ও রূপ ছুই 
থাকে কিন্তু অধিদৈব সুর্ধ্য না থাকে তবে কি প্রকারে দর্শন ক্রিয়া হইবে ? 
অর্থৎ দেখিতে পাইবে না। তন্ত্রপ স্ুর্ধা এবং রূপ সত্বে যদি চক্ষু না থাকে 
তাহ। হইলেও কিছু দেখ! যাইবে না। এরূপ শ্ধা ও চক্ষু বর্তমান কিন্তু রূপ 
নাই তবে কাহাকে দেখিবে ? 

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমস্ত ত্রিপুটা এই প্রকার জানিবে। হে শিষ্য! এই ত্রিপুটীকে 
উুমি অবগত আছ এজন্স তুষি এই ব্রিপুটী নহ এবং ইহাদের কত সমস্ত 
কার্ধা ইহাদের, এজন্ত উহার তোমার নহে । তুমি সকলের স্রষ্টা সাঙ্গী। 


২৪০ পন্থু! | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


পঞ্চ কর্মেন্দিয়ের ত্রিপুটী কোষ্টক। 


র 





অধ্যাত্ম ; অধিভূত অধিদৈব 
বাকৃ বচন (কথন) অগ্নি 

র 
পাণি | আদ'ন ( দেওয়া লওয়। ) | ইন্জ 

ৰা 

| 
পাদ গমন (আসাযাওয়!) | উপেন্দ্র (বামন) ূ 

] 
ৃ 

শিশ্ল আনন্দ (বতি ভোগ) প্রজাপ 


| 
ূ 
| 
উপস্থ ূ বিসর্গ (মলতাগ ) যম 


ূ 


1 








বাক £_ ইন্দ্রিয় অধাক্স, বচন ধিভৃত এবং অগ্নি অধিদৈব | “ই ।তিণের 
দ্বারাই বাক্য কথ্নবূপ [ক্রয় তহয়া থাকে । যাদ এই তিনের মধো একটা না 
থাকে তাহা হইলে কথনগপ ক্রয় হইতে পাবে না । 

কন্মেব্দ্রিয়ের সমস্ত ত্রিপুটীকে এইরূপে বিবেচনা করিবে । হে শিষা। এই 
ত্রিপুটীকে ও তুমি জান, এজন্ ভূমি উহা হইতে ভিন্ন, ইহার দ্রষ্টা। এই সমস্ত 
ত্রিপুটা কৃত ক্রি এ জিপুটীর, স্থতরা* তোঁমার নহে, এ জন্ত তুমি উহার সাক্ষী। 


চতুর্থ প্রক্রিয়া । 


ঠে শিব! উপরি উঞ্জ অগ্তঃকরণাদি পচিশ তত্ব পঞ্চ মঞ্াভৃতের সাত্বিক, 
রাজনিক ও তামদসিক ভাগ হইতে গৎপন্ন। সেজন্য হারা মহাভতের কাধ্য 
এবং তুমি উহাদের সাক্ষী, সুশ্রাং উহা হইতে ভিন্ন। 
শিষ্--ঙে গুরু । এই পঁচিশ তত্বের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ তত্ব কোন্‌ কোন্‌ 
মভাভৃতের কোন্‌ কোন্‌ অংশ উৎপন্ন তাহা আমাকে রুপা করিয়া বলুন । 
গুরু-_-চে শিষ্য! পঞ্চভূঠের সাত্বিক ভাগ হইতে পাঁচ অস্তঃকরণ এবং 
পাচ শ্তানেন্ত্রির় উৎপন্ন হঠঃয়াছে। রাজন অংশ হইতে পাঁচ প্রাণ ও পাঁচ 


কর্ষেক্ির এবং তাঁমস অংশ হইতে পাঁচ বিষয় ( শব, ম্পর্শ, দপ, রস ও গন্ধ) 
উৎপন্ন হইয়াছে। 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] পঞ্কীকরণাখ্য জীববাদ। ২৪১ 


শিষ্য -_হে গুরো। আপনি আকাশাদি পাচ ভূতের সাত্বিকাদি অংশ হইতে 
পঁচিশ তত্বের টৎপত্তি কহিলেন, তাহা অ'মি শুনিলাম। কিন্তু এক এক ভুতের 
এক এক পাত্বিক গাজস তামস ভগহ্হণে যেধে তত্ব উৎপন্ন 5গয়াছে তাভা 
ভিন্ন ভিন্ন ক্ূপে হদর়ঙ্গম করিতে পাপ নাহ, এজন্ঠ উত স্পন্ট করিয়। আমাকে 
বলুন। 

গুরু $--তে শিষ্য । শুন আমি তোমাকে সমস্ত তত্বেপ বিষয় স্পষ্ট করিয়! 
কঠিতেছি। 

পঞ্চভূতের ত্রিগুণ মংশ হইতে উৎপন্ন তন্বের প্রকাশক কোষ্টক। 





হি ++ 





| | তামস 
সাত্বিক ভাগ হইতে 1 রাজস ভাগ হইতে ৷ ভাগ 
| হইতে 
পঞ্চভৃত 72) লি শাল 
ৰ পাচ পাচ পাচ | পাঁচ পাঁচ 
ক্ন্তঃকবণ ক্তানেন্দ্িঃ বাধু ক্মেক্ির বিষয় 
আকা. . 1 
অন্তঃকরণ -শ্রাত্র ব্যান | বাক শব 
শের 
| ] 
বাযুর ূ সি ত্বক মান পাদ ল্গশ 
1 
তেজের | বুধ চক্ষু উদ্দা | পাঁণি রূপ 
জাগর চিএ জিহব। প্রাণ শিপ্প. ; রস 
1 
পৃথিবীর । অহঙ্কার | ঘ্রাণ অপান গুহাদেশ গন্ধ 
ধারার 
আকাশের সাত্বিক ভাগ হইতে অন্ত'করণ এবং শোত্র ইন্দ্রির়। রাজস 


ভাগ হইতে ব্যান বাধু এব, বা'গন্জয় হইছে এবং তামম ভাগ হইতে 
শব্দ বিষয় হইয়াছে । 

এই প্রকারে উপরি উক্ত কোষ্টকের অন্নসারে বাযু আদি অবশিষ্ট চারি 
ভূতেবই সাত্বিক আদি অংশ হইতে মন, ত্বক গাদি শুত্বের উৎপত্তি জানিবে। 

শিষ্য £--:হ ভগবন্! আপনি কহিয়াছেন পঞ্চভৃতের সাত্বিক ভাগ 
হইতে অস্তঃকরণ ও পাঁচ জ্ঞানেন্দিয় উৎপন্ন হইয়াছে । ইহাব কারণ কি? 
তাচ। আমাকে কৃপা করিয়া বলুন। 

গুরু ২-__হে শিষা ! প্রীমষ্্গবদূগীতায় শ্রীকৃষ্ণ কঞ্ধিতেছ্েন “সন্বাৎ সপ্রা্গতে 


২৪২ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


জ্ঞানং” অর্থাৎ সত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্ম । দেখ অস্তঃকরণ মন বুদ্ধি প্রভৃতি 
হহতে সুথ দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞান জন্মে এবং শ্রোত্র ত্বক আদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে 
শক স্পর্শ প্রভৃতি পাচ বিষয়েব জ্ঞান জন্মে, এজন্য উচারা সাত্বিক ভাগ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ই হ1 বুঝিতে হইবে। 

শিষাঃ £-হে স্বামিন্‌, পঞ্চ প্রাণ ৪ পঞ্চ কর্েজ্্রিয় পঞ্চভূতের র'জস অংশ 
হইতে হইবার কারণ কি? 

গুক £--.ত শিষা। য প্রকার বজোগুণ হইতে ক্রিয়া হয়, সেই প্রকার 
পঞ্চ প্রাণ এবং কণ্ম্মন্ত্রয় হইতে ও শারীপ্ক! ক্রিয়া হয়, এজন) ইাঁদিগের রাঁজস 
অধাশ উতপন্তি জানিগ্। 

শিষা £--হে গুরু 1 পাঁচ বিষয়, তামস অংশ ভইতে উৎপত্তি কিবার 
কাবণ কি, তাহ? বলুন । 

গুরু £-- হে শিবা! পঞ্চ বিষায়র জ্ঞান নাই । উহা কেবল জড মান্র। 
এজন্ত উত্ভারা পঞ্চভৃতের শ'মস ভাগ হত" উৎপল্প তইয়াছে জানিবে। 

এই সমস্ত ভনুকে তুমি জান। এই পাচ খিষয় তুমি নহ। উহাদিগের 
হমি জ্ঞাতা, অন্এব তুমি উহাদিগেব দষ্টা 1 এ সমস্থ পঞ্চভতের, ম্বৃতরাং 
তোমার নহে । তুমি ত অকর্তা অভোক্তা -হাদের সাক্ষী, সর্বদা উহ! হইতে 
ভিন্ন আত্মা । 


পঞ্চম প্রক্রিয়া । 


শিষা £-হে গুব । আপনি আমাকে কাঁহলেন যে মাম্সা ককর্তী অভোক্তা 
সাক্ষণ। তবে এক্ষণে আমাকে বলুন এই দেভে কর্তা কে? এবং সুখ 
হাখর ভোক্তা ব'কে? এবং কিকি সাধন দ্বারা কিরূপে ভোগ হয় তাহ 
আপনি অন্ুগরহপৃর্পক এরূপে আমাকে খলুন যাহাতে আমি ম্পষ্ট বুঝিতে 
পারি। 

গুরু --হে শিষা | এই দো পঞ্চ অন্তঃকরণ কর্ত' ভোক্তা, পাঁচ পাণ কর্তা 
ভোক্তার বাহন। পাচ দ্ানেন্িস্ উন্ভার দ্বার। পাঁচ বিষয় উষ্ভার ভোগ 
এবং কর্শেন্দিয় উহার সেবক। তুমি উচাদ্রে সকলের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, সাক্ষী, 
অকর্তা, অভোঁক্তা, অদঙ্গ আন্মা। 

শিম্য £_-€ে গুরু! মাপনি সাধারণ রীতিতে আমাকে বুঝাইয়ান্ধেম যে 

£ফরণ কর্ধ' ভোক্তা, পাচ প্রাণ উহার বাহন, জ্ঞানেল্লিয় ভ্বারা পাচ বিষয় 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ; পর্চীকরণাখ্য জীববাদ । ২৪৩ 


ভোগ, এবং কর্শেন্িয় সেবক । কিন্তুপাঁচ এত্বের কোন্‌ কোন্‌ কর্তা, ভোরু।, 
কোন্‌ কোন্‌ বাহনের উপর বপিয়া, কোন্‌ কোন্‌ দ্বাবে আসিয়া, কি কি 
ভোগ করে এবং কোন্‌ কোন্‌ সেবক উহার্দের. সেবা করিয়া থাকে তাহ! ভিন্ন 
ভিন্ন রূপে আমাকে ম্পই বৃঝাইয়া দিন। 

গুরু £--তে শিষা । আকাশের তন্ব অন্তঃকরণ কনা ভোক্তা বান বাশনের 
উপর বাসয়া, শ্রোত্র দ্বারে আসিয়া! পন্দ বিষয় [দাগ করে। অর্থাৎ কর্ণ 
দ্বারা অনুকৃগ অথব৷ প্রতিকৃপ শব্দ শ্ুনিলে অন্তঃকরণে শথ.খরূপ ভোগ হয় 
এবং বাক্‌ রূপ .সবক, উহ্থার সেবা করিতে থাকে । এই পকার অন্কঃকরণ 
কর্তা ভোক্তা তুমি উঠার দ্রষ্টা, সাক্ষী আম্মা? । 

বাধুর তব মন কর্তা ভোক্তা সমান বাহনের উপব বসিয়া ত্বক্‌ দ্বারে আসিয়। 
স্পর্শ রূপ বিষয় ভোশ করে এব* হস্ত (পাণি) তাভার সবক, উহাকে সেবা 
করে। অর্থাৎ ত্বকের সদ্দি লাগিলে সে হস্ত দ্ববা বস্ত্র আবত করে, গ্রীক্ম 
কালে ঘম্ম বাঠির হইলে হস্ত দ্বার! পাখাব বাতাস খা হতাদি সেবা করে। 
ত্বকের উপর কামল চন্দন গ্রাভী'ত জনুকূল স্পশ দ্বার' স্থথ এবং কঠন ও উষ্ণ 
প্রতি স্পর্শ দ্বারা পতিকুল ত£খ মনে জন্মে । উঠাব জ্ঞাতা তুমি আম্মা, স্থুখা 
ঢঃখী নহ কিন্ত উণাব সাক্ষা নলেপ। 

তেজেব তত্ব বুদ্ধি কর্ত ভাপ উদ্া, বতন উপর বসিণ চক্ষ দারে 
আসর সেধান হহতে প্‌ াবষয়কে ্রাতণ কবে ইভাই তাহার ভোগ। 
পদদ্বয় “সবক রূপে যেখানে রূপ ম্মাছ সেই প্রদশে বৃদ্ধিকে লইয়' যায় 
অথাৎ চক্ষু দ্বারা প্রিয় অপ্রয় রূপ দশন কারগ। বুদ্ধি স্থধী, অথবা ছঃখা হস কিন্তু 
ভমি উহাদের দ্রষ্টা, উহ্ার্দিগের হইতে ভিন্ন, নিলিপ্ু আত্ম! 

অ'প জল--জলের তত্ব চিত কর্তা ভোক্তা । ইভাব বাহন প্রাণ। প্রাণের 
উপর বসিয়া গিহ্বা দ্বারে আসিয়া রস বিষগু ভোগ কবে এবং শিশ্র ( উপস্তে- 
ভরি ) ইহার সেবক রস তাগ করে অর্থাৎ 'জিহব দ্বারা মধুর প্রক্ততি অন্ু- 
কূল রস এবং কষায় প্রভৃতি প্রাতকুল রস আস্বাদন দ্বারা চিত্ত সখী ও ছুঃখী 
ছয়! তুমি ত কেবল উহার দ্রষ্টা, সাক্ষী এবং অভোক্তা 

পথিবীর তত্ব_-অহগ্কার কর্তা ভোক্ত' | হা অশান বাহন উপর চড়িয়া 
স্বাণ দ্বারে উপস্থিত হইয়া গন্ধ বিষয় উপভাগ :করে। ইহার সেবক 
গুহাদেশ মলতাগ করে। অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বাবা আতর প্রতৃতি সুগন্ধ এবং অন্ত 
র্ন্ধ আদ্জাণ করিয়। অহঙ্কার গখী দ্বঃখা হইয়া! থাকে। তুমি উহার জ্ঞাত! 


২৪৪ পন্থু। | | নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


অকর্তা অভোক্তা, তোমার আত্মাতে সুখ ছুঃথ নাই, তুমি সদা পরমানন্দ রূপ, 
ইহার দ্রষ্টা সাক্ষী 

এই প্রকারে কর্তা গ্োক্তার পরকিয়া নিরূপণ করিয়া এক্ষণে অন্ত রীতিতে 
আকাশাদি পাচ মহাভতেব প্রতোকের পাচ পাচ তত্ব দেখান যাইতেছে । 


ষষ্ঠ প্রক্রিয়া । 


গুরু £- হে শিষা। আকাশের পাচ তত্ব (১) অস্তঃকরণ (২) বান 
(৩) শ্রোত্র (৪ )বাক (৫) শব। 

শিষা 2--“হ স্বামন! আপনি অন্তঃকরণার্দি পাঁচ শুত্ব কি হেত আকাশের 
কনিলেন তাহা কৃপা করিয়া বলুন। 

গুরু £-তে 'শষা। স্ফুবণ রূপ অন্ত্রুকবপ দয়াকাশে উৎপন্ন ঠভয়া 
উচ্তাতেই লয় হইয়া যায় এ কাবণ উহা “আকাশের” । 

বান সব্ব অঙ্গে আকাশের ম্যায় ধাপক এই জন্ত আকাশের । 

শ্োত্র ইন্দ্রিয় অ'কাশের গু” শব্দ শ্রবণ করে, এন দত আকাশের । 

বাগিন্ড্রির় আকাশের গ্রপ শব উচ্চাবণ কবে এ জন্ত আটাশের। 

শব্ধ প্রতাক্ষ মাকা.শর গুণ ইভ পসিদ্ধহ মাছে 

এহ প্রক্কার বাবুর পাচ তন্তু -)মন (২ সমান (৩) ত্বক, (৪) পাপ 
9 (৫) স্পশ 

শিষা £ হে গর 1 এত ঘে বনুর পাচ তরু ঠা কি পকাব তাত! বলুন । 

গুরু £-হে শিষ্য! মন বাধুর স্টায় চঞ্চল এই জন উহা! বাযুর তত্ব জানিবে। 

সমান ত স্বয়ং বাবু । 

ত্বক বাধুর পু ম্পশ অগ্ভব কাবে এক্না উঠা বাযুব। 

পাণি( হস্ত) দ্বার] বাধুব গুণ স্পর্শ ভন! থাকে এ জন্ত উহ বাধুর 

স্পর্শ ত বাধুর প্রসিদ্ধ গুণ। 

এই প্রকার তেজের পাঁচ তত্ত :-( ১ । বুদ্ধি, (২) উদান (৩) চক্ষু (৪) 
পাদ (৫) রূপ। 

শিষা £--হে ভগবল্! এহ পাঁচ বাক তেজেস তত্ব বগিবার কারণ কি? 

গুরু £--ভে শিষা 1! বৃদ্ধি ৩ প্রকাশমান তেজেোময় এ জন্ত উঠ! ঠজের। 

উদান বাধু কণ্ঠে অন্ন ও গলের বিভাগ করিয়া জঠপ্াগ্িতে ভাহাদিগকে 
লইয়া বায়। এজন উহা তেজের। (ক্রমশঃ) 


নবপর্যযয়ি,ঞষ ভাগ ] ভা ও আশ্বিন, ১৩২৪ । (৯৯১ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষঠ সংখ্যা। 
ভিিি৯/ বহন টিক উড ডান 


সনাতন ধর্মসন্বন্ধীয় 


৯ হাখসিকগন 
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রাঁজেন্রলাল খোপার এমএ, কি এল্‌, 
সম্প।দতঃ 
ঙ্গীঅ ঢিন্দুকুমার গ যাঘ বি-এল্‌। " 


টনি তি দু স্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্ঘ 


রী সহল্াবি-সম্পাদক | 
সুচী। 

বিষয়। পৃষ্ঠা । 
১। “নাম” (কবিতা) শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কমাব দাস ভক্তিবিনে'দ রঃ এ ২৪৫ 
২। কাঞ্চীপুৰী , পান্নালাল সিংহ ২৪৬ 
৩। বিগ্রহ-পুজা । ষোগানন্দ ক্ঞারতী ২৫৮ 
৪1 কালো চোরা কুচকুচে (কবিতা) শ্রীমূক্ত নরেশভৃষণ দত্ত ২৬৬ 
৫। মোহভঙ্গ শ্রীযুক্ত স্ুরন্ত্র-_ ৮০৭ ২৭০ 
৬। চুড়াপা ও শিখিধ্বজ , রামসহায় .বদান্বশান্্ী ২৮২ 
৭1 ফ্েবহক্ত (কবভা) »॥ গ্রাকাশচন্ত্র প্রধান বি, এ ২৮৭ 
৮1 বোধন এ ০ ২৮৯ 
৯1 লিাশ (কবি):  স্ুবিমলচন্দ্র ঘোষ ২৯৫ 
৯০1 প্রেমের লক্ষা (কবিতা) ,, দ্বারকানাধ মিশ্ব ২৯৫ 
১১। নীরব আধার ( এ ) ১, ভূংপন্দ্রনাথ-_ ১১? ২৯৬ 
১২। অসীম মে (ও ) ১ শশধব মৈত্র বি, এ , সনি 
৯৩। প্লেমভিখারী ( ই) ০ ১ ২৪৮ 


১৪1 রামলীলা *** ১৯ ৩০৩ 
রী বৈষ্ঞব ধর্পা  শ্ীবুক্ষ সবেন্রলাথ দান ০ এ 





শিশু হই টাকা] [প্রতি সংখ্যা।* চারি আনা । 


নিবেদন। 


ঠার সম্পাদক মহাশয়ের অন্ুস্থভানিবন্ধন পন্থা! বাহির হইতে অত্যধিক 

ঠরিগু্ধ হইল। গ্রাহক ও অন্ুগ্রহকগণ এই অনিচ্ছাকুত ক্রুটি মার্জনা করিবেন। 
বর্মন হুর টি মূল্য আতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ও গ্রাহক সংখ্যা কম 

হাখাকাতে, পন্থা ছইএ'স করিয়া একত্রে বাহির হইবে। আর একটি বিশ্রেষ 

নিবেদন এই-_মাঁপনাদের অনেকের নিকট গত বৎসরের চাঁদা পাওনা আছে। 
আপনার! অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দিবেন এবং ১৩২৪ সাঁলে অগ্রিম মূল্যের 
জন্ট পরবর্তী মাসেভি পি কবিব। বোধ হয় *াপনাবা তান গ্রহণ করিফা 
আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। 


সি 
ইতি__ 


ম্যানজার। 


পন্থার নিয়মাবলী । 


৮ 

১। “পন্থার জর গ্রস বাধিক মুন্য সহর ও মফ:স্বল ডাক মাশুল সমেত ২১ ছুই টাকায়, ভি 
পি:,ত ২/* ছুই টাকা এক আন।। শাস্তরজীবী ব্রান্ণ পশ্ডিতগণকে বিশেষ হুল দেওয়] হয়) 
এক সংখ্য। নমুনার জন্য ।* চারি আনা দিচে হইবে। 

হ। পা্িকানা পাওয়ার দংবাঁদ পব সংখ্যা! পাইবামাজ ন। জানাইলে, আমর পুনঃ 
পাঠ'ইতে দায়ী নহি। 

৩। গ্রাহকগণ পত্রে এবং টঠক] পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকান। ম্প্টকূপে 
লিখিদেন। ধাহারা নৃতন গ্রাহক হইস্বার জন্ত টাকা পাঠাইবেন, ভাহার1 কুপনে “নৃতন"' এই 
কথ।টি যেন লিখিয়া দেন। গ্রাহকগপ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অন্ন গ্রহপুরববক 
হিগ্লাই কণ্ডে বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন। 

৪1 “পন্থাশ্য় নিজ্ীপন প্রকাশের জন্ক মলাটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেজ মাসিক ৪১ চ'রি 
টাক! হিঃ চতুর্থ পেজ", পচ টাক! হিঃ এবং অন্যত্র ২/* আড়াই টাক1 হিসাবে লওয়া হয। 
বিগ্রপনের কে।ন পরিবর্ধনের প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ একমাস পৃর্ব্বে সংবাদ 


দিতে হইবে। 
৫1 “পন্থাশ্র র্দ, অর্থ, কাস, মোক্ষমূলক সনাতন ধর্শ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। 


রাজনৈতিক বা দ্বেষভীবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদির: মতামতের জন্য লেখকগণ 
দায়ী হইবেন। 

৬1 লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক প্রবন্ধাদি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠার লিখিয়৷ পাঠাইবেন। 
প্লুবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট ন1 পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়া হয় ন।। 

৭। “পন্থা” স্বন্ধীয় টাকা, পত্রার্ধি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পত্তিক| আমার নামে নিঙ্ 
লিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন । 


পিস্থা” কাধ্যাধ্যক্ষ, 
১৯ নং ঝামাপুকুর লেন; কলিকাত। 





চক ৭ 


৯ 
স্ ৮০1 তহ্বল্ল সি 


“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম) | 


পিপলস 





স্পা স্পা শপাীশ্পীপাপাপশ্সী শীত সি রে রে চেন জি 


৬ষ্ঠ ভাগ । ] ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৪ | [€ম, ও উষ্ট সংখ্যা । 





স্পা ািপনপাপাপপক্পপপালাাাপপাসপাাপপা লা শিনপিপশইচ পাশ পাশাপাশি শশা শাটল শাাশ্পেপা পিপাসা শিপ শিপাপাশিশিসাপিপসপপাসসপাাপপসপপসফ 
৮ োিশাশা োশ্পািপশশিল্পিসীসপিস্পীপ শী শীশপলাপাপিপীিস্পীশা পাশাপাশি শিলা েশ্পাীশি সপন শা শি টিশিশপ্পাশটী শিস ীপীপাশেসপ পপাসসপী পি 


সা! 

তুমি পরম আনন্দ-ধাম | 

তিরপিত নহে রসন! আমার 
লইতে তোমার নাম ॥ 

মধুর মধুর নামটী তোমার 
প্রেমরস মাথা তায়। 

বিসরিতে নাবে কোন কালে সেষে 
একবার দ্বাদ পাস ॥ 

স্থথে দুখ বোধ বিপদে সম্পদ 
হায় আনলো পুর। 

সুথ ছথ সব এক হয়ে যায় 
সঙ্কট পলায় দূর ॥ 

হেন স্ুধামাখা নাষটী তোমার 
ন।!জানি কি গুণজানে। 

জপিতে জপিতে জ্ঞান হয় সর্ব 
বিশ্ব মত্ত নামগানে ॥ 

প্রভাত সমীবে নামের লহুরী 
কাননে বিহগ গাক্স। 


২৪৬ পন্থা । | নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


কুল কুল রবে তুলি নাম তান 
হরিষে তটিনী ধায়। 

তরুণ-তপন কনক-কিরণ 
চাতক মাঁখিয়া গায়। 

আকাশের কোসে তুলিগ়না স্থতান 
তব নামগুণ গায় ॥ 

পাপিয়ার কণ্ঠে সেতাস, কোকিল 
কূু-জনে তোমারই নাম। 

প্রমাঞ্র খারষে হরিষে কাননে 
'বকচ কুসুমদাম ॥ 

মযব মযূরী কেকা রবে তব 
নামের মঠিমা গায় | 

প্রেনে ভোগঢলি বন-লতাকুল 
তরুবর পানে চায়॥ 

নথ চিত ধার ,পমে মাতে প্রা 
শুনি স্থপামাথা নাম। 

মধুর মুবতি ফুটে হদিমাঝে 


পরম আননা-ধাম ॥ 
নগ্রন্নকুমার দাদ ভক্তিবিনোদ বি, এ। 


কাঞ্চীপুরা | 
(পৃর্ব-প্রকাশিতের পর |) 

' ইতিপুর্বে শিবকাঞ্চীর কয়েকটি প্রধান মন্দিরের বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এবার আমরা আও দুইটা মন্দিরের বর্ণনা করিয়া! খিঞুকাধ্ীর কথা স্থল 
করিব। 

কৈলাসনাথের মন্দি।--শিবকাঞ্ধী হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রায় দেড 
মাইল দুরবন্থী। পরদিন প্রাতে বিষুকাঞ্চী যাইবার সময় আমরা কৈলাপনাথ 
দর্শন করি । পথপার্থে বছদুর বিস্তৃত হরিৎ বর্ণের তরঙ্গাযিত ধান্তক্ষেঞজের 


ভাদ্র ও আশ্বিন] কাক্চীপুরী। ২৪৭ 


মনোরম শোভ। ১ দূরে নারিকেল বৃক্ষনমুহ আকাঁশপটে চিত্রিত বলিয়া বোধ 
ভয় | কিছুদূর যাওয়াব পর টকলাসনাথে” অন্দিবেব ঢুভা দুষ্ট হইল । পথে 
পেপিলাম কয়েকটা শস্ম-বিভূতিবিলেপিত শুক্তিমভা তা,মল নাটকোটী বণিক্‌- 
রদ্ণী জণপাত্ত মস্তকে বহন কারয়া পদত্র জ কৈলাসনাদ্দর্শনাগ যাইতেছেন। 
প্রন্থশুত্ববিদগণ এই মন্দরের গঠন-প্রণালা এব* প্রস্তরলেখচালা ভহতে স্থির 
করিয়াছেন, ইহাই কাঞ্চার সব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিব। এবং প্রচানত্তে 
দাক্ষিপাত্যে ইহার স্থান মহাবলীপুরের মন্দিরিব পরেই । একটী প্রাচীন শালা 
লিপিতে লিখিত আছে যে,-পল্লনরাজ বাজপিং5 কন্ঠু এই *ন্বিব নিশ্মিত। 
মণগ্রা” কৈলাপনাথ রাঁজদিংহেশ্বব নামে অভিভিভ হইয়া থাবেন। 131 
1110]12১01) ৫৫৭ থষ্টান্দে গামন্ংহ কণক এহ মন্দ প্রতিষ্ঠিত হইগ়াছিল, স্থির 
করিযীছেন। অধুন। মন্দিবগীৰ অবস্থা সাও শোটশীয়। ধন্ুকাঁল সংস্কার হয় 
নাহ; এং আবন্জনপবিপুর্ণ খোদধিছ গ্রস্তবমুহ্তিগুলি কালপ্রভাবে ক্ষয় 
হইয়া যাতত্েছে | প্রভাত পুরোহিত ছু" কাব আলিয়া পূজা আঁব্ত্রকাঁদি করিব 
চণিক্বা বান। অন্ত সময় মন্দপদ্ধাণ কদ্ধ থাকে । প্রাতঃকালে পাগাজি কৈলাস- 
নাথেব পুবোঠিতকে সংবাদ [য়া সঙ্গে লইয়। আসা মন্দিরের দ্বার উনুক্ত 
করাহয়া আঘা!ধগকে কৈলাসশাথ দশন কলাভ ছিলেন । -মন্দিপেব কুষ- 
প্রস্তরনিশ্মিত প্রকাণ্ড শিবালঙ্গ ( মন্দিরের বিঃ্ান টডা  হগুপম্‌ বৃহৎ । 
চারিচিকে প্রায় ৬০।৭০টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ মন্ৰিবে লিঙ্গমু্ড বরাজমান। সম্মুখে একটা 
সরোবর । সমস্ত মন্দিরেরই বাহিরে ও ভিতরে অসংখা দেবলীনা ও পৌরাণিক 
কাঙনী থোপিত। এই সকল মুন্ডি কারুকার্য ও শিল্পনৈপুণা চমৎকার । 
১৩1১৪ শত বৎসর পরেও এই মন্দির, ভাব শিশ্মাতা পল্লবসম্রাট রাজসিংছের 
বীন্তি গৌরব বিঘোষিত করিতেছে । এই মন্দিরের তাস্কধ্য, কার হাঁধা, গঠন 
নৈপুণ্য ও গাশিনত্ব বিষ্ময়জনক | ইহার গোপুরম্‌ নাই । মন্দিরের বিমানের 
গঠন প্রণালীও একটু বচিজ্র রকমের (১)। 1৩7১০৭১০৪। পাহেবের [00147 
15111650187 গ্রন্থে ইহার চিত্র ড্রষ্টবা। এই মন্দিরগাত্রে সংস্কৃত ও তামল 
াষায় বহু লেখমাল1 খোদ্দিত আছে। প্রত্ুতত্ববিদেণ! দ্রীক্ষিণাত্যের প্রান 
ইতিহাসের অনেক উপকরণ তাহা হইতে উদ্ধাব করিতেছেন । কাধ্ধী পন্গভ 
রাজগণের রাজধানী ছিল। একটা শিলালি'প পাঠে আমপা জানিতে পারি ষে; 
অষ্টম শতাবীতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয়, বিক্রমাদিত্য পল্লতরাজকে পরাস্ত, করিঝ। 
কাফীনগুরী অধিকার করেনন। এই বিজয়ের ম্মরণার্থ তিনি ত্রাঙ্গাণ ওরনরা শু 


২৪৮ পন্থা । [ নবপর্যায়, ১৩২৩ 


দরিদ্র আতুরগণকে অজজ্র অর্থদান দ্বারা পরিতুষ্ট করেন.। এবং কৈলাসনাথের 
চরণেও স্ত,পাকার স্ুবর্ণরাশি উপচৌকন দেন। এইরূপ অনেক প্রতিহাসিক 
তন্ধ শৈলালেখা হইতে আবিষ্কৃত হইয়! ধ1(ক্ষণ।তোর ইতিহামের অনেক অন্ধকার- 
ময়ী যুগকে আলোকিত করিয়াছে। 
ত্রিবিক্র বা বামন অব্তান্রে মন্দির।- মন্ধ্যার কিঞিৎ পুর্বে 
আঙ্করা বামনদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ইহা! একাম্নাথের মন্দির 
হইতে অদ্ধ মাইল দুরে অবস্থিত। হন্দিরসম্মুথে একটী প্রকাণ্ড পুর্ষবিণী। 
এহ মন্দিরেরও গোপুরম্‌ প্রা একশত ফুট উচ্চ। মন্দিরমধ্ো ত্রিবিক্রম বামন- 
দেবের বিশাল মৃত্তি দশন কবি আমরা বিম্মিত হইপাম। মুনি কৃষ্ণপ্রস্তর- 
নিশ্মিত ৩৭ ফুট উচ্চ, এক পাদ আকাশে উত্থিত আর এক পাদ বপ্সিব মন্তকে 
স্থাপিত। বামনদেবের এই ধিশাল মুত্তির কারু কার্য্যও মনোহর । তাহার 
পরিহিত বস্ত্রের ভাজগুলি পর্ান্ত থাকে থাকে স্থুকৌশলে খোদিত। হঠাং 
দেখিলে বন্ত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। কেহ কেহ বলেন এই মুত্তি কাষ্ঠনির্্িত। 
এপ বিশাল বামনমূত্তি আমরা কখনও দেখি নাই। ভগবান্‌ ভক্ত বলিকে 
ছলনা করিবার জন্য ব্রিপাদে ত্রিভবন বাপ করিয়া যে বিরাট্‌_বিশ্বরূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন, এই মু্ডি সে বিরাটুরূপের প্রতিমৃত্তি। অঙ্চক মহাশয় লগ্থা 
ংশখগ্সংযুক্ত প্রকাণ্ড একটি মশাল জাপাইয়া যথাক্রমে বামনদেবের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ আলোকিত করিপ্পা এই 'বিত্রাট খুত্তির দর্শন ক্ষরাইলেন,'এবং কর্পুরালোকে 
আরত্রিক করিলেন। আমরা যুগপৎ বিস্মিত ভীত এবং ভক্তিপুলকিত হইয়া 
তাহার চরণে প্রণত হইলাম । 
মেঘাকারস্থলাধীশং বামন" বঙল্লিবঞ্চকম্‌। 
আ শ্রিতাভীষদা তা রমাশ্রয়ে কপটোক্তিদম্‌ । 
ব্রিবির্ূমদেবের পঞ্চধাতুনিন্মিত ভোগমূত্ি এবং শ্রীকৃষ্ণ ও লক্ীমুত্তিও 
দন করিল্া। ; ৮ 
“শুই সপ দেরমুক্তি দর্শন করিয়া আমর! ক্লাঞ্চীর্‌ পরাবিগ্ঠ। সমিতির সম্পাদ ক 
্ীযুক্ত' ছ্েঞ্ছট রাঘব আইয়ার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত গমন 
করিলাম। আমাদের দাক্ষিপাত্য ভ্রমণকালে নিয়ম ছিল যে, আমর! যখন যেখানে 
যাইতাম তাহার পূর্বেই সেই নগরীর 10160567091)1081 5০০161/র সভাপতি ব! 
কাধ্যাধ্যক্ষের নিকট আমাদের পত্রাদি যাইত। আমরাও সম্পাদক মহাশয়কে 
পূর্বেহ এক খানি পত্র ফিথিয়! জানাইতাম-_আমরা তীর্ঘপ্রমণ করিতে করিতে তথায় 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] কাঞ্চীপুরী। ২৪৯ 


উপস্থিত হইব; এবং আমাদের পত্রগ্ু'ল ঠাভারা যেন অন্ুগ্রভপূর্র্বক রাখেন । 
ইহাদের অনেকের নামেই আমাদের নিকট পরিচয়পত্রও ছিল । মাড্রাঙী ভদ্রণোক- 
গণ ভদ্রতা উদারতা এবং পরেপকারের ছাবন্ত মুভি । বিশেষহঃ ধাভার পরাবিস্া 
সমিতির সভ্য, তাহাদিগকে মাত্রাী ভ্রাভারা পরমাস্মীয়ে হ্যা দেখিনা পধা,কন | 
আমরা প্রাতে পৌছিয়াই দব-দর্শনাদিতে বাস্ত গাঁকার, আয়া মহাশয়েব সহি 
সাক্ষাতের সময় পাই নাই । আমাদের গ্জ্ঞাদি বান জগ্ত পা ভারি 
পাঠাইয়া ছিলাম এবং সংবাধ দিয়াছলাম থে ঠাহাব পঠিত বৈকালে মানাং 
কারিব। আইফ়ার মভোঁদয় বলিয়। পাঠান যে তিনি আদালত ত-তে ফিরিয়া 
আয় বৈকালে স্বয়ংহ আমাদেব ছত্রে আসিরা সাক্ষাৎ করিবেন আইদার 
মহাশয় এখানকার একক্ঞন প্রধান উধল। মুন কাপয়াছলাঁম ভাহার গভে 
যাইয়া! বিলাঙা আনবাবধূু* একটা 1), (100 1)9,0) বা বৈঃকথানা দেখিব ) 
কিন্তু ৩থায় পিয়া ভাঞাডাক করা পবিবারস্থ একটী বমণী আসিধা ব্গিলেন, 
“আপনারা বন্থুন, ঠিনি সন্ধ্যা পূজায় বসিরাছেন। সত্তরেইি আ.সবেন।? 
দাঞ্ষিণাতো রমণার অববোধ গথা নাই । জ্াতরাং তীছাপা মাগন্তকগণের 
সভিত ক'থাপকথন করবা থাঞ্ষেন। অবনত কথ হতক্াছল তামলকি 
০*লেপ্ড ভাষায় । আমাদের পাপ্ডা ইৎবাজিত আনা।দগতই বুঝ ৮ দিয়াভিলেন। 
আমর] বভিরে আইয়ার মগোদ.য়র আ মন পশীক্ষা কাঁরতে লাঠিলাম। 

'কছুক্ষণ পরে গুনিঙ্ম একটা বাঁণক সুমধুর হরে বাঁ 7528175 

শখীবাণি আনিতাাঞ্ বিভাবা নব শাশ্তম্‌ 
“পরেই আও মিহি সুরে অপর বাসন গাহিল, 
নিতাং সন্নিহিভো! যু কর্তবাং ধম্মসঞ্চয়ঃ ॥ 

আইয়ার মছোদয়ের দুইটা পৃত্র স্রর কন্রয়া এই শশ্লাকটী সকাল বিকালে 
আবুত্তি করিয়া থকে | বাপককাল হহতেই এই দপে ধন্মশিক্ষা দওয়া হইতেছে। 
পরক্ষণেই পৃজা সমাপনান্তে বালক দ্্টাকে সঞ্গে লহয়া শুত্রকশ বুদ্ধ আইয়ার 
মহাশয় করয়োড়ে দীন ভাবে উপস্থিত হইগেন | বর্ষণ বিনীত ভাবে বালনেন, 
আমি অংপন্থাদের 'নকট বন্ড অপরাধী । অপরাহে অ'পনাদের সঠিত সাক্ষাৎ 
করব প্রতিশ্রত ছিলাম | অপ্দালত হইতে ফিরিতে অতাধিক বিলম্ব হওয়ায় 
মনে করিলাম সন্ধা বন্দন! সারকাই যাহব। হয়ত. আগ্নারা আমার 
প্রত্যাশ।য় বসিয়াছিলেন ৮ আমরা হাললাম, «আমর! তীর্ঘবাত্রী, আমাদের বসিয়। 
থাকিলে চলে না। আষরা দেবদশনে বাহর্থঠত হইয়াছিলাম। আপনি 


২৫০ পন্থা । | নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


আমাদের বাপায় যাইচলও আমাদের গাক্ষাং পাইতেন ন।।” যাহ! হউক, 
ত্বাহার স্তি আলাপে পবশানন্দিত হইল'ম গাহাঃ পুত্রদ্ধয়ের বয়স ১১ ও ৮ 
বংসর। উ*য় কীপিনশবিভিত। এ স্তনেল মাদাজের আন্তান্ত নগাবে 
দেখিলাম বালাকাদ হইঙেই শখান ভর যে জীবনের উদ্দেপ্ত কেবল অর্থ 
উপাচ্জন নচে ; ধন্ম এব গোন্ষভ জীবনের প্রধান উদ্দেন্ত । শু কলে'জর 
ছাজ্রেরা ৪ শা ক'ংশহ 'বিলানিতা-বাজ্জিত | গুণ যা হাব সয়ে নগ্রপ « এবং 
মাথায় তলক 'দ মোটা াহঠাংখলা কাপড় পড়া এব গায়ে এজটী উদ্বায় 
অথবা হাটা পিলাণ । 

মাথায় চপ সামনে কামান । মালদা ছারগণ আচাব-ধন্ম-ববর্জিত ৪ 
বিলামী নাভন। মাদাজ হাঠ:কাটে দেখিয়াছ হন্দজ্জ এবং কিলণ9 
আনত তই চম্পা "1 বাবগাব কতেন না এবং ধুতি বে গাউন পরিধান 
করিয়া থাকেন। কপালে তিলক এবং মঙ্তাক পাগড়ী বাধহাব করেন । 
শুনিলাম ম'দ্রাজ ভাইাকোটেব প্রথম দেণা জজ মুখ স্বামা আহয়ার যখন নিধুক্ত 
ছয়েন, তখন খাজ্পারেই এজলা'সা বত লাহাল সাঙ্ছেব জজ আপত্তি কাণয়া 
বলেন তা 9 মোজ বাধভাবর কারা তহ বা? হান ৩০৪৩ বলেন চি 
পাকা বাবঙাল আাবর পঙ্গু বিকুদ্ধা, ম্মচবাহ আীম চাক রা তাগ করিত প্রস্ত £ 
আছ) 'কন্ধ নুর জাতীয়তা! ৪ ধন্ম বসজ্জন ৮ভ পস্তত ভি? চাইকোটে 
মুখুস্বামী আইতে, মন্মনশ্মিত যে প্রামুন্তি তাগার দেহশাগের পব 
স্কাপিত হইবে, ভাগ 'দেখিলেহ ঝা! যায় তিনি কিরূপ বোশে হচাকাটের 
বিচাব তিব জাসন অলকুত কবিতন | আহয়ার মো পয় গিএু।না কখিলিন 
'আ'ম আপনাহেল £ক সেবা কাদত পাবি? অমর বলিলাম আপনা 
আশীর্বাদ আমাদের কিছুই প্রায়ান নাতি ক্েবুল কলা ব্থখন বধ্ঃকাথণী 
দ্রশনে যাইব সেই সম মাহাদণক আসবাবগুলি চুএম্‌ খা পর্মশালায় না রাখিয়। 
আপনার বাঁড়ীতে রাখিখার অগ্রমতি 'দলে আমর নিশি হইতে পারি তিনি 
বল্লেন 'ভাহ।ই কারবেন 

রাত্রে কচ্ছুপথ্থর মহাদেরের মুভির উৎসব পধশন কর্রশাছিলাম সে কথা 
পূর্বেই গিথিয়াছি | কাঞ্ধীতে এখন বেদ বেদ।শ্তের চচ্চা যথেষ্ট আছে। 
আইড়ার মহোদয়ের বাড়ীর লিকটেই একী বেদ-বিগ্তালদে হাত্রগণের বেদ। 
ধ্যয়ন শ্রবণ করিয়া ছলা্ম। কয়েক জন ছাত্র একরে'স্রর করিয়া মধুর স্বরে 
বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতঠেছিলেন। 


ভাদ্র ও আশ্বিন 1 কাঞ্চীপুরা ! ২৫১ 
বিষুকা্চা | 

পরদিন প্রত্যুষে (২৫ শে ফান্ন। ১ ১৫ বঙ্গার্ষে) আমরা ৪* বারআন! 
ভাড়ায় একটী ঝটকা গাড়া ভাড়া করিয়া বিপুকাঞ্চা যাত্র। করিলাম । কথা 
হইল আমরা কৈপ'সনাগ দশন করয়' “বগবতীনদা কাগাবোভণ তীর্থ স্নান 
কপিব। হাসপাতালে গিয়া গ্রেগ শশচ এট সহ করাইগা 'বিসকাধণা দশন 
করিয়া ফিরিবার »ময় ইন্দ্ুতার্থ এবং ভ্রিছোত+গ্বর মভাদের দশন করিফা শিব- 
কাধচাস্থ ছত্রে ফিরিয়া জামিব। ঝটকা একরূপ 'স্পংসুক্ত গো-গাঁডী । এই ভ্রমণে 
আমাদের প্রাঃ ৫|টা হাতে অপর তট পর্যান্থ লাগিগ্সাছল স্তাৎ গাডী- 
ভাঁড়া শুঙ্জভহ বলিতে হইবে । গাডোয়ানটী জারি গোয়াল এবং বড়ই বচন- 
বাগীশ, সনস্ত বাস্ত' আমাদিগকে বকাঠগাছিল | ঠাহার প্রধান কথা-সে 
অতি কম ভাড়াদ স্বীকার করিসছে ; এ" সন্তার় আর গড়া পারা যাইবে পাও 
এই কথ হ নানারূপে পুনঃ পুনঃ বাদতঠে ছিল আন্দ্রাজে গাডাভাছাব নিরিখ 
এরূপই |] সেঠকে শাহ আমর কৈনাসনাথ দশন কারয়া বেগবতী-তারে 
আসয়'ম্ীন করিলাম নদীণ গভ শুক নদাঁর ধারাজণো একটা পধান 
পর্করণা ' ইহাহ প্রটিজি কাগ বোতনহী! রধ্ধাস সুচস্পাশবাছে ম্লান কদিলে 
পুণাসঞ্চার হ৭ পক্ষ বশীর ঢাবুধার শানাহত শাবির ক বাশান 1 এই 
পথাত্রতার্থে স্ানানস্তর নদাঠারে করেকটা মন্দার নানা দেবমুণ্ডি দশন 
কাগুলাম। 

তীর্থোৎ ত্র পৌরাণক বিবয়। 

“কাঙ্কী-মাহাস্্যেশ লিখিত আছে কোন সময় জগত্ীপতামহ বক্গার “পর 
সরম্থ তা দেবী অধন্তট হর পুথকৃ পে বাস করিতে থাকেন। এই সময় 
প্রজাপ[» পৃথ্যতীর্থ কার্চীপুরে-ধজ্ঞ আবন্ত কবেন। কাধ্চীবে একটা বজ্ঞ 
সারলে শত যজ্ঞের ফস তয় বাঁলয়া *গায় যজ্ঞন্থান নরূপিত ইইঞ্। (সই 
ঘজ্ছেণ উত্তবদ্বার নাব য়ণ বম, »শ্চিমদ্বার বারি ব, দ'ক্ষণ দ্বার চিঙলিচত এ 
পুবব দ্বার মহা বণী পুরমূ। সব্স্বতী € থা নারদপ্রমুখ'ত রক্ষার যজ্ঞারম্তসংবাদ 
শ্রবণ এবং সরম্বা দেখাকখে ত্যাগ কবিষ্ বন্ঞ আব করিাক্ছেন শ্রবণে 
সাতিশ্ কুপিতা হ*সা ন্দাূপ ধারণ কফপছ যক্তস্থল ভাসাইতে উদ্ভাতা 
হইলেন। বর্ষা বিষুর শরণাপন্ন হহাল বিঝু নদাব -ব্শাবাধ করিলে অন্তঃ- 
সলিল! হইয়! নদী প্রবা!হুতা হইলেন । 


সি 


২৫২ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


তখন বিষণ অনন্ঠোপাঁয় হইয়া উলম্নাবপ্তায় নদীর সম্মুথে পতিত হইলে, 
সরস্বতী দেবী লঙ্জায় অধোবদন। “ভইস্া যজ্ঞধবংসাভি প্রায় পরিত্যাগ করেন । 
সরমী দেবী নিবৃত্ত হইলে বিষ ভীহাব প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন যে অন্থঃ- 
সলিলা সবপতী-ধারা গঙ্ষাপদূশ পুণ্য তীর্থ হইবে ইহাই বেগবতীর ধার]। 
ইহাঁপ্ই শ্বার্ধাস নাম লালারু। বেগবশী ধারা বর্ষাভিন্ন বারমাসই অন্তঃসলিলা ; 
বর্মাকালে অহা জগ্প্রা বত হয় তাই পুব্বোষ্র সবোববে তীর্ঁন্নানের ব্যবস্থা । 
অ. সময় প্রাস্তরের নিম্বস্তর দিয়া বেগবতী গুপ্তধারা প্রণাভিত হইতেছে। 
( কাঞ্চীতে “ব ্লেব কস অগ্ছে তাভা এহ পাল্'র নদীব *দ গডেই স্থাপিত | 
নদ্রীগর্ভস্থ দ্রইটা পকাণ্ড ক" ভইতে সঠবের কন্য অনববত জল উত্তোলিত 
হইয়া! থাকে ; অথচ অন্তঃস পলা নদী গড বলিয়। জল নিঃশেষিত হয় না । কলে 
জল টউ-ভ্তালিত হইয়া_নসতঘাগে 'শবকার্চার বড জঙগেব ভৌজে প্রেরিত 
২য় হেন সন্চিত জলল সঠ'ব" লব্বত্র বিহবিত তয়! থাকে )। যাভা হউক, 
প্রজাপাত বঙ্ধাব যক্ত স্ম্পশ্ন হইশ। ঘথ'লমন় বচক্ঞ ব্রঙ্গা চবম আহি 
প্রদান ক'ব” “তভোক্জরং পর্বযজ্ঞ গপলাং সবিলোকমহেশ্বরঃ” ভগবান্‌ মভাবিষুঃ 
আজ, £রদদাজন্ধাত যন্রীয় মাঘ হত উদিত হইয়া বঙ্গা ও খষবুন্দাক আভ 
লর্ষত বর গ্রদান কারলেন। বার মনষ্কামন' দিদ্ধ ঠইল খিক এবং দেবগণ 
'দর্ধভ হিতক মশার ' নবাজণের স্তন করিলেন । দেই পনয় হইতেই হ্ীবরদ- 
রাঁজ স্বামী অঙ্চ। ব! প্রশমাকারে অবস্থিত তই 5ক্তগণের পূজা গ্রহণপূর্বক 
তাগাদের মূনাবাগ্ত। পুণ করিয়া থাকেন । তীহার মহিমাশ্তচটক নানাপুণ্যকাতিনী 
পুরাণে এবং শ্রীবামান্ুজাচাধা ও অন্তান্থ ভক্তচরিতে বণিত আছে । 

আর বিন ভক্ষিমান্, ধাহাব চিত্ত নিম্ল ও সণ্যত হইয্সাছে, যিনি শাস্থোক্ত 
বিধি অনুসারে তার্ভ্রমণ করিয়। থাকেন তিনি শ্রীবরদরাঞের শরীমু্তির অগ্রুপম 
মাধুরী দ্বশন কবিগা তাহার মহিদা অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্তের 
এই মধুর বরদ শঙ্খ চর'গদা শোভিত মুদ্টিণ অন্ুপমরূপ ও করুণামৃতব্ধী 
মুখারবিন্দ 'জনম অথ! মরণ পর্যান্ত' শন কাবলেদ নিয়ন তিরপিত, হয় না। 
এশ্রাবামাহুক্্ীচার্য্যের পরমগ্ডরু পরমভক্ত শ্রী এঞ্জমুনাচাধ্য যখন শ্রীরাঙ্গমধামে 
মৃতাশব্যায় শারিত, তথন তাহার শিষাবুন্দ কহিলেন “আপনার অদর্শনে আমর! 
কাদার আরে অবস্থান করিব?” ঘামুন মুনি কঙিলেন “বৎস, তোমরা কেহই 
উদ্বিগ্ন হহও না। শ॥রঙ্গনাণ রহিয়াছেন। তিনি তোমাদের মাশ্রয় দিয্সছেন, 
দিতেছেন এবং দিবেন । সর্বদাই তাহাকে দর্শন করিও; মধ্যে মধ্যে তিকুপতিস্থ- 


ভাত্র ও আশ্বিন কাক্চীপুরী। ২৫৩ 


বালাজী এবং কাঞ্ধীপুরস্থ বরদরাজকে দর্শন করিও ।” শ্রীরঙমনারার়ণের 
পরম ধাম তিরুপতি-_নারাম্নণের পাদপদ্ম প্রাপক চরম শ্লোক এবং বরদরাঁজ 
তারক মন্ত্র। 

“জী ঞবরদরাজ তাবক মন্ত্র” যামুন মুনির এই কথা হইতে কাঞ্ধীতীর্থের 
মাহায়য ও বরদরাজবিগ্রঙ্তের অদ্ভুত প্রভাব অনুমিত হয়। তারক মন্ত্রের 
প্রভাবে জীব পরমপদ লাভ করেন বব্দর্লাজের সেবায় আত্মসমর্পণ করিলে 
ভক্ত কিরূপে সত্বরে পবমপদ লাঁভেব অধিকাঁপা হয়েন তাহার পরিচয় আমর! 
শ।রামানুজ স্বামী ও কাঞ্চীপূর্ণ প্রতি ভক্তগণেব জীবনতিহাসে পাইয়া! থাকি। 
করুণাময় শ্রীভগবান্‌ জীবের উদ্দারার্গ ১। পরব্রহ্গ (নিগুণ » ২। পরব্যহ 
( বাস্থদেব, সংকর্ণণ, প্রদুয় ৪ অনিকদ্ধ যাভাকে চত্ুবর্ণহ বলা যায় ) ৩। বিভব 
( এরামরুষ্ণাদি অবতার ), ৪ | অন্তর্ধ্যামী, ৫1 অচ্চাবতার বা ীম্রি-__এই পঞ্চ 
স্বক্ূুপে ভক্তাভিলাষ পুর্ণ করিয়া! থাকেন । ইগার মধো সর্বাপেক্ষা সুলভ 
মর্চাবতার বা শ্রীমু্তির সেবা । জীব প্রণমণঃ অন্তর্ধযামী বিগ্রনহর পুজার 
অধিকারী হয়েন না। তাই হাহাব মুন্তি বা অর্তা নিশ্মাণপূর্বক পুজা করার 
ব্যবস্থা । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দবকে বলিয়াছি'লন $_- 

অর্চায়াং স্থডিলেহগ্লৌ বা স্র্মো বাপজু জদি দ্বিজঃ | 
দ্রকোণ ভক্তিযুক্কোইচ্চেৎ স্বগুণং মামমায়গা ॥ 

বাক্মণাদি ত্রিবর্ণ অচ্চা বা প্রতিমায়, স্তগিলে (মন্ত্রাদি শোধিত বেদীতে ), 
অগ্রিতে অথবা সৃর্ষ্যে, জলে ও হৃদয়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া অকপট ভাবে পক্ত-পুষ্পাঁদ 
যথাশন্তি উপচাব দ্বারা আমাকে অর্চনা করিবেন। সেই প্রতিম! অষ্ট- 
বিধা ,_- 

শৈলী দারুময়ী, লৌহী, লেপা! লেখা! চ সৈকতী। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমা অষ্টবিধা স্মৃতা ॥ 

শিলাময়ী, কাষ্টময়ী, ধাতুময়ী, লেপাা (মৃত্তিকা-চন্দনাদি নিম্মিত), লেখা অর্থাৎ 
চিত্রপট, বালুকা-নিম্মিত, রদ্বনিম্মিত এবং মনোময়ী । 

অচ্চাদিযু যদাযত্র শ্রন্ধ! মাং তত্র চার্চয়েখ। 
সর্বভূতেঘাত্মনি চ সর্বায্মাহমবন্থিতঃ ॥ 
এবংক্রিয়াযোগে পশ্ঠৈঃ পুমান্‌ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ। 
অঙ্চন্ন ভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তে! বিন্দতাভীগ্সিতাম্‌। 
শ্রীমস্ভাগবৎ ১১ স্কন, ২৭ অধ্যায়। 
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প্রতিম। স্থপ্ডিল প্রড়তি যখন যে তআধারে শ্রদ্ধা হয় তথন দেই আধারেত 
আমাকে অর্চনা করিবে । যেহেতু আমি সর্বভূতে এবং সর্ব আত্মাতে অবস্থিই 
আছি। 
পুরুষ এই প্রকার বৈদিক বা তাম্থিক ক্রিয়াযোগ দ্বারা আমার অর্চন! 
করিয়া আষ্বার প্রসাদে অভিলধিত সিদ্ধি লাত করিয়া থাকেন । 
জগজ্জননী মহামায়াও তাহার পিতা হিমাপয়কে বলিয়াছিলেন,__ 
রূপাণোতানি রাজেন্দ্র তথা কন্তাদিকানি চ। 
স্থলানি বিদ্ধি সঙ্গত পুর্ব্বং মুক্ত তবালয়ে ॥ 
অনভিধায় রূপন্ত স্ুলং পব্বতপুঙ্গব | 
অগমাং সক্ষরূপং ষে যদুঈ, মোক্ষভাগ, ভবে ॥ 
তন্মাৎ স্থুলং হি মে ব্পং মুমুক্ষুঃ পূর্বমাশ্রয়েৎ। 
ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চা বিধানতঃ। 
স্বপগালোচয়েৎ কাঙ্ং রূপং মে পরমবায়ং ॥ 
হ্কেপিতঃ। উল্লিখিত (প্রতিমা) এবং তোমার প্রতাক্ষ আমার কন্কামুত্তি 
এই সমস্তই আমার স্থুলরূপ। এই স্থল রূপের অভিধ্যান না করিয়া কেহ 
আমার স্ুস্রূপের ধ্যান করিতে পারে না-ষে স্ুশ্রূপ দশন করিলে জীব নির্বাণ 
কৈবলা লাভ করে। এগ হেতু মুক্তিকামী সাধক প্রথমে অবশ্ত আমার স্থৃগরূপ 
আশ্রয় করিবে এবং যথাবিধানে ক্রিয়াযোগ দ্বারা এই সমস্তক্ধপের সমাক্‌ উপাসন' 
করিয়া ধীরে ধীরে আমার অবায় পবম সুক্রূপের অস অল্প আলোচনা 
করিবে। ৃ 
তাই সাধক শিবচন্দ বিদ্যার্বন্ত বলিয়াছেন_-' জগজ্জননী জীবের প্রাণের 
ব্যথা বুঝিয়াছেন) ধরিতে হইবে বলিয়াই ধরাধর-কুষারী নানারপে ধরা 
দিয়াছেন। তাই আজ ধরাতলে বসিফ্কা ও তুমি আমি স্াহাকে ধরিবার জন্ত উর্্ে 
কর প্রসারণ করিতে সাহলী হইয়াছি 1৮ 
শ্রীভগবানের অথণ্ড অনন্ত অদ্বিতীয় অন্তর্ধামী সর্বব্যাপী রূপের ভ্তায় 
সাহার অসংখ্য সাকার রূপগুলিও সনাতন। যিনি সর্বভূতে আছেন সেই 
সর্ধকল্যাণগুণের আকর করুণাময় অনন্তশক্তি শ্রীভগবান্‌ জীবের গ্রতি করুণ! 
করিয়া প্রতিমার প্রকট হহঁয়া পুজা গ্রহণ করিয়া সর্ধকালে ভক্তমনো- 
বাঞ্ছ পূর্ণ করিয়া থাকেন। ফাঞ্ীপতি বরদরাজন্বামী ব্রক্গাকে বলিয়া 
ছিলে... 


পেশ পিপাসা 
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অর্চাত্মনাবতীর্ণোহন্মি ভক্তান্ধগ্রহকা ম্যয | 
আগ্ভামর্চাবতারং মে নিত্যমর্চয় মুক্তয়ে | 
ঈক্ষণধানসংস্পর্শৈর্দত্্তকৃর্ম-বিহঙ্গ মাঃ । 
পুষস্তি শ্বান্যপত্যানি তথাহম!প পদ্মজ ॥ 
বজমানহ্ত তে ব্রদ্ধরধ্বরাঘৌ চ সংচিতে | 
অহমাবিতভবিষ্যাদি বরদঃ সর্ববদেহিনাম্‌ ॥ 
তথাবিধাং মত্প্রতিমাং তত্র ত্বং স্থাপরিষ্যামি | 
্‌ তদাপ্রভাতি তদ্রূপং স্থাপনিষান্তি মামিহ ॥ 
ভক্তের গ্রতি রূপা করিয়া আমি অঙ্চান্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি। হে কমল- 
যোনি! যাহাতে জীবগণ নিতা অঙ্ঠনা করিতে পারেন। যেরূপ মতন্ত কুত্্দাদি 
জীব সকল নিজ অপতাগণ/ক প'লন করিগা থাকে অচ্চ'রূপী আমিও সেইরূপ 
জীবগণ আমাক ঈক্ষণ ধান সংম্পশ করিলে তাহাদিগকে পবিত্র করিম! থাকি । 
যেন্ধপে আমি ঠামার যন্ডে আবিভূৃত হইন্বা সর্ধদেভিগণের বরদ হইলাম। সেই 
রূপ প্রতিমা নিম্মাণপুপক স্গাপন কর, আমি সর্বদেহীর বরদ এই হইয়া 
কাঞ্ীপুরীতে অবস্থানে করিব! 
যিনি সন্শক্তিমান এবং সর্বগতেই আছেন তাঁহার মু্তর মা দিয়া জীবের 
পতি কৃপা করা কিছুই বিচিত্র নহে। তিনি যদি স্বরূপে অবস্থান করেন 
অর্থাৎ মায়'গাত ও গুণাতীত অবস্থায় থাজেন তবে ক্ষুদ জীব কেমন করিয়! 
তাহা ধারণা করিবে। তাই করুণা করিয়া! “ভক্গানুগ্রহ কামায়।”, 'তলি 
প্রতিমার মদো প্রকট ভইয়া থাকেন। ভগবংবিগ্রহ রুশজনকত্ব শুতাশমত্ব 
অশেষলপোকশরণত্ব একং অন্ুভবত্ব প্রভর্তি অশেষ কঙ্াাণগুণের আকর। 
তাই মানবের শ্রীমৃত্তির তক্তিপূর্বক দশন ও সেবা করিতে করিতে স্তগবৎ 
তজনে রুচি হয় ৭ শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাহার পর কুমশঃ মুর্তি ধ্যান করিতে 
করিতে চিত্ত স্থিব হয়, চিন্ত স্থিব হইলে অন্থর্যামী বিগ্রঠ অন্তরে ও মূর্কিতে 
তাহার অনন্থ মভিমাহ্চক অনস্তণ দেবাইয়। তন ক্রম দেন। তখন 
তক্ষ মায়ামুক্ত হইয়া থাকেন। তাই শ্রীষামুনাচার্ধা বাপিয়াছেন_-হীবরদরাক্ধ 
তারকমন্্ব; তিনিই ক্বোমাদিগক আশ্রয় দিয়াছেন, দিংতছেন এবং দিবেন। 
যুগে বুগে ীমুর্ঠির প্র্হত পেবক ভক্গণের নানা লীলা খেলা এবং তাহার! 
কিন্নপে মানামুগ্ধজীবকে আশ্রয় দির! তীহাদের উদ্ধার কারিনা থাকেন তৃহা ভক্ত- 
মাল গ্রন্থে ও কল দেশর ভক্তরিরে পিপিবদ আছে! অধুনাতন কাজেও 
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পরমহংসদেবের জীবনেও শ্রীমূত্তির সহিত মনুষ্যবৎ জীবস্ত ব্যবস্কার এবং 
লীলাখেলার কথ লিপিবদ্ধ আছে। তাহার সহিত দক্ষিণেশ্বরের শ্ী৬ঞকালী 
মাতা কথা কহিতেন এবং স্বীভাঁর যখন ধাহ। সন্দেহ হইত তাহা ভগ্ন করিয়া 
দিতেন; ও রামলীলা নামক রামচন্ত্রবগ্রহ কিরূপে জনৈক রামায়ত ভক্ত 
বাবাঁজীর নিকট বাৎসল্য ভাবে সেবা গ্রহণ করিতেন এবং পরিশেষে তিনি 
পরমহংসদেবের নিকট সেবা পাইবাধ জনা রহিমা গেলেন ও নানা লীলা! থেলা 
খেলিতেন তাহার কাহিনী ভক্ত পাঠক "আরামকৃঞ্চ-লীলা প্রসঙ্গে” পাঠ করি- 
বেন। আজিও অধিকারী ভজনপব'পণ ভক্তগণ প্রতিমার সর্বময় দেবদেবীর 
দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। পগ্ঘ'য় এমান্তার দর্গাপুজা” প্গাজায় দম" 
প্রভৃতি সতা ঘটনামুলক উপাখ"নে প'ঠক তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। যামন 
মুনি বলিয়াছিলেন যে--শবরদারাজ তারকমন্ত্র। তাই রামান্তজসম্প্রদায়ের 
পূর্বাচার্যা ও ভক্তগণ অনেকেই কাঞ্চীব্‌ শ্রীবরদ।বাজ স্বামীর সেবায় জীবন যাপন 
করিক! পরমাগতি লাঁভ করিয়াছেন | শ্রীরামানুজ স্বামীব জীবনের প্রথমভাগ 
এই কাঞ্ধীপুরীতেই অতিবাতত হইসাছিল 1 তিশি এখানেই যাদবপ্রকাশ 
নামক শ্রফক্জানবাদী পণ্ডিঠেব নিকট অধায়ন করিত্রেন। শক্ত রামান্ুজ 
শ্রুতিসমূচেব বাদবপ্রকাশের ক্ানপথের ব্যাখ্যা ভক্তিপক্ষে খণ্ডন করিতেন। 
ইাতে যাদবপ্রকাশ ব্রিক হুমা কাভাকে ভাড়ায়! দিলে কাঞ্ঠীপুর্ণ নামক 
জনৈক শর ভক্ত যান ব্রদবান্জ্র £সবায় দিবাঁবাত্র যাপন করিতেন তাহার 
আশ্রয় গ্রহণ করিন। কাঞ্চ'পুর্ণ »বরদরাক্কে চামর বাজল করিতেন এৰং 
বরদরাঁজ ভাঙার সহিত কথ কভিততন। কাদ্দীপুর্ণ বামান্তজকে বলিলেন, 
“ঈশ্বরই সভা এব* তীভাব সেব'হ পবন প্রকুষার্ঁ। তুমি, প্রতিদিন এক কলস 
শালকুপের বারি শ্রবরদরাজের অর্চপান্ স্বয়ং আনয়ন করিও । অতিশান্ব 
বরদরাজ তোমার মনোরথ পুর্ণ করিবেন ।* কিচ্ছু নানাবূপ শান্ধ অধায়নেতে 
রামানুভের চিত্ত সন্দেহে উদ্বেলিত হচছলে তিনি কাঞ্ষীপূর্ণকে বলিলেন “আপনি 
শ্রীবরদরাভকে কহিয়া আমার সন্দেহ দূর করিয়া দলে আমি শাস্তি পাই ।* 
কাঞ্চাপুর্ণ কভিলেন “আমি প্রভুকে এ বিষর নিবেদন করিব ।” পরদিবস 
রামাগুজ কাঞ্চাপূর্ণের নিকট গমন করিলে ঠিন কছিলেন প্রত! তোমার 
সগ্বন্ধে গত রজনীতে হাবরদরাজ কহিছ্বাছেন £-- 
. অহমেব পরং বরঙ্ধ জগতকারণকারণম্‌ | 
ক্ষেত্রজ্ছেম্বরয়োর্ভেদঃ সিক্ধ «ব মঞ্ঠামতে 1 
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মোক্ষোপায়ো ন্যাপ এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম । 

মন্তুন্পানাং জনানাঞ্চ নান্তিম স্মতিরিষাতে ॥ 

দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদ্ূং | 

পুর্ণাচার্মাং মভায্বান্ং সমাশ্রয়্ গুণাশ্রয়" । 

হাত বামান্জাচাধ্যায় মমোক্তণ ব্দ সত্রুম্‌ ॥ 
“আ'মই জগতকারণ প্রভৃতিপ কাবণ পববন্ধ। ঠে মহামতা জাব ৪ ঈশ্বরে 
ভেদ স্বন্ঃসিদ্ধ। মুমুক্ষু বাক্িগণের ভগব*পাদপদো আত্মসমর্পণত একমাত্র 
মুক্তির কাবণ, মদ্দায় গন্তরগণ অন্তিম সময়ে আমাব স্মরণ কারতে না পারিলেও 
ঠাঠাদের মোক্ষ অবশ্তাবী | পেহশাগ হইলহ আমার তক্রগণ পরমপদ 
প্রাপ্ত হয়েন। সর্বপ্চণসম্পণ মভাজ্বা মহাপ্য র মাশ্রয় গ্রহণ কব। আমি 
এন সকল কহিয়াছি ইত! শীঘ বামাজজকে গিয়া বল।” ববদবাজের অনচ্ঞায় 
মহ।পূর্ণ প্রতি শুরুর 'নকট দীক্ষ' এাহণ করি! বামান্জের মনোরথ পর্ণ হইফ়া- 
ছিল। এই কাঞ্চাপুরেই হরামান্তজ স্বাদাব সন্না'স গ্রশ্ণপূর্বক শ্রীবরদরাজেব 
শপাদম্পশ করিয়া মন্দিরসম্মুথস্থ অনন্ত সরোবর তীরে আহবনীর অগ্নি 
প্রন্থাপিত ক'রদা তম্মধো বিভ্বৈষণ' দরৈষণা প্রভৃতি না'বতীয় £ৰণা আহ্বতি 
দিয় দন্নাস গহণ করিয্াছালেন | শরালান্জ-শিষা মভাগভব কুরেশর চক্ষুদ্বয় 
বাঁকা কদিকঞ% “চাল কৰক উতপাটিন ইহলে শাহাব গুকদেব তাভাকে বলেন 


“আ্ীবরদবাজেব হীচরণে তামার নয়নন্বয় ক্ষ কাওয়' লও । তিনি নিশ্চয়ই 
তশোমাব অন্ধঠা নাশ কবিবন” বব্পবাজ দিকপে কুবেশব চক্ষুদ্ধয় দান করিয় 
তাহার অশীষ্ট পুরণ কারয়াছিলেন ভাঠা বামানুজ্5বি'৩ বণিত আছে শ্রবরদ- 
রাজ গ্ামাব মাঠাজ্মান্থচক এইরূপ সংখা কাহিনী ভক্ত-চরিতে বর্ণিত আছে। 
প্রবপ্ধ দার্ঘ তইল। বাখান্থরে বিষ্ণক'ঞ্চার মন্দিরাদদব কথ বলিব। অস্থ 
শরীশ্রীঘামুন'চার্ষে'ব ভাষাগ শ্রবরদারাজেব চরণে প্রণাম করিয়া বিদায়- 
গ্রহণ কার। 

যন্ত প্রসাদ কণয়া বধিবঃ শুণোতি । 

পঙ্নুঃ প্রধাবতি জবেন 5 বাক্তি মুকঃ॥ 

অন্ধঃ প্রপণ্ঠতি হৃতং লভতে চ বন্ধ্যা | 

তং ৬বদবং বরদং শরণং শতোহস্যি ॥ 

ক্রমশঃ | 
শ্রীপান্নালাল সিং । 
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কাল রাত্রে স্বামীজী অনন্তর'মের সহিত সাক্ষাৎ হয়। অনেক দিনের পর 
প্রিয়জনের সাক্ষাৎ ষে কত চিন্তবিনোদন করে তাহা সকলেই জানেন তিনি 
যে কটি কথ' বলিয়' গিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত সপ্লিবেশিত 
করা হহইল। অননক গুলি কথার ভাব এখন * বুঝিতে পারি নাই । 

স্বামী 1-- আক্ষকা'ল চিনুশাস্ব লইয়া অনেক আলোচনা ভহতেছে বটে, কিন্ত 
হিন্দুশান্ত্রেব পরুত মন্তবপ্তানটী এখন অপরিক্ধাত রহিগ্গাঠে। আংশিক ও 
[বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন কোন তন্বের সম্বন্ধে কেহ কেহ কিঞ্চি২ং আলোক পদদানে 
সক্ষম হইতেছেন বটে, কিন্তু মুল ভাবটা বিগ্হ হওয়ায় তাহাতে উপকার না 
ভয়! অপকাঁব হইতেছে | দৃষ্টান্স্বদপ বৈষ্ণব-শাস্ত্র লইয়া অনেক লেখালেখি 
চলিতেছে । লেখকগণেব অ ভপ্রায় মুশ্তং এই যে টবষ্ব ধন্মুটী একটী বিশেষ 
অভিনব পদার্থ €ন্দধনশ্ার তক্বেব সঠিত বৈষ্ঞব-ধন্দেব নিকট সম্বন্ধ নাই | 

আমি ।- তা কি দোষ উপল ও হইশ্েতছে 2 

স্বামী '__মানবাদ্গ পন্থা বিচার কারু আমান ভাবটা তুমি বুঝিতে 
পারিবে । মানবাদভেব কপ তিশার পক্ধীশ উদ্দেশা, গতি পন্ম, সনাতন ধর্মে 
যেল্গপ ভাবে 'বনু€ হান আমা লোরধ হয় জগার্ধে তার এগাথাও অরূপ করা 
হয় নাই | একি* পাক ত ভগ সহ ণ মানহদে চর নিকট সম্বন্ধ । সমস্ত 
প্রকৃতি মানবূদহ রচনা ফরিবা'র জনতা সদ স798। উদ্ভিদ পপ দেবতা পতি 
প্রভৃতি স্তরে : ঠৈঠগ্েব অতিবাক্ সিদ্ধ চল, সেই শত গুলিকে লমান্পা'ত 
ও ঘন করিয়া মশাহয়া মানদেভর অভতিবাক্ি তর উদ্ভিদে £চতন্তের 
সামান্ট ভাবে স্ফুরণ, পশু-জাবনে কামনার মম ভবা্তি, ৪ অপর দিকে দেবতাগণের 
পরাভাবের বাঞধীনাশক্ি, এইকূপ বিতিম্ন শক্তি ০ ঠাবগুলিকে লহয়া মানবদেহ 
গঠিত হইজ্াচে। কাজেই ভিন্দুপুবাণে মানপের প্রকৃত হতিষাস বর্ণনা কারতে 
গিয়। 'সমুদ্রমগ্থন” বৃত্রমংহার হতে স্থূল শক্কষিগুলির সমানভ্ভাব নিণিত 
হইয়াঁছে। 'আমর! বুঝিনা যে আমাদের ধর্ম নিরীপগ করিতে গিয়া এসকল অসম্ভব 
কথ! অবতারণা করা হল কেন । ভগবানের লীলা বর্ণনা করাইত ভাগ- 
বৃতের উদ্গেস্তা, তবে তাছার ভিতর পৃথু, রত, বেন রাঞ্জ র উপাখানগুলি কেন। 


চি 
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সেইরূপ চণ্তীতে উক্ত ঘটনা গুলির সহিত আমাদের আধ্যাস্ত্িক জীবনের সহিত 
যে কি সম্বন্ধ আছে তাহ! বুঝিতে পারি না। 

যেমন বীজের অন্তর্গত শক্তিটী আপনা মাপনি চালিত হইয়া শাখাপলৰ- 
সমন্বিত বুক্ষক্ূপে পরিণত হয় ৪ এ বৃক্ষটীত বাকের আত্মপ্রকাশ বলিয়া বুঝতে 
পারা ঘায়, দেই রূপ সমগ্র হন্দু শাম ও শাপ্পোক্ত ঘটনাগুলি সর্বভূত গুঢতর 
ভগবস্তাবের আত্মবিকাঁশ ও আক্মাভব)প্ত ই অভিব।ক্তি সমস্ত প্রকৃতির 
ভিতর দিয়া, প্ররৃতির সমস্ত তত ও শ্াক্তগুপিকে অনুশ্যত কিক 
এক ভগবানের উদ্দেশে ভাঠাব দিকে ছুটিতেছে । এই উদ্দেশাৰপ পরতত্্টি না 
বুঝিলে £ই অভিবারক্তব কোন অংশগহ বুঝা বাইবে না যেমন আমাদের 
শারীরিক ও মানাসক কার্যাগুপি ০কবণ বাহব হহঠে দেখিলেহু বিচ্ছিন্ন 
বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উদ্দেশাটা বুঝতে [ফলে সহ সমস্ত কাধাগুলি এক 
শৃঙ্খলার অন্ত * হইয়া পরস্পর সম্বদ্ধী বাজদা “ধার্ধ হয় সেহ কপ ভগবান্ই 
হিন্দুশান্তে ও শান্ধজনিত ভূত ভবিষাৎ ৭. বর্তমান ঘটনা 9 শক্তিগুলির 
একমাএ উদ্দেক্ত, গাঁ" লক্ষ্য বলিয়া খুঁঝতে পা ণলে সমস্ত ঘটনা গুলি বিচ্ছিন্নতা- 
বিরোধ ও েদ্দভাখ তাগ কারয়া, এক মহান চৈতন্য একতাহত্রে গ্রথিত 
হতয়া মানব্র ক্রমাভবাক্তির থে পালোক প্রদান করে তখন প্রকৃতির 
আপাত প্রতীগমান নম্মম নিয়মগ্ডালি-জআপ নন্মম ও নিস্কণণ বাঁলয়া বোধ হয় 
না। প্রাকাতক শোঙগুদি তখন পবশাস্স পু ভাবেক খাঞজজক হয়। 

আমি ।--আপনি ঘষে নিম্মমতার কথ বঞ্ছিলেন ও যাহার দৃষ্টান্ত আজকাল 
প্রতীচ্যমন্তে প্রতিদিন মানবের হদয়ফলকে আঞ্কত হইতেছে, সেটি কি করিয়া 
পরম প্রেমময় ভগবানের বাঞজক হইতে পারে? 

শ্বামী ।__এই খেলাটা বুঝিতে পাবিলে ভগবানের কালবপের ও মহামায়া 
আগ্ভার কালীবূপের থেল! বুঝতে পারিবে । এ কথাটি পরে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিব । আপাততঃ বল দেখি কোন কোঁন্‌ ভাব সংসিক্ষ না হইল প্রকৃতির 
ভিতর দিয়া আঁভব্যক্ত ভাবটীকে গ্র»ণ কবা! যায় না শাদা কথায় কি গ্রাতি- 
বন্ধকের জন্ঠ আমবা আভব্যক্ত ভাবটা গ্রহণ করিতে পরি লা । আপেল্টা 
মাটিতে পড়িল, শাহাতে কেমন করিয়া মাধাকর্ষণ শাক্তব আবার হইল 
বলিতে পার ? নিউটন যদ আমাদের মত “ছাট আমিটি লহয়! থা'কতেন তাহ। 
হইলে তিনি পাকা আপেল লইয়া তৃপ্ত হইয়া থাকিঙেন, মাধ্যাকর্মণ শক্তির 
আবিষ্কার হইত না। দ্বিতীয়তঃ তাহার ভিতর যদি কোন নিয়ম বা শৃঙ্খল! 
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বুদ্ধি না থাকিত, তাহা হইলে একটী আপেল পড়া হইতে সার্কজনীন শক্তির তন 
বুঝিতে পারিতেন না। আমাদের মত হইলে তিনি “পডেত পড়ে* বলিয়াই ক্ষান্ত 
হুইতেন, তাহার কারণ খুঁজিতে যাহতেন-না | 

এখন বুঝ, সর্বাত্মিক বদ্াঁভাব কেন ফুটা চাই । জীবনে সর্বঘটনার মধ্যে 
আমির বিশেষে বুদ্ধি বা অহংকারের মোহ না*টুটিলে সর্বাজ্সিক] বুদ্ধি আসিবে না। 
এই বুদ্ধি আন্ছ বলিয়াই মৃগবাক্তি দেখিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের হৃদয়ে 
সমস্ত জগতের ধ্বংসম্ভাবটা ফুটিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবিনশ্বব তত্ব আছে 
কিনা জানিতে ই-&1 জাগিগা উঠিল । আমরাত তাহা করি না প্রতিদিন 
মৃত্যুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়, কিন্ত আমরা ত মৃতুার সাহায্যে অমৃতত্বের 
, অনুসন্ধান করিতে যাই না। মৃতী যে ভীবের ভেদভাবগত মোহ হইতে 
প্রস্তুত তাহ!ও বুঝিতে পার না । দেই জন্ত আমাদেব উন্ন ৩ এত মন্দ গতিতে 
হইতেছে; জন্মের পর জশ্দা আমরা “যন এক ভাবেই রহিয়৷ যাইতেছি। 
কিছুতেই যেন মোহ ভাঙ্গিতেছে না, কিছুতেই যেন প্রকৃতি দেবীর প্রিয়তম 
শিক্ষা ব1 সর্বাজ্মিকচার মহাভাবটী জদয়ে ধারণ কপিতে পাররণেছি না। এই 
থেল! যে ভগবানের স্ৃশুরাং এহ খেলার ভিহ্বর যে তাভার কিন্তু মাছে তাহাও 
বুরিতে পারিতেছি না। 

তারপর আমাদের “আমি? জ্ঞানগী এত ছোট কাবজ়্া রাখি যে, সে 'আমি'র 
ভিতর বড় ভাব আদিতে পারেন না। আমি বে ভগবানের দাস বা আধার 
ক্ষেত্র, আমার সহিত ভগবানের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, আমার ভিতর দিয়া-_ 
প্রকটিত খেলাগুলির ভিতর দ্িয়া__যে বাস্তবিক ভগবান্‌ প্রকটিত হহতেম্েন ও 
তাহার মহিমার অভিব্যক্তি হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না, কেন বলিতে পার? 
ভোগবুদ্ধিই ইহার কারণ। আমরা 'আমি+টিকে বাহিরের বস্ত দিয়াই মাপি। 
বাহিরে সর্ধাত্বিকা ভাব সিদ্ধ হয় নাই) বিচ্ছিন্ন ভেদ ভাব লইয়াই ত 
আমাদের বাহিরের খেল) স্থতরাং বাহিরের বিচ্ছিন্ন ভাবটিকে আঁমতে আরোপ 
করিয়া, সুখের সঙ্গে সখী, ছুঃথের সঙ্গে দুখী হইয়া, হালিতে কান্নাতে জীবন 
অতিবাহিত করিরা যাই। 

আমি।+-এই ছুটাকেই কি আবরণ বিক্ষেপ বলে? 

ক্বামী।_£1। আমিটি ছোট বলিয়া আবরণ শবে আচ্ছাদন হুইয় যায় 
প্রকৃতির থেলাতে জআমিটাকে ভারাইয়া ফেলি। আঃ--সমস্তাৎ বরণ--_সর্বব 
ভাবই সেই পরমাত্মার বরণের জন্তই খেলিতেছে, ইহাইত ছআঁবরণ। 
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দর্বধতোভাবে সেই ভগবানকে অকার জন্য ও তাহার পদ প্রাপ্তির জন্তই ত 
প্রকৃতির প্রয়াদ। বিশেষ ভাবে “আমিটার সংস্থাপনই “বিক্ষেপ তাহা ভুলিয়া 
গিয়' অথবা বিচ্ছিন্নতার মোহে আমিটা টুকরা টুকরা করিয়' চতুর্দিকে ছডাইয়' 
দিই। ভোগের সময় এক আমি, যোগের সময়-অন্ত আমি, সুখের 
সময় এক আমি, ছুঃখের সময় অন্ত আমি, সুতরাং আমর! আমির ঘন অবিনশ্বর 
সত্তা দেখিতে পাই না। আমর! ভূলিয়! যাই যে আমির পরম বিশেষতা' কেহই 
নষ্ট করিতে পারে না। 'অনন্থকোট ব্রদ্ধগ্ড আমির ভিতর ডূবাষটয়া দিলেও 
আমিরু কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, কেননা আমি যে তিনি 1, এই ছুটী তত্ব যদি 
কতকটা বুঝিতে ও ভিতরে ফুটাইতে পাব, তবে হিন্দু বিগ্রহতত্বের আভাস 
পাইবে । তস্ত্রোন্ত পুজাপদ্ধতিগুলিব ভিতবকার তথ্য এইবূপ। 

আমি। কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলুন। 

স্বামী। তন্বোক্ত পূজায় দেবীর মুন্তি নিষ্মীণ করত সাধককে শুন্ধ অহংজ্ঞানে 
স্থির হইতে ভয়। এজন্য এ অবস্থায় সোহ হণ ধ্যানের কথা বলা হইন্নাছে। ক্ষু্র 
কর্তৃত্ব ও কর্ম্ম-সংস্কাব তাগ করিয়! আমিটীকে পবমাত্মরূপে স্থাপিত করিতে 
হয়। তরী রূপে না আসিতে পারিলে তব প্রক্নতর শুদ্ধি ও সেই শুদ্ধ তত্বগুলিকে 
ভগবৎ-চৈতন্তের বিকাশের জন্য নিয়োজিত কব' ঘয় না। ষে তত্বে ষতটুকু 
অন্রিতা জ্ঞ'ন থাকে, সেই তত্বটাকে আমির বাঠিবে স্টস্ত করা বায় না, ইসা 
ত্যাগ ও সেবাধশ্মের মূল মন্ব। যে বস্তু শক্ত বা শুণটাকে আমার বন্গিয়া মনে 
হয়, সেটাকে আমরা ত্যাগ কবিতে পারি না। অপর পক্ষে যেটিকে আমরা 
সর্বাত্মক বলিয়া জানি, সুতরাং যাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র আমির স্পৃহা আসিতে 
পারে না, তাহাই আমরা ত্যাগ কতৈত পারি, ও সেই ত্যাগের ফলটী অন্য 
জীবে আসিতে পারে। স্থল ভগবতমূর্তথকে সজীব করিতে হইলে 
তাহাতে সমস্ত তত্বগুলি স্তাস্ত করা চাই। এরন্বপ শ্াসের ফলে মৃত্তি সর্বাত্মক ভাব 
প্রাপ্ত হইয়া-সর্বৈশ্র্যময় হয় ও সর্বজীবের কল্যাপগ্রদ হয়। আমিটীকে 
সোংহং ভাবে রাখিয়া! সাধককে অঙ্গন্তাম করন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে তততৎ ক্রিয়া 
শক্তি গুলিকে চিন্ময় বিগ্রহ গড়িবার জন্য ত্যাগ করিতে হয়। তারপর খধ্যাদি 
ন্যাস ও তন্বন্তাস করিতে হয় । তারপর স্র্যা-অগ্রি-সোমাত্বক অধিভৃত, অধিদৈব 
ও অধ্যাত্মভাবের অহং-কেন্ত্রগুলিকে ভগবদ্ভাবে স্কাম করিতে হয়। তাহার পর 
ক্ষেত্রজ্জ বা সোহহংরূপ শক্কির সাহাযো, অভেদ প্রেমের দাকাধ্যে আপনার 
ক্ষেত্রঞ্জ ভাবটাকেও অর্পণ করিতে হয়। ইহাই তস্ত্রোক্ত ভূতগুদ্ধি ও প্রীপপ্রতিষ্ঠা। 
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(২) 
আমি |. আপনি যে সকল কথাগুলি বলিলেন তাহ! হই তে মনে অনেকগুলি 
প্রশ্নের উদয় হইতেছে । প্রথমতঃ বিগ্রহপূজার আবশ্তকত। কি? 
স্বামী । আমাদের ভাবরাশি ও স্থতরাং কন্ম প্রভৃতি যে ভাবের সাহায্যে 
একীরুত কর! যায় তহোকে গ্রহবলে এবং যে বিশেষ তাবে মানবের সর্বভাব 
ভগবানের বিশেষ তত্বের প্রতিবিষ্ব হয়, দেই আঁধারকে বিগ্রহ বলে। 
আমাদের আমিটী সব সর্ধভাবে অবস্থিত; সর্বভাব্টী যেন তাহার বাহিরের 
মুত্তি। আমিটা সব জানিতে চায়, সব করিতে চায়, সব হইতে চায়, অথচ আত্ম- 
স্বরূপেও থাকিতে চার। এই সর্কের প্রতি প্রয়াশই ক্র -অভিবাক্তির একটা 
প্রধান কারণ। আমি সব চাই কিন্তু স্থুল বুদ্ধির বশে আছি, তাই স্ুল জগতের 
বস্তগুলিকে গৃহরূপ আধারে সন্গিবেশিত করিয়া মনে করি বুঝি আমার এ 
প্রবৃত্তির তৃপ্তি হইল। প্যাহা পাই তাহা ঘরে লইয়া! যাই আপনার মন ভূলাতে” 
কিন্ত ইহাতেও আমার তৃপ্তি হয় না- বাহিরের স্থুল বস্বগুলি আমার সহিত 
- স্বরূপেত মিলে না। তার পরের স্তরে বস্তগুলিকে স্থূল ভাবে না লইয়৷ বস্তুর 
ংকল্পপ্রস্থত স্থক্সবুদ্ধি সংগ্রহ করি । তারপর বস্তর স্বরূপ প্রভৃতি বিজ্ঞানের 
সাহায্যে বুঝিয়া, এী জ্ঞানে বস্তু সকলকে মিশাইয়। রাখি । আবন্তক হইলে সেই 
জ্ঞান হইতে 'বস্ত গ্রস্তত ও সংগ্রহ করা বাস-_অথচ স্থুল বস্তৃগুলির বোঝ সর্বক্ষণ 
বহিতে হয় না। এইরূপে মানবজাতির উন্নতির সহিত, মানব বাহিরের বস্ত- 
গুলিকে ব্রাসন] ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যে আমির সহিত মিশাইতে চায় । 
তাহার টটচ্চন্তরে বুদ্ধির বিকাশের সহিত কবিবর ওয়ার্ডওররত%ের ন্যায় সমস্ত 
জগংবন্তর্তে পরমাত্মতত্বের ভাষা ব। ইঙ্গিত দেখিতে পায় । এই প্রকারের 
ইঙ্গিতই পাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি শান্তে বণিত হইয়াছে । হিন্দুর বিগ্রহপুজা এই 
সর্বাত্মক প্রকৃতির চরম সীমা | দর্শনের সাহাযো আমর 'সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম 
শবের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে শিখি এবং সাধনার সাহাধো সর্ব পদার্থে কখন 
কখন ভগবানের অভিবাি, ভগবানের রূপ দেখিতে পাই । সর্ধজীবে তাহার 
পদচিহ দেখিতে প্রয়াস করি); সভা, শৌচ, শাস্তির সাহাঁষ্যে সর্ধজীবে তাহার 
পুজা করিতে যাই । কিন্ত এই সর্বাত্মক জ্ঞান্টা ঠিক কি না তাহার প্রমাণ ও 
পরীক্ষা বিগ্রহপৃজায় । 
কথাটা! ভাল বুঝিতে পারিতেছ না। আজাকাল জান্মীনীর 0730858)য় 
500১640 77200 যেমন বৈজ্ঞানিক জগৎ অবনত মঞ্জকে স্বীকার করিতেছে, 


ভাদ্র ও আশ্বিন] বিগ্রহ-পুজা ২৬% 


তদ্রপ বিগ্রহ পুজাই পর্ধাত্মক জ্ঞানের প্রয়োগ স্থান। আমি শিশু মানবের 
মুত্তির সাহায্যে ধ্যান ধারণার কথা বলিতেছি না। অবস্থাতেও বিগ্রহের দ্বারাও 
মানবের উদ্দেশ্ত সাধিত হয়। কথাটা ভাল করিয়া শুন। রসায়ন শাস্ত্রে 
বিশ্লেষণ (4081/515) প্রথম স্তর। এই বিশ্লেষণ বুদ্ধির সাহায্যে বুঝা গেল যে 
শর্করাতে এই এই পদার্থ আছে, শর্করা ও অঙ্গারকের (097০7) একত্ব 
আছে। কিন্তু তা বলিরা ত অলার হইতে শর্করার উদ্ভব স্থির করা গেল না। 
১700150০এর সাহায্যে মানব কেহ অক্গারফেই শর্করা রুপে পরিণত করিতে 
পারিতেছে। তদ্রুপ ভগবতভক্তি ও শাস্ত্রোন্ক সাধনাব ফলে সর্বতত্ব বিশ্লেষণ 
পূর্বক সাধক দেখিতে পান ঘষে সর্বতত্বতেই ভগবান্‌ সন্বাত্বক সাক্ষাত স্ব 
আছ, সর্বাস্মিক! মহামায়! ভগবানকে সর্বভাবে প্রতিবিষ্বিত করিয়! তত্বরূপে 
থেলিতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্থল প্রাথবী, মনোময় অগ্নিতত্বগুলিকে 
শ্ভগবানে স্থাস্ত করিতে পারা গেল ন!। পূর্বোক্ত অবস্থাটাকে আমরা! 21170 
অবস্থ! বলিয়। অভিহিত করিতে পারি ও এ অবস্থায় সর্বজীবে তাহার আতাস 
দেখিতে পাই। কিন্তু ্রীজ্ঞানটা প্রয়োগ করিতে পারি না। প্রয়োগ করিতে 
গেলে ছোট ভাবেই প্রয়োগ হইয়া যায়। 

তারপর তৃতগুদ্ধির অবস্থা | সর্বতত্বে সাক্ষাৎ রূপে ভগবানকে দেখিয়া 
সেই তত্বগুলিকে বীজক্ধপ তন্মাত্রে পরিণত কবাই ভূতশুদ্ধি। যেমন সমস্ত 
জীবনের ঘর্টনাগুলি এক বিশেষ আমি জ্ঞানরূপে মাত্রাতে মিশাইয়! দেওয়। 
যায়--ইহাও ত তদ্রুপ। জীবনে অভিব্যক্ত ঘটনাগুলি একটা পর্ধ্যায় (577০০) 
রূপে সন্নিবেশিত। ক-্ ক+-থ*+গ ০৮০--বড কটী বিশেষ অহং মাত্রা এবং 
দেই অহংএর বিশেষ ভাবটা পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে । আমরা 
বিশেষ ভাবটীর সুস্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া, অভিবাক্তির ভাব- 
গুলিকে জড় করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি। রামের 'আমিকে+ জানি না; তাই 
তাছার জন্ম কম পিতামাতা প্রভৃতিঘটনা গুলি সন্নিবেশিত করিয়! তাহার সাহায্যে 
রামকে বুঝিতে চেষ্টা করি । কিন্তু তাঁধাত পারা যায় না । সাধুস্বভাব রাম কেন 
যে পাপ করিল, তাহা বুঝিতে পারি না । তাহার জীবনে এত ছুঃখের খেল] কেন 
তাছাও বুঝিতে পাঁরি না। কেবল মুখে “নিশ্চয়ই ভগবান তাহার মজলের জন্ত 
করিতেছেন”, বলিয়্1'মনকে সাত্বনা করি । অর্থাৎ অভিব্যক্ত ভাবগুলিকে 
পুনয়াপপ বীজর়পে পরিণত করিতে পারি না। অভিব্যক্ত ভাবরাশিকে 
যে সংহননকৌশল (55001860 0)60)00 ) এর সাহায্যে একীরৃত কর! 





২৬৪ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


যায় এবং যাহার ফলে কাধ্যভাব প্রাপ্ত শক্তিগুলিকে পুনরায় বীজে লইয়া 
যাইতে পারা যায়) দেই সেই প্রয়োগতত্ব ভূতশুদ্ধি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার ভিতর 
রহিয়াছে। 

ভবিষাতে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির বিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে 
এখন এইমাত্র বুঝিলেই চলিবে য ভূতশুদ্ধি না হইলে ভূতগুলির ভিতর শপ 
ভগবানের ভাব ফুটে না এবং বিগ্রহে এই শুদ্ধভৃতের বিনিয়োগ করা যাঁর না। 
বোধ হয় হিন্দু ভিন্ন অন্ত “কান শাস্ত্রে এ্ূপ অকুতোঠয় ও সাছসেব কার্ধা দেখা 
যান না। অন্য ধর্মে সাধক নিদের দেহটাকে 09১ 00 21 ধুলিকণা 
বপিয়তি শিশ্িত করে; তাহাতে শরীর হইতে অহংটী পৃথক্‌ হয় বটে এবং সে 
শুদ্ধ অহংএ ভগবানের আভাসও ফুটতে পারে বটে, কিন্ত দেহঞ্গ জ্ঞানটাকে ত 
তগবাঁনে অর্পণ করা যায় নাঁ। হিন্দু পরাভক্তি বশে বলী হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানের 
সাহায্যে অহংএর মোহ অতিক্রমপূর্বক, শাবীরিক তনব্বগুলিকেও ভগবানে 
প্রতার্পণ ও প্রয়োগ করিতে চাভে। 

আমি। সোজাম্বজি তাবে ভগবানকে ত আত্মনিবেদন করাই ভাল, এত 
গোলমালের পথে যাইব'র আবশ্তকঙ। কি? পাণ ভরিয়া ভগবানকে আরাধনা- 
পূর্বক আমিটাকে ভগবানের পদে ছাড়িয়া! দিলেই ত তয়? 

শ্বামী। তোমার এ প্রশ্ন গজ্রকালের যুগে স্বাভাবিকই বটে। তবে 
আমিটীর সম্বন্ধে কতকগুলি মূল তত্ব আছে, সেই গুলি ন' জানাতে শোঁমাদের এষ্ট 
হ্রম উপস্থিত হয়। প্রথমে এইটী স্মরণ রাখ, যে শাস্ত্রে ছুই ভাবে আমির কথা 
বলা হয়। একটা শ্রদ্ধ অহং) ইহাতে কোন বিশিষ্টতার ভাণ নাই | পাপ- 
পুণ্য, সুথ ছঃব, ধর্ম ও অধম, সবই ইহাতে বিনা অবশেষে ডুবিয়া যায় । এ আমি 
জন্মায় ন।। মরে লা, সদাই একভাবে আছে। ব্যক্ত অ হইতে হ পর্য্যস্ত বর্ণমাপা- 
আসক সপ্তলোক 9 সপ্তুতল একভাবে গথিত করিয়া এই আমিতে ভাদগমান। এই 
মামির চক্ষে অষ্ট কুলাচল ও সপ্ত্র সমুদ্র প্রভৃতি কত প্রকার স্থষ্টি প্রতিপলে 
হইতেছে ও যাইতেছে । অততি ইতি আত্ম'_ সর্বত্র বিস্তৃত সর্বগ 
পরাগতি রূপ আমি। এবং এই গতিটী যে সব এবং ভগবানে পরিসমাপ্ৰ 
এবং ভগবাঁনই যে এই পরাগঠির শভিনব সচ্চিদানন্দ আমির আধার ব! লয়স্থান 
এই আমি না ফুটিলে রাপলীল! সংঘটিত ভয় না। এ আনি ভগবানের সহচরী। 
কারণ এত থেল!, এত ভাবরাশি, এত পরাঁগতি,--এক কথায় বৈষ্ণব ভাষার 
আমির এত যৌবন সম্ভার ও মাধুর্য ত কেবল তগবানেরই জন্ত, আর কোন 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] বিগ্রহ-পুজ! । ২৬৫ 


পদার্থ ত এ আমিকে তৃপ্ধ করিতে পারেনা । ইহাই শাস্সের প্রকৃতি পুরুষ, 
আর ভগবান পুরুষোন্ধম। দেখ এভাবে সাধন! নাই চাওয়া পাওয়! নাই। 
প্রেম বা টান থাকিতে পারে, প্রেমের বিবর্ড ব! জ্ঞানের বিবর্ত থাকিতে পারে; 
কিছ্ব জগতরূপে ব! বস্তদূপে এ আমিকে ত পরি কল্পিত করা যায় না। 

এই আমির তিন্টা প্রতিবিশ্ব প্রকৃতিক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। প্রথমটীকে 
কারণ শরীরস্থ, ছ্বিতীর়টা হুক্ষ্ম শরীরস্থ ও তৃতী়টী স্কুল শরীরস্থ বপিয়া অভিহিত 
করা হম্ব। ঘন একত্ব হইতে এই শরারগুল কি করিয়া কোথা হইতে আগে? 
হহাই ৩ মায়ার কার্যা। স ও অহংএর একত্ব অনুভূতি চৈতন্যমর়ীর ক্ষেত্রে 
হয়। ম। তখন মহাযোগিনী জ্ঞানবপে আদেন, জীব এই ঘন একত্বের মহিমা 
বথচ ভগবানের পরাভাবের রহস্ত বুঝিতে পারে । বাস্তবক সোহহং তত্ব 
সর ভিতর অহং মিশিত্পা যাক ;-_-সা_হ-ম্‌ মিশ্রণের ফলে কেবল একটা 
অবাক্ত গতির ভাব অনুভূত হয়। ইহার নয়স্তরে স ও অহং ভিন্নক্ধপে থাকে, 
মধ্যে মহাযোগিনা যোগমায়া অবস্থিতি করেন। সতে বিদর্থ আছে; বিসর্গকেই 
স্ষ্টিশক্তি বলে, অবুদ্ধিমানের। ইন্থাকেই কর্্দ বলে, কিন্তু মহাষোগিনীর কৃপায় 
যখন একত্বের প্রেম জাগে তখন বিসর্গও স্বরাত্মক হইয়া অহংএর আশ্রয় 
স্থান হয়; আর ব্যঞ্রনবর্ণের মধ্যে সর্বধিশেষ ব্যক্তভাব “হ+টা 'ম'এর সঙ্গে মিশিয়া 
অবাক্ত গতি প্রাপু হয়; ইহাই সন্ধি। অর্থাৎ ফোগমাম়ার প্রভাবে বেচার! 
জাবটাী দুই খণ্ড হইয়া ষায়। মুণ্ড বা অঈ সএ মিশিয়া যায়, আর এই এত ব্যক্ত- 
বিশেষের থেলাটা “ম”্ঞএর ভিতর দিয় ভগবানের অব্যক্ত শাবে মিশিয়া যায়। 
ইহাই পসর্বধন্মান পরিতাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ্”। ইহাই “সর্বভাব পরিত্যাগ 
সমাধি ইতি কথাতে” । বিপরীত ক্রমে বিগ্রহের পূজ! বুঝিতে হইবে। 


ক্রমশ: | 
শ্রীযোগানন্দ ভারতী । 


কালে! চোরা কুচ কুচে 


(১) 
তারে ছেড়ে একটু চা”্ব 
তারত আমার নেইক ষোস্টা; 
এমন পাকা কটীল চোরা 
ফুর্স্থৃতে নেয় লব লুট । 
রাজি দিনে স্বপন জ্ঞানে, 
কাপিয়ে নদ! পড়ছে প্রাণে, 
ক্র দেবের দৃষ্টি জিনে, 
চেয়ে আছে চোখ. ছুটা; 
(আমি) পালাই কোথা লুকাই কোথা 
সে যে নেবে সব লুট ॥ 
(২) 
(আমি) বতই লুকাই গভীব থাদে 
ভিন্‌ পা্ছাড়ে শেষ নীচে, 
ততই ধরে ঝড় উডিস্ে 
কালো মাঁণিক কুচকুচে ॥ 
যতই সরে যুদি আখি 
ততই ঘনান্‌ বক্ষে দেখি) 
কেমন কি এক পর্দা ঝাকি 
গুলিয়ে নে যাঁ় সব মুছে, 
(আমার) একটা করে সব নিলরে 
কালা চোর! কুচকুচে ॥ 
(৩) 
আকাশ থেকে আলোর বাণে 
চোঁখু,করে দে বল্মল!, 
লুকিয়ে আমে মলয় ঢেউয়ে 
খেলে নিয়ে গাছ পাল; 


ভাজ ও আশ্বিন ] 


(আবার) 


কালো চোরা কুচকুচে। ২৭ 


তারার বুকে চক্ষু মেলে, 
নির্জনে সে দে-দোল দোলে) 
চাদের ছটায় স্নেহে গলে 
ফুলের যুখে তার ছল!, 
প্রেমের তার করে পাগল 
জ্বালায় বুকে দীপ জালা ॥ 


(৪) 


কে জাগেরে এমন কপরে 
অরুণ রাড! চোখ, চেয়ে, 
ছাপিয়ে আকাশ পাতাল ভুবন 
ছোটে আমার বুক্‌ ছেয়ে 
মাঁনে নারে বিদ্ব বাঁধা 
পাহাড় ফাটায় লুটোয় সদ!, 
মেঘ পাথারে বিষম ধাধা 
জিলিক্‌ হঃয়ে যায় বায়ে, 
বন্ধ ছুম্নার হাওয়ায় উড়ে 
নৃপুর গাথা পার ঘায়ে ॥ 


(৫) 


আমি চাইব? কোথা হু'ট চোখে, 
সে ষে ছোটে চাব্দিকে ; 
ছন্দে গানে ঝিঝির তানে 
রি-রিঃকরা লাখ, ঝাকে॥ 
ঝাঁপিয়ে কখন শৃন্তে মিশে, 
কুহ্মাটীকার অধার পাশে, 
বুঝিনা সে কোথায় পশে, 
কেন জালায় কোন্সৃখে, 
চমকে দেখি সাগর হয়ে 
লুটিয়ে আছে কেন মুখে । 


(আবার) 


(সে ষে) 


পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


(৬) 
নদীর বুকে লাখে লাখে 
উন্মিমালায় যায় নেচে, 
ঝড় তুফানে লড়াই করে 
বৃষ্টি হ'য়ে জল সেচে॥ 
শেষ আকাশে রঙ্জিন ফাঁদে, 
ভুলায় নয়ন অরূপ ছাদে, 
মেঘ-আচলে বেড়ায় কেঁদে 
চাতক হ'য়ে জল যেচে 
কত ছাদে নিত্য নূতন 
লুটছেরে সে কুচকুচে ॥ 


(৭) 


বেণু বনের আড়াল দিয়ে 
হরিণ লাফার পিছ ধরে, 
কে আসেরে রুণ-কুণিয়ে 
করুণ ভীতি চোখ. ঝরে ; 
লেজ নাচাম্লে আকাশ ছেয়ে, 
মাতায় ভূবন করুণ গেয়ে, 
কখন আসে কি ভাব লিয়ে 
(আমি) বুঝতে নারি শঠ কেরে, 
লুকো'য় শুধু কাদায় শুধু 
রত্বরাজি সব হরে ॥ 


(৮) 


আমি বুঝতে নারি এমন তারিফ, 
কোথায় বসে গুম হয়ে 

টুক ক'রে সে গোপন বুকে 
দরাজ প্রেমে যার বয়ে ॥ 


ভাদ্র ও আন্মিন] কালে! চোরা কচ.কুচে। ২৬৯ 


ভাসায় বধির-রুদ্ধ-ছাদন, 
রোমাঞ্চে বয় বিশ্ব ভুবন ; 
ইন্ধনে সে পোড়ায় বাধন 
নীল নীলিমায় যাঁয় ছেয়ে, 
আমি বাঁক চোখে চেয়ে দেখি 
শঠের খেলা গুম্‌ হয়ে ॥ 
তর্‌ তরান' মেহের মাঝে 
গুমোট, ছঃথের ঘুরপাকে 
ছানিত-চশদের পর্দা মোড়া 
দিপক্‌ জালান্‌ দিব-স্থুথে 
লুকিয়ে আসে বদন ঢাকি 
আধার কোলে আধার মাধি; 
হাওয়ার বসন উড়িয়ে নাকি, 
লোটে আমার সব ফু'কে ; 
আমি যখন শৃস্তে হাতাই 
হাসে তখন মাঞ-বুকে ॥ 
(১০) 
(সে যে) মন্মে আমার লুকিয়ে আছে 
দেখিনিত” চোখ খুলে, 
শীরায় রক্তে জড়িয়ে আছে 
ছুট ছে বুকে বুক্‌ ছুলে ; 
একিরে মোর সকল ফাকা 
আমার ধনে সেই ঢাঁক' 
চোরে আমার দেছে ধোকা 
লুঠ, করেচে কো ন্‌ ছলে, 
(সে ষে) ভেঙ্গে দেয় রুদ্ধ কবাট 
ত্বর্ণশিকল নিজ বলে॥ 
(১১) 
গুগ। বাক। কুটিল চোর! - 
লু$, করেছ জোর ক'রে 


২৭০ পদ্ছা | [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


(এখন) লুঠের ধনে তুমিই মালিক 
রাথ তাহায় পায়ে ঘিরে ॥ 
ব্যোম্‌ বাধনের অরূপ ছল! 
অই ষে ধুসর অন্ধ খেল। 
ফাক হ'য়ে যাক; দেখি আমার 
প্রেমের চোর! চোখ, ভরে, 
(আমি) সব হারায়ে পেয়েছি আজ 
কুটিল বাক শঠ চোরে ॥ 
শীনরেশভূষণ দত্ত। 


মোহভঙ্গ ৷ 


(গল্প) 


বামদাস ঘে।ষাল তাহার সহৃদয়তার গুণে পার্খববন্তী গ্রামেও বিশেষ সম্মানিত 
ছিলেন। ভীহার সন্মান ও প্রতিপত্তির হেতু তাহার আচার বাবার, সহাগুভূতি 
ও দীনদরিদ্রের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ] বদ্দমান জেলার ইন্ত্রাণী পরগণার 
মধ্যে তাহার ন্যায় শ্বচ্ছল গৃহস্থ আর দেখা যাইত না। ব্রাঙ্গণ বংশে জন্মগ্রহণ 
করি! ব্রাঙ্গণোচিত ভোগবিলাসবজ্জিত সরলতাই তাহার আদর্শ ছিল। ভোগ- 
সুখটাকেই পরম পদার্থ মনে না করিয়া, আহার-বিহারের বিলাসিতায় সমস্ত অর্থ 
ব্যয় না করিয়া মরল ও মিতব্যস্িতার সহিত গাহ্স্থ্যাশ্রমের অবশ্ত পালনীগ্ন 
আতিথ্যসংকার ও পূজ! পার্বণাধি যথারীতি সম্পন্ন করিয়াও কিঞ্চিৎ সঞ্চয় 
রাখিতেন। 

ঘোষাল মহাশয় সাংসারিক সমস্ত কার্মোর ভার উপযুক্ত জোষ্ঠ পুত্রের হস্তে 
্স্ত করিয়া পরছিত সাধনের সময় কতকটা বাড়াইয়া লইয়াছিলেন। বৃদ্ধ 
হইলেও জরার করম্পর্শ তাহার দেহের কতকটা কান্তি মান করিতে পারে নাই, 
যেন ক্রহ্মতেজো দীপ্ত কলেবর দর্শন করিয়া বার্ধকা ভয়ে তাহার দেহ অধিকার 
করিতে অসমর্থ হইয়। পড়িয়াছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পুষ্পচয়ন ব্যপদেশে 
গ্রামের নিকটস্থ অনেকেরই সংবাদ লইয়া থাকেন! অপরাহে শুভ্র উত্তরীয়থান! 
বন্ধে ফেলিয়! একগাছি যষ্টী হস্তে প্রায় ছুই মাইল ভ্রমণ করিয়া, যাহাতে লোকের 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] মোহভঙ্গ ৷ ২৭১ 


দুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত একটু উন্নত হইতে পারে তাহার চেষ্টা কিয় থাকেন। 
“মেমোরিয়াল” “পাটি” প্রভৃতি টাদার খাতায় কিংবা থবরের কাগজে তাহার 
নাম প্রায় দেখিতে পাওয়। নাগেলেও, তাহার আন্তরিক পর়োপকার'ব্রতে গ্রামের 
কেহ কোন দিন তাহার নিকট হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই । রোগীর 
ষধ পথ্য বিষয়ে ঘোষাল মহাশয় মুক্তহস্ত ; *কন্াদায়, পিতৃপায়, মাতৃদায় প্রভৃতি 
বিপদের সময় ঘোঁধাঁল মহাশয় সেই স্থানটা ইজারা করিয়া লইয়া থাকিতেন। 

এরূপ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুত্র 9ইটীরও যে ধন্মান্থরাগ প্রবল হইবে 
ইনাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? ঘোষাল মহাশয় পুত্রদের শিক্ষাবিষয়ে 
উদ্ামীন ছিলেন না। তিনি মুখে রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান অবপন্থনে এমন 
উপদেশ দিতেন, যাহাতে তাহাদের হৃদয় উন্নত ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। 
জোষ্ঠ পুত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়! সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন 

কনিষ্ঠ পুত্রের ইংরাজী শিক্ষাব্ষগ়ে প্রথমে .তত মত না থাঁকিলেও পরে 
নানারূপ বিবেচনা করিয়া গ্রামের নিকটেই একটা ইংরাজী বিগ্য!লয়ে পুত্রকে 
শিক্ষার জন্ত পাঠাইয়! দিলেন। পুত্র সুধীরচন্দ্র উজ্জল গৌরবর্ণ স্থন্দর কাস্তি- 
বিশিষ্ট, স্বর্নভাষী, বিনীত ও আচারনিষ্ট। ব্রঙ্গণোচিত গার্ধত্রী, ও সন্ধ্যা বন্দনাদি 
পিতার নিকট শিক্ষা করিয়া তিনি তাহাতে কোন দিন বিরত হন নাই । 
অথাগ্যাদি ভোজনে কোন দিনই তাহার স্পৃহা দেখা যায় লাই ইংরাজী শিক্ষ! 
আরম্ত করিয়া, আজ কালকার মত সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিরাগ কোন দিন তাহার 
প্রাণে জাগ্রত হয় নাই। তিনি জো সহোদরের নিকট সুগ্ধবোঁধ পাঠ করিয়। 
গীতা পাঠ আরম করিয়াছেন প্রবেশিক1 পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইলেন । 

কলিকাতা যাইবার পূর্বে ঘোষাল মহাশয় এক দিন চতীমণ্ডপে বসিয়া কথা 
প্রসঙ্গে বলিলেন -_দেখ বাবা সুধীর ! কপিকাতান্ গিয়া! ধেন অনাচারী হইয়া 
পড়িও না । আমি গুনিয়াছি. আল্লকালকার অনেক ছেলেরা হোটেলে গিয়া, 
নানাবিধ অথান্য কুখান্ত থান হিন্দুধর্মের অমর্যাদা! করিতে আরম্ত করিয়াছে । 
আমি ত বালাকাল হইতে নিরামিষ ভোজী, তাই বলিয়া কি আমার শরীরে 
সামর্থ্য কম! আমার চক্ষের জ্যোতি এখনও একটুকুও কমে নাই। আজ 
কাঁল পনের বছরের ছেলের! রোগেই হউক বা সথেই হউক চসমার ঠুলি ব্যবহার 
আরম করিয়াছে ; কিন্ত আমি-ত এ পরিণত বয়সেও সার্দাচোখেই লেখা পড় 
যাবতীয় কাধ্যই করিতেছি। তুমি হিন্দু-সস্তান--্রাঙ্গণ-সস্তান সর্ক্ধা একথ| 
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মনে রাখিবে। কখনও এ্রন্নপ প্রবৃত্তির বশ হইও ন1,' কিংব! এপ সঙ্গ করিয়া 
আমাদের আধধ্যধর্শের প্রতি অশ্রদ্ধা যেন ন। আসে ৮ 

সুধীর বলিল “বাব, আপনি আমাকে বাল্যকাল হইতে যেরূপ ভাবে গঠিত 
করিয়াছেন, তাহাতে যে আমার চিত্ত খ্রবূপ ভ্রাস্তপথে মরীচিকার উদ্দেশে ধাবিত 
হইবে এমন ত বোধ হয় ন!। তবে আশীর্বাদ করুন যেন এরূপ প্রবৃতি হাদয় 
অধিকার করিলেও আপনার মঙ্গলময় আশীর্বাদ ধেন আমাকে সেই প্রলোভন 
হইতে রক্ষা করে।” 

বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে বলিলেন_-“সেত বটেই । আমার আশীর্বাদ ত 
থাকবেই, ভগবাঁন তোমায় সুমি দিবেনা ভগবানই তোমার মঙ্গল করিবেন । 
প্রতাহ তাহার মঙ্গলময় নাম জপ ও ম্রণ করিয়া তবে কার্যে অগ্রসর হইবে ।” 

কলিকাতার মেশে থাকিয়া সুধীরচন্ত্র 'এফ এ' পাশ করিয়া! “বিঃ এ” পড়িতে 
আরম্ভ করিল। ছাত্রমহলে ন্ুধীরচন্ত্রকে সহপাঠীদের “অসভ্য” “পাড়াগেয়ে” 
“বাঙ্গাল প্রভৃতি মধুর সম্বোধন পরোক্ষে প্রায়ই শুনিতে হইত। লেখা পড়া 
শিথিয়াও, 'সন্ধা। আহ্মিক এবং নিরামিষ ভোজন-দেখিয়া মেশের ছেলেরা অপদার্থ 
কুসংস্কারাপর বলিয়। মনে করিত। 'মুখচোঁরা লাজুক' এই ছোঁকরাটী শিক্ষিত্ত 
হইয়াও সংসারে কিছুই করিতে পারিবে না, এই কথাই তাহারা পরস্পর আলোচন 
করিত | স্ুধীর'কাহারও সহিত মিশিত না এবং অযাচিত ভাবে কাহারও 
সহিত আলাপ আপ্যাক্সিত করিত না) কিন্তু কি জানি সহপাঠী মোহিনীর সহিত 
তাহার কিরূপে বন্ধুত্ব ইয়া গেল। তাহার সহিত স্ধীরের কোন অংশে মিল 
নাই। সুধীর গোড়াহিন্দু আর মোহিনী আজকালকার লিবারেল বিলাত ফেরৎ 
হিন্দু-_অর্থাৎ হিন্দুমতে শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া 'দত্ত' পাল" প্রমুখ সংস্কৃতজ্ 
ব্যক্তিগণকে পুরোহিত বরপ করিয়া বিবাহাদি সংস্কার করেন। মেছেন্া কাপড়- 
খানি পড়িবার সময়, কৌচাইয়া বুরাইম়া সেপ-টিপিনের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া জুত' 
পায়ে টম টম হাকাইয়! ইডেন গার্ডেনের বিশুদ্ধ বাধু সেবনে গমন করেন। 
প্রাতঃকালে চা'প।নের সঙ্গে বেয়ারার ডিমসিন্ধ আনিয়া দেয়--আহারাদি বাবুচ্ছি 
কর্তৃক প্রস্তুত হয়- কাটা চামচে দ্বার! টেবিলের উপরই ভোজনকার্ধয সমাধা 
হয়; কিন্তু টেবিলের উপর একটা তুলসীগাছ হিন্দুত্বের নিদর্শন দেয়। রবিবারে 
হবিষ্যাক্ন তোজন, এবং একাদশীতে অন্ন আহার না করিয়! পাউরুটা প্রতি 
গ্রহণ করিরা, হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির প্রশংসা! করিয়! থাকেন। 

সুধীর মোহিনীর বাটা হাওয়ার পুর্ষে্ধ মোহিনীকে হিন্দু বলিয়াই মনে করিষ্ঠ। 


ভার ও আশ্বিন ] মোহতঙগ। ২৭৩ 


প্রথম তাছাদের বাটা গিয়া স্ধীর বুঝিল এ কিরূপ হিন্দু! তৎপুর্ধে কলিকাতার 
নামজাদা ধনাঁঢা বিলাত ফেরৎ হিন্দুর বাটা দে দেখে নাই। আজন্ম সংস্কারের 
বিরুদ্ধে সে এইরূপ দেখিয়া! মোহিনীকে বলিয়াছে যে-এ কিরূপ তোমাদের 
হিন্দুয়ানী ভাই”? মোহিনী নানাবিধ যুক্তিতর্ক স্থারা! তাহাদের উদ্দারতাঁর সমর্থন 
করিয়াছে কিন্ত স্ুধীরের প্রাণ তাহাতে তৃপু হয় নাই। 

কিন্ত স্থধীরের একটু মোহেরও উৎপত্তি হইয়াছে । মোহিনীর ভগিনী 
কমলার সরল সহান্ত বদনখানি সুধীরের হৃদয়ের মধ্যে একটু গোলযোগ উৎপন্ন 
করিয়াছে । সুধীর সচ্চপিত্র সরল ধুবক, ইহাতে তাহার মনে কোন রূপ কুভাবের 
উদ্রেক হয় পাই। সুন্দর প্রস্ফুটিত কমণ দেখিলেই যেমন মনের মধ্যে আনন্দের 
স্রোত প্রবাহিত হয়, সেইরূপ কমলার রূপটা তাহার মন্্ন ম্পর্শ করিয়াছে। 
একদিন কমলা ম্বধীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল--“দাদা, সুধীরবাবু এতদিন 
আমাদের বাটাতে আসেন, ঠক কোন দিন ত তিনি আমাদের বাটীতে চা পর্য্যস্ত 
থান না। কেন দাদা! ম্ধীর বাবু কি চা খান না?” 

মোহিনী হাসিতে হাপিতে বলিল পন্ুধীর বড় গোড়া হিন্দু! ব্রাঙ্গণ ভিন্ন 
উনি কারো ভাতে খান না! তাঁ ছাড়া এই কার্পেটের উপক্ধ জুতা পায়ে দিয়ে 
ওর খেতে প্রাণে দ্বিধা বোধ হয়।” 

"ও! উনি নিতান্ত কু-সংস্কারের অধীন | আমরা কি হিন্দু নই! €বয়ারা 
কি ভগবানের স্ষ্ট নয়? আর ওত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আনিয়া! দেয়; হাত 
দিয়ে ম্পর্শও করে না| এতে দোষ কি?” 

স্বধীর ইছার বিকদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ করিবেন মনে করিল। কিন্তু কি 
জানি তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিলগ। কমলার 
এই ওদ্ধত্য তাহার নিকট সরলতা বলিয়া বোধ হুইল। ঘরে বসিয়া বান্স 
হ'রমোনিয়ম বাজাইয়া কমলা যখন সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মপঙীতের গান গাহিত 
তখন স্তধীর বিমোহিত হইয়া এরূপ সঙ্গীলাভে আপনাকে পরম গৌরবাদ্িত মনে 
করিত এবং দরলভাবে এরূপে ভগবানের গুণগান করা হিন্দু সমাজেও প্রচ'লত 
হওয়! উচিত তাই মনে হইত। ক্রমশঃ যাতায়াতে ঘাঁত প্রতিখাঁতে তাঁহার সংস্কারের 
বেলাভৃমি একটু বিধ্বস্ত হইতে আরম্ত করিয়াছে। সে এখন মনে ভাবে যে 
আধ্যদিগের প্রচারিত বর্ণীশ্রম এখন ঠিক সম্যক্রূপে অনুসরণ সম্ভবপর হয় না। 
আগমন কালীন 1পতার উপদেশস্বৃতির রত্বদস্তার তাহার হৃদয়সিদ্ধুর অতল 
প্রদেশে বর্তধান খাকিলেও, স্থধীর মনে ভাবে যে বদি আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
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এই ব্যবধান না থাকিত, তবে হয়ত কমলা তাহার গৃহলক্ী হইয়! জীবনের 
সঙ্গিনী হইয়া তাহার জীবনকে সুখময় করিতে পারিত। কিন্তু লোকাচার- 
বিরুদ্ধ-_-শান্রবিরুদ্ধ ভাবে তাহাদের সাহত সম্বন্ধ স্থাপনে দে কোনদিনই মনের 
মধ্যেও কল্পনা করে নাই। তবে এ একটা মোহ। কিশোরমাধুর্যে মগ্ডিত 
মুখখানি হইতে শিশুর মত সরল ফুলের মত কোমল কথাগুলি শুনিতে তাহার 
চিত্ত ব্গ্র হইলেও সে কোন দিনই তাহার আদর্শ হইতে চাত হয় নাই । মনে 
মনে সে আত্মসংযমের চেষ্টা হইতে কোন দিনই বিরত হয় নাই, কিন্ত তবুৎ 
এ একটা মোহ । 

এই পরিবারের সহিত স্ধীরের মতের একটু মিল নাই--চরিত্রের একটু মিল 
নাই, অথচ ইহাদের উভয়ের প্রাণে অশ্থঃসলিলা ফন্তনদীর স্তান্স একটা স্বচ্ছ 
অনাবিল স্্রোতপ্রবাহ কেমন করিয়া! বহিয়া ষাইতেছিল তাহা বুঝিয়া উঠ! 
কঠিন। তাহারা পরম্পর পরস্পরকে ভালবাসিত, বন্ধু বলিয়া মনে করিত, 
বিশ্বাম করিত। 

মোহিনীর! জানিত যে সুধীর প্রবঞ্চক বা শঠ নহে। ধম্মের একট! আবরণকে 
সে বুথা ধরিয়৷ নাই, তাহার হৃদয়ে একটা অপরিমেয় বিশ্বান আছে। সধীনক" 
জানিত যে বিদেশী আদর্শের অগ্করণে ইন্াদের চরিত্র গাঠত হইলেও 
ইহার! সরল, উদ্দার ও অমাদ্দিক; তাই ইহাদের পরস্পরের মতের অনৈক্য 
থাকিলেও উভয়ের মধ্যে সত্য সত্যই একটা প্রীতির বন আসিয়। 
পড়িয়াছে । 

এবার পৃজার সময় মোহিনীরা সকলেই বাযুপরিবর্তন জন্য 'মুশোৌরী, 
বাইবেন। তাহারা সুধীরকে যাইবার জগ্ত বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। 
তাহার আহারাদির পথক্‌ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন 'এবং যাহাতে তাহার কোন- 
রূপ অন্তরবিধা না হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্ট। করিবেন। পিতষ্ি বিনান্থমতিতে 
তিনি কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না। পিতাঁর মতের জন্য সুধীর পত্র দিলেন 
কিন্তু তত্ৃত্বরে পিতা লিখিলেন “পূজার সময় মা! আনন্দময়ীর আগমনে আত্মীয় 
বন্ধু বান্ধব সকলেই বাটা আসিতেছে । এ সময় তোমার “মুশৌরী* যাওয়! হইবে 
না; তুমি ছুটী হওয়া মাত্র বাটা চলিয়। আসিবে ।” 

স্থধীর চিঠি পাইয়। তাঁহাদের বাটীতে গিয়া সে কথ৷ জানাইল যে "বাবা 
কিছুতেই মত দিলেন না। বাটাতে পুজা 1” 

কথা শুনিরা হাসিতে হাদিতে মোহিনীর পিতা! বলিলেন “নমুধীর ! পিতার 
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অনুমতি ব্যতীত তোমাকে যাইতে বলিতে পারি না। কিন্ত বলত এইরূপ 
প্রতিমা পৃজায় কি উপকার? পুতুল পৃজায় কি ক্রহ্গপ্রাপ্রি হয় ?” 

সুধীর একটু ইতন্ততঃ করিয়। বলিল “আমি হিন্দু শাস্্কারদিগের মত বিশেষ 
ভাবে আলোচন। করি নাই। কিন্তু পিতার নিকট শুনিয়াছি যে এ পুজাও ব্যর্থ 
নয়। এও সেই বর্গের উপাসনা । তবে অধিকাদী ভেদে এইরূপ উপাসন। 
প্রচলিত |” ৃ 

পন্থুধীর ! তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ ! যদি তুমিও এই কুসংস্কার ছাঁড়িতে 
না পার, তবে তোমার লেখাপড়া শেখ! বুথা। তোমার পিতা না হয় এরূপ 
শিক্ষালাভ না করিয়াও সেই উচ্চভাব ধারণ করিতে পারেন না। কিন্তু তুমি 
বিজ্ঞান পড়িয়াও যদি পুতুল পুঞ্জার সমর্থন কর তবে আর কি বলিব 

সুধীরের মুখ এই কথ! শুনিয়া একট গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তাঁহার 
পিতার স্কায় সচ্চরিত্র সত্যবাদী জিতেন্তরিয় উদ্ারধী ব্যক্তি যদি উচ্চভাঁব ধারণ 
করিতে না পারে তবে ধারণ করিবে কি বিলাসের ক্রোড়পালিত সুখদুঃখের মোহে 
আবদ্ধ, আত্মসুথপরাঁয়ণ, দেহায্মবাঁদী এই সকল নরপুক্গব? কিন্তু হৃদয়ের কথা 
ভাষাক ব্যক্ত না করিয়া একটু দূঢতার সহিত বর্লিল--“হিন্দুদিগের পূজার মধ্য 
একটা উচ্চ ভাঁব আছে, সেকথা আমি বিশ্বাস কবি। আমি বিজ্ঞান দ্বারা 
ইহার সমর্থন কবিতে পারি বা ন1 পারি, কিন্ত ইহাও যে সেই ব্রন্মেরই উপাসন। 
ইহা নিশ্চিত । শান্্কারগণ মুখ ছিলেন না; আমার নিজের বিশ্বাস যদি 
শুনিতে চান, তবে আমি ছু“চার কথায় আমার মত প্রকাশ করিতে পারি 1” 

“বেশ বল না) শুনিতে দোষ কি? তোমার বিশ্বাস কি দেখা যাক না 
কেন ।” 

“আপনি যে কোন পুজার মন্ত্রগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করুন দেখিবেন 
উপাসককে সেই এক লক্ষের দিকে লইয়া ধ'ইতেছে। শ্বিপুজ। হিন্দুদিগের 
নিতা কর্মের মধ্যে- এই শিবপুজাতেই দেখুন প্রথমে উপাসক ন্গানাদি করিয়! 
বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া, বামে 'গুরুভ্ো। নমঃ' দক্ষিণে গিণেশায় নম 
উদ্ধে 'বরহ্ণে নমঃ" অধঃ 'অনস্তার় নমঃ সন্মুথে 'শিবায় নমঃ. 

কমলা শুনিয়া! হাসিতে হাসিতে বলিয়। উঠিল “যে পুজার মস্তর আগড়াইতে 
লাগিলেন । আপনি এই সব শিখে আপনার বহুমুল্য সময় নষ্ট করেচেন-_- 
বিজ্ঞান চর্চ1-_” 


স্থধীর একটু বিরক্তিভাবে বলিয়া! উঠিল প্ব্যস্ত হয়ে না কমলা! আমি 
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তোমার পিতার সঙ্গে কথ! কইছি-_-যে বিষয় আমি বলতে যাচ্ছি তাতে এ 
মন্ত্রগুলি বলার প্রয়োজন আছে।” 

কমলার পিতাও বলিলেন--“ন! না কমল! তোমার এ বিষয়ে কোন কথা 
বলা উচিত নয় । সুধীর, তুমি ওর কথ! শুনো না । তুমি বলে যাও । 

স্থধীর তখন গম্ভীর ভাবে বলিল --“এই মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্ত প্রথমে ধাহার 
নিকট হইতে উপাসন! সম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ হয়েছে তাহাকে নমস্কার করিয়! যেন 
এই উপাসনার ফল সিদ্ধ হয় তহ্দ্দেষ্তে সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম । উপাসনার 
সিদ্ধি আর কিছুই নয় উদ্ধৃস্থ সেই ব্রহ্ম, এবং অধস্থ তাহার অনস্তশক্তি বিষয়ে জ্ঞান 
লাভ। তেই দেখুন এই উপাসনার মুল প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞান | - 

"এ কথায় কোন আপত্তি নাই, কিন্তু সম্মথে একটা পুতুল না রাখলে কি চলে 
না! এ পুভুলটা ত আর ব্রহ্ম নয় !” 

পহিন্দুমাত্রই জানেন যে এ মূত্তিটী ব্রহ্মনন। এমন কি বিধব! স্ত্রীলোকেরা 
পর্যান্ত পূজার উদ্দেশ্ত কথঞ্চিৎ অবগত মাছেন। হিন্দুশীন্ত্রকারগণ দেখেছিলেন 
ষে দুরূহ ব্রঙ্গজ্ঞান যতদিন লাভ ন1 হয়, ততদিন প্রতিমাদির পুজার প্রয়োজন 
আছে ।” 

“পরী কথাটা! আমি স্বীকার কর্তে প্রস্তত নই । সাকার একটা জড় পদ্ার্থকে 
ঈশ্বর মনে করিলে, ভগবানের মহিমা খর্ব করা হয়নাকি? যেবস্তযা নয়, 
তাকে কল্পনা কর! কি ভ্রান্ত পথে গিয়! নিজের ভ্রান্তি দেখাইয়! হাহ্যাম্পদ 
হওয়া নয়? সেই জন্তই ত সাহেবর1 আমাদের কত ঠাট্টা করে” 

“সাছেবর! ঠাট্টা করুক, কিন্তু আমাদের পরম্পর ঝগড়া করা উচিত নয়। 
আমরা তাদের চক্ষে দেখব কেন? আমাদের নিজের চক্ষে দেখি না কেন। 
আমি প্রথমেই বলেছি-_-ষে পূজার উদ্দেস্ত ব্রহ্গজ্ঞান লাত--তাই এই পুজার 
প্রধান অঙ্গ মানসপুজা-_মানসপুজায় “শিবো! তৃত্বা শিবমর্চয়েৎ আর বাকী 
থাকিল কি? 

“উদ্দেম্ত বিষয়ে মতভেদ নাই, কিন্তু উপায় বিষয়ে মতভেদ নিবারণ হ'ল 
কৈ? প্রতিমার প্রগ্নো্রনীয়ত। ত বুঝা গেল না !” 

“দেখুন একট কথ! হচ্ছে যে জ্যামিতির প্রথমেই বল! আছে --4 [১০101 
15 0091 10101) 1085 00951019000 00 00581710999 1 39810 এ যখন 
[0০101 লেখা হয়, সত্যই কি তাহার 17851711006 থাঁকে না? কিন্ত এ থাকনের 
উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত জ্যামিতি শাস্্রটার জ্ঞান অজ্জিত হয়। মুগ্তি একট! 
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অবলম্বন, সেই অবলম্বনক লক্ষ্য করিয়! 'জগৎকারণ সম্বন্ধে হিন্দু চিন্তা করে। 
ধ্ আবলঘ্বনীয় বস্ততে ভগবানের মহিমা আরোপিত করিয়া সেই বিষয়ের-- 
তথ্যান্সন্ধায়ী হইয়। এবং সেই মহিমামাহাত্মে ভাবগ্রাহী হইয়া! তাহাকে প্রণাম 
করি। এ পুজা সাকার পুর্জা নয়_সাকার পদার্থ বিষয় চিন্তার সাহাষ্যে 
অনাদি কারণ তত্ব সম্বন্ধে অগ্রসর হওয়ার চেঈসা গর্ভাবস্থায় সৎ চিন্তার ফলে 
যদি গর্ভস্থ-সন্তানের সেই ভাব সংক্রামিত হইতে পারে তবে উপাসক আত্মচিস্তার 
ফলে তাহার শ্বভাঁব পরিবর্তন হইবে ইহাতে বিচিত্রতা নাই । মোটের উপর 
সাকার নিরাকার ছুই ভাবেই কিছু বুঝি না। আমাদের এ বিষয়ে তর্ক না, 
করাই ভাল। বিশেষতঃ আপনার ম্যায় জ্ঞানী বাক্তির সম্মুখে কথ! বলা 
আমার পক্ষে বাচলতা । এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন।” কমলার পিতা 
বলিলেন_-“না, না! তুমি কোনরূপ বাঁচালতা কর নাই-_তর্ক যুক্তি না হইলে 
জ্ঞান বুদ্ধি হইবে কেন?” 

কথার কথায় রাত্রি অনেক হইল। স্থধীরচন্ত্র বিদায় হইলেন, বাবুচ্চির 
আহার দিবার হুকুম হইল । 

আজ কমলা্দের মুশৌরী যাওয়ার দিন। সেকেগুক্লাস একখানি গাড়ী 
রিজার্ভ কর! হইয়াছে । ক্রিনিষ পত্র পূর্বেই পৌনুছিয়াছে, যথাসময়ে ইহার! 
সনে পৌহুছিলেন। সুধীরের সহিত তাহাদের এই অ'সন্ন বিচ্ছেদবাথা 
উভয় পক্ষের মনেই নিদারুণ পীড়া দিতেছিল। ট্রেন যথাসময়ে ছাড়িয়া 
চলিল, স্ুুধীরচন্ত্র যতক্ষণ ট্রেন দেখা যাইতে লাগিল ততক্ষণ সেই দিকে একৃষ্টে 
তাকাইয়া থাকিল। অবশেষে বিষণরমনে রাঁত্র ১২টার সময় মেশে প্রত্যাবর্তন 
করিল । 

ধারে যত কিছু মনের চাঞ্চল্য উৎপাদক বস্তু আছে রূপই বোধহয় 
তাহার মধ্যে প্রধান। এই সৌন্দর্যাময়ী কিশোরী মৃত্তি কোন দিন যে তাহার 
সহিত বিবাহ সম্বন্ধে বন্ধ হইতে পারে না ইহা সম্পূর্ণবূপে জানিয়াও কেবল 
মাও দর্শন-ইন্ত্রিয়ের জন্যই তাহার হৃদয় আজ অশান্তিপর। মেশের ছেলেরা 
যখন রজনীর সেই স্তব্ধ মুহূর্তে নাসিকাধ্বনি করিতে করিতে সুযুস্তির আনন্দে 
নিমগ্ন, স্ধীরচন্ত্র আপনার চিত্বথানি আত্মবিস্থৃতির মধ্যে হারাইয়া কোন অদৃত্ত 
আকর্ষণে আবদ্ধ হইন়! ধেন এ ভ্রুতগামী ট্রেনের সহিত চলিতেছে । 

ধীর এই বিচ্ছেদের জন্ত কমলার বেশী পক্ষপাতী হইয়া পড়িল 1 কমলার 
নিগ্বোজ্জল লাঁবণা-্রীটুকু তাহাকে অন্ত কোন বিষয়ে মনঃদংযোগ করিতে 

€ 
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দিল না_তীহার মনে জাগিতেছে-_সেই বিছ্যন্দামতূল্য যুগলনেত্র-তারক1-_ 
পেই অবিস্মত মধুর মৃত্তির চিন্কাতেও বুঝি সখ আছে। ন্ুধীরচন্ত্র কাঁয়মনে 
ভূলিবার চেষ্টা করিতেছে__কিন্তু যতই সে চেষ্টা করিতেছে ততই মরুতৃমে 
মরীচিকার ন্যায় কত ছবি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া! আবার বিলীন হইয়া 
যাইতেছে । পূর্বে স্থুধীব ভাবিতে পারে নাই, যে তাহাদের বিবাহে এক্সপ 
গভীর দুঃখের আক্রমণ তাভাঁকে সহা করিতে হইবে । ধন্য রূপ! ধন্ত তোমার 
মহীকপী-শক্তি ! নতুব! ট্রয়নগর ধ্বংস হইবে কেন? সোনার লঙ্কা ভন্মীভূত 
ছুটবে কেন_-আলাউদ্দিন চিতোরের পর্বত প্রান্তে শিবির সন্নিবেশ করিবেন 
কেন? 

নুধীরচন্ত্র মনে মনে একটু বিবক্তই হইল-_একঘেয়ে পৃকজ্জার দেই আনন্ন 
উল্লাস তাহাব প্রাণে আকর্ষণ অনুভব করাঁইতে পাবিল না। দুঃখের সহিত 
স্থধীরের দিন কাঁটিতে লাগিল__মন করিল পক্গার কয়টাদিন কোঁনকপে সেই 
মশকের দংশনের মধো থাকিয়া পিতাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া শেষ কয়দিন 
মুশৌরীতেই কাটাবে 

শরতকাল আবাব ফিরিয়া আসিয়াছে । বিশ্বরাণী মাষের আগমনে 
দিবালোকে উচ্ছাস ন্ুশোভিত হইয়া প্রস্ফুটিত কুমুদ কমল শেফা- 
লিকাদি অনন্ত কুম্থমভার লইয়া জগন্সীতার পবিত্র চরণনরোজে অঞ্জলি 
প্রদানার্থ প্রণতমস্তকে দণ্ডায়মান । অমরজগতের দ্বিবাভাবের আভাঁদ পাউয়। 
মরুজগৎ আজ সেই ভাঁখে অন্রপ্রাণিত, দিগঙ্গনাগণ ল্মিষ্ট স্বর্গীয় সঙ্গীতে দিগন্ত 
মাতাইয়! তুলািতছে। বিহঙ্গের কাকলী মায়ের আগমনী সঙ্গীতের সহিত 
মিশ্রিত হইগ্সা কি এক আনদন্দর শোত 'প্রবাভিত করিতেছে--আঁজ যেন 
সত্য সত্যই স্বর্গের মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়! মর্ত্যবাসিগণকে 
ব্রিদিবের আনন্দে প্লাবিত করিতেছে । রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলিয়া, শোঁক- 
সম্তাপিত বাক্তিগণ শোক ভুলিয়া মহানন্দে মাঁয়ের অপরিসীম প্রেমের আনন্দে 
মুচ্ছিত। যাহা এতদিন বাল্কাময়ী মরুভূমি ছিল, মায়ের চরণরেণু স্পর্শে 
তাত! তৃণপলনবময় _-কুস্ুমস্থবাদিত স্বচ্ছ কল্লোলিনী-নীকরসিক্ত বলিয়া বোধ 
হইতেছে । কি এক বিশ্ববাপী প্রসাদ বিশখানিকে এতদূর আনন্দে উন্মত্ত 
করিয়াছে | 

শারদীয়! পুজার মঙ্গলবান্য যখন ঘরে ঘরে বাজিয়া উঠিল, নরনারী বাল ক. 
বালিক! যন নববেশ পরিধান করি ধর্মার্থকাম'মাক্ষ-দায়িনীর আবাছন- 
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সময়ে সারি দিয়া দাড়াইল--বিবাদের কথা, দুঃখের কথা, বাঁসনার কথা 
একেবারে ভুলিয়া! “জয় মা দুর্গার জয়” বলিয়া নারীদিগের হুলুধ্বনির সহিত 
সেই ঢক্কানিনাদে যখন গগনদেশ আলোডিত করিল, তখন সত্য সত্যই হ্বদয়ে 
কোন সুদূরশ্রুত অস্পষ্ট নিশীথ সঙ্গীতের ন্যায় কি এক অপূর্ব ইঞ্িত আসিয়া 
একেবারে মোহিত করিয়া ফেলে । 

স্থধীরচন্দ্র প্রতিবারই পুজায় বাটাতে থাকেন। কিন্তু এ ভাবের 
উপলব্ধি করিতে তিনি কোন দিনই সক্ষম হন নাই । স্ুুধীরের মনে হইল-_ 
এ পুজা সার্থক-__আননময়ী এ ছেলেখেলার পুজা! সার্থক না করিলে এ আনুন্দ 
আসে কোথা হইতে । 

ম্বধীরের বাড়ী আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে পুর্ণ । সুধীবের পিতা সমাগত ব্যক্তি- 
দিগের আদর অভ্যর্থনা যেন কত আনন্দ অনুভব করিতেছেন। গ্রামের 
সকলেই আজ স্থ্ধীরের বাড়ীতে প্রসাদ পাইবে । অন্ধ, অভ্র, অনাথ স্ধীরের 
পিতার দত্ত নববন্ত্র পরিধান করিরা যখন তাঠাদের মণ্ডপে আসিয়া আনন্দাশ্রর 
সহিত ইহাদের মঙ্গলের জন্য মায়ের নিকট অকপট প্রার্থনা করিতেছে সে দৃষ্ঠ 
কি মধুর! 

জগজ্জননী দশপ্রহরণী দশদিক রক্ষা করিয়! দক্ষিণে সার্বার্থপ্রদাগিনী লক্ষ্মী 
ও মোক্ষদাতা গণপতি, বামে পর্ধবৃন্যাপ্রদায়িনী ভারতী ও সমস্ত কামনার 
পরিসমাপ্তিরূপ দেবসেনাপতি কাত্তিকেয়কে সঙ্গে লইম্মা_-সিংহপষ্ঠে মহিষাস্তথরবধে 
নিযুক্ত । এই অনিন্দান্ুন্দরী তগ্তকাঞ্চনাতা জটাজুটসমাযুক্তা মুত্তি। সুধীর 
ভাবিতে লাগিল, এ মন্তি কি মুন্ময়ী গডমৃত্তি! পুরোহিত যখন উচ্চৈ-স্বরে যা 
দেবী সর্বভূতেযু চেতন্তেত্যভিধীয়তে” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, তখন 
তাই সুধীর বুঝিল হিন্দু পৌত্তলি+ নয়। হাক্স! হায়! কমলারা এই সপ্রাণ 
মৃণ্তিতি কেন বিশ্বাস করিতে পারে না! ভক্তিচক্ষে কেন তাহারা মায়ের 
শরণাপন্ন হয় না? 

ভক্তিতরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেই তাঁছার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আনন্দ মধুর 
-অনীমতার মধ্যে কোথায় গেল সুধীর উহ! বুঝিয়া উঠিতে পারিল ন1। 
তাহার সেই মুম্বপ্নী প্রতিমা! সৌম্য প্রশাস্ত মধুর এবং জীবস্ত হাস্যময়ী বলিয়া 
বোধ হইল । এইরূগে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে সুধীর তাহা বুঝিতে 
পারে নাই। পুরোহিত বলিলেন-_ “সুধীর, দেবীর চরণে ? পুম্পাঞ্জলি 
দাও ।” 
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সুধীর চমকিয়া উঠিলেন, মায়ের চরণে কুন্ুমাঞ্জলি দিয়া স্বধীর বলিল, 
সর্বমঙ্গলমঙলো শিবে সর্বার্থসাধিকে। 
শরণ্যে ব্র্য্ধকে গৌরি লারায়ণি নমোহস্তব তে ॥ 
পশ্চাৎ ফিরিয়া সুধীর দেখিতে পাইল, একটী আলুলায়িতকুস্তল! স্বাদশবর্ষী়। 
বালিক। স্থির দৃষ্টিতে প্রতিমার পানে চাহিয়া আছে,--চক্ষের পলক নাই-_ 
বদনখানি আনন্দে উদ্ভাসিত। সুধীর ইহাকে চেনে, মেয়েটা দুরসম্পর্কারা 
কোন দরিদ্রার কন্তা ; প্রতি বৎসর পুজার সময় তাহারা এই খানেই আসিয়া 
থাকে। 

সুধীর ডাকিল “বিন্দু কি দেখিতেছ ?” 

বিন্দু বলিল,_-“দেখুন না ম! কেমন হাঁসিতেছেন, আবার যেদিন মা যাইবেন 
সেদিন কাদিবেন ?” 

সরলা বালিকার হৃদয়ে এই ভাব দেখিয়া স্ধীর বলিল, “তুমি দেখিতে 
পাইতেছ মা হাসিতেছেন 1” 

“আপনিই দেখুন না! পুঞ্জার আগেও ত এই ঠাকুরই ছিল কিন্তুকৈ 
এমন হাসি ত দেখি নাই ?” এই বলিয়া বালিকা তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে 
উদ্ভত হইলে সুধীর বলিল, “বিন্দু যাইতেছ কেন ?” 

«আমি তাড়াতাড়ি যাঠ-__জোঠামহাশ্য়ের পূজার আয়োজন করিয়া দিতে 
হইবে । , আজ পুজার যোগাড় করিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে ।” 

এমন সমঞজে একটী জীর্ণবাসপরিহিত! অনাথ! বুদ্ধ! ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া 
মণ্ডপে আদিতে আমিতে সঙ্সা ভূমিতে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ বিন্দু আর 
কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল, বৃদ্ধার পতনে 
বিন্দুর প্রাণে কি একটা অব্যক্ত ব্যাকুলত1 আঘাত করিয়াছে-_ স উঠিলে বিন্দু 
বলিল--“মা তোমার কি কেও নাই?” বৃদ্ধা বলিল “না মা, আমার কেহ 
নাই। 

“বেশ ! তুমি এইখানে থাক, এইখানে এই কর দিন মায়ের প্রদাদ খাবে।” 

সেইখানেই সুধার ধাড়াইয়া এই ব্যাপার দেখিতেছিল, স্ধীরকে দেখিয়া বিন্দু 
বলিল “দেখুন, এই বুড়ীটীর কেউ নাই, এব বড় ছুঃখ) পুজোর দিন সবাই 
নতুন কাপড্ গড়েছে, একে কেউ একখানা কাপড় দেয় নাই! আপনি একথান 
কাপড় দেন ।” ্‌ 

নুধীর হাসিয়া বলিল-_-“তুমিই একখান দাও না।” 
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বিন্দু বলিল--“আমার শ্রই একথান! নৃতন কাপড়--তা আমিই এই খান 
দিব ।, 

«“ নানা তোমাকে ফিতে হবে না । আমি এর ব্যবস্থা করিব 1” বিল্কু আনন্দে 
হাদিতে হাসিতে জ্যাঠামশায়ের পূজার ঘোগাড় করিতে গেল । 

এই কয়দিন বিন্দুর বাবহার এব+ কাধ্যকলাপ সন্দর্শন করিয়! সুধীর দেখিল 
ষে বিন্দুর হৃদয় অতি উচ্চ। কমলার কপনৌন্দর্ধ্য ইহার হৃদয়ের নিকট স্থান 
পাইতে পারে না। কমলা ত বলে 'ঠিক্ষা দেওয়া আলস্তের প্রশ্রয় দেওয়া, 
অথবা তাহার! বলে বিশ্ব: প্রম আমাদের আদর্শ” কমলার বাহিরের সৌন্দর্যের 
সহিত বিনাদিতা অপেক্ষা পল্লিবাদিনী বিন্দুর সরলতার সহিত দারিদ্র্যও অনেক 
গুণে ভাল। 

এই তিনদিন মহামঠোৎসব। কেবল “দীয়তাং তুজাতাং” ব্রাহ্মণ শৃদ্র হইতে 
যে কোন জাতির এ তিন দিন অবারিতদ্বার। বিপ্দু ষতট! পারে এসব 
বিষয়ে প্রাণ দিয়া থাটিতেছে--ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, বিরাম নাই । সুধীর 
মনে ভাবিয়!ছল পৃজার কয়দিন পরে মুশোরী যাইবে, কাধ্যতঃ তাহ! হই উঠিল 
না| । কমলার কথা কিছু ঢাকা পরিয়াছে। ছুঁটীর পর মোহিনীর সহিত স্ধীরের 
সাক্ষাৎ হইলে মোহিনী ঠা] করিয়া বলিল “.কমন হে সুধীর, পুতুল পুজা 
কেমন হ'ল?” 

সুধীর দৃঢ় ভাবে বলিল--*্বেশ ভালই হইয়াছে--এবার পুভুচলর মধো 
প্রাণ দেখিয়াছ-__- প্রাণের বড় ছুঃখথাকূল যে তোমাদের দেখাতে পেলেম না।” 

(৬) 

বি, এ, পাস করিয়া স্থদীর গৃহে প্রত্যাগত হইল। স্ুধীরের মাতার 
অনেক দিন &ইতে ইচ্ছা স্ধীরের বিবাহ দিয়া একটা সুন্দরী বধূ ঘরে আনেন; 
কিন্তু স্বামীর অনভিমতে সে সাধ মিটাইতে পারেন নাই। পুভ্রেরও তত মত 
ছিল না। এবার ঘোষাণ মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিবার সংকল্প করিলেন। 
অনেক জায়গ! হইতে সম্বন্ধ আলিতে লাগিল । এইক্প পাত্রের আজকালকার 
বাজারে দর অনেক বেশী । এই দর দিয়া ক্রয় করিতে 'ারেন এইরূপ কোন 
কোন খরিদ্দার মেয়ে দেখার গন্য -টাকাকড়ি গহনার ফর্দা দিবার জন্ত ক্রমাগত 
পঞ্জদিম়। বিরক্ত করিতে লাগিল। ঘোষাল মহাশন্ন বলিলেন ষে তিনি অর্থ" 
বিনিময়ে পুত্রকে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নন। 

নুধীরচজ্জও বলিল “আমি দরিদ্রের ঘরে বিবাহ করিব ।” তাহার বৌদিছি 
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বলিল--তা কি হয় ঠাকুর পো! পয়সা না থাকলে তোমার মত গুণের 
জামাই এর সাধ সন্মান তত্ব তল্লাস করবে কি করে? আর আমাদেরই স্বা 
কুটুম কুটুদ্িতার সাধ মিটবে কি করে?" 

অবশেষে দরিদ্রার কন্ঠার সহিতই স্ুধীরের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। 
ঘোষাল মহাশয় উভয় পক্ষের খরচ সম্পাদন করিয়া সমারোছের সহিত আত্মীয় 
কুটুষ্ব লইয়া পুজ্রের বিবাহ ,দিলেন। বিন্দু বুঝিল মা ভগবতীর কৃপাঁতেই 
স্টধীরের গ্ভায় স্বামী তাহার কপালে মিলিয়াছে । 

এথন স্থুপধীরের সে মোহ আর নাই । কমলার সহিত একজন বিলাত 
ফেরতের বিবাহ হইয়াছে । মোহিনীর সহিত এখন৭ মধ্যে মধ্যে সুধীরের 
দেখা হয়। 

বিন্দু প্রাতঃকালে ডঠিয়াই চশ্তীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া কোন কার্যযই 
করে না। স্থরেন-__ 


চড়ালা ও শিখিধ্বজ । 


(৪) 


রাজ। কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রাহ্গণকুমার তখন আপনার পরিচয় দিলেন। 
কহিলেন “রাজন্, আমি কমলযোনি ব্রহ্মাগ পৌত্র, দেবধি নারদের পুত্র। কুস্ত 
হইতে জাত বলিয়া আমার নাম কুম্ত। খেদ আমার গুরু, উপান্যৎ আমার 
শিক্ষপিত্রা, বেদান্ত আমার ক্রীঙাসহচর, দেবী সরস্বতী আমার মাতা, ব্রদ্মশক্তি- 
রূপা গায়ত্রী আমার মাতৃঘসা, ব্রহ্মলোক আমার গৃহ । ইচ্ছামত ব্রিভুবন 
বিচরদে আমার আনন্দ, তত্বব্যাধ্যানে আমার সন্তোষ । আজ আমি মন্দাকিনী- 
শীকরসিক্ত আকাশপথ দিয়া যাইতে যাইতে আপনাকে দেখিলাম । রাজা 
হইয়া রাঁজ্য-ধন অবহেলায় ত্যাগ করিয়া তপস্তামগ্র আছেন জানিয়া আপনার 
সহিত পরিচন়্ করিবার জন্ট আসিলাম | আপনার মত সাধুসঙ্গ লাভের আশায় 
আজ আমার অন্তর বড়ই লালাগ্িত হইয়াছে” 

রাজ! শিখিধ্বজ বিশ্ময়ন্তিমিত দৃটি সেই সরল কিশোর ব্রাহ্গণের মুখের উপর 
গ্কাপিত করিয়া! কহিলেন_-“দেব, দেবধষি নারদ কমলযোনি ব্রঙ্জার মানসপুত্র, 
কিন্ত আপনি দেবি নারদের পুত্র হইলেন কিরূপে? তিনি ত দারপরিগ্রহ 
করেন নাই। আর তাহার কোনরূপ পুত্রের কথাও ত আমরা অবগত নহি 1 
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ব্রাহ্মণ । শুন্থন মহারাজ, একদিন দেবি সুমেরুর গুহায় ধ্যানমগ্ন। সন্মুথে 
স্থমের্ লক্ষী কণ্ঠে বিলম্বিত মুক্তামালার মত মন্দাকি নী স্বর্গগন্গ] উচ্ছল কল- 
কলস্বনে বহমানা। অকম্মাৎ সেই মন্দাকিনীর তীরে বলয়সিপ্ুনমূখর লীলামর় 
হাস্তের কলকলধবনি উখিত হইল । খ্াষিবরের অর্দস্তিমিত নেত্রদ্বয় ক্রমে ত্রমে 
উস্তিন্ন কমলকোরকষুগ্মের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। খষি চাতিয়! দেখেন 
বস্তা, তিলোত্তমা, মেনক1 ও উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাঁরা' জলক্রীড়ায় মত্ত । 
কবরী আলুলাম্সিত, বসন বিশ্রস্ত_-বক্ষ সম্পূর্ণ অনাবৃত । স্বচ্ছজলে সেই সব 
লাবণাময়ীদের স্বচ্ছদেহের প্রতিবিস্ব দোলায়িত। বাতাস সাদরে সান্রাঁগে 
সঙ্গোপনে কখন বসন, কখন কুম্তল লইয়া থেলা করিতেছে, নাচাইতেছে, 
আলোড়িত সলিলতবন্ষেব পর মুভ মুদ্ধ উন্মিমালার সৃষ্টি করিতেছে। 
খধির মন ক্ষণেকের জন্য মোহিত, ছস্ট ও বিচলিত হইল । শাস্ষিবারিধি- 
বক্ষে কিসের সংঙ্ষোচ দেখা দিল । বির দেহে 'াবেব আবেশ ফুটয়া উঠিল । 
তখন সদ্ধশ্ছিন্ন গতাবৃন্তের মত, দ্বিধাভিগ্ন মুণালক্ারর মত মহষি স্থলিত- 
ধাতু হইলেন। তারপর সং্যমী তপস্বী, বিশ্দ্ধ বুক্িরজ্জু দ্বার সেই মদমত্ত 
মনোচন্তিকে বিবেক-আলানে বদ্ধ করিয়া সেই ধাতু কৃম্থে নিক্ষেপ করিলেন । 
তাঁর পরই “দই কুম্তেই আমি জন্মগ্রহণ করিলাম । ইঠাইঈ আমার জন্মবৃত্তাস্ত | 
জন্মদাতা পিতা মামাকে লইয়া স্বর্গে গেদেন। সেঈখানেই আমি লালিত 
পালিত, সংবদ্ধিত ও শিক্ষিত হইতে লাঁগিলাম। দেবষি আমার জন্মদাতা, 
আচাধ্য, গুর ও শিক্ষক। প্ররুতির অলজ্বানিয়মে অনুষ্টের অবশ্ঠন্তাবা 
বাবস্থায় ভগবানের কলাণময়ী ইচ্ছাব উপর কথা কহা চলে না। ব্রহ্গবিৎ 
সুথছুঃখবিমুক্ত মহধির আচরণের বিষয়ে সমালোচনা! কবা আমাদের সাজে না । 

এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেন আপনি সংঙসারীর 
স্বধন্দ্ পালন, গরচস্থের গার্স্থা কর্তবা সম্পাদন, রাজার বাজারক্ষ। পরিহার 
করিয়া বনগমনপ্রুশ শ্বীকার করিলেন? নির্জন শৈলগহ্বরে বুথ! তপঃক্লেশে 
কেন জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলেন » এ বহিষুথী দুশ্চেষ্টা আপনার 
কেন হইল ? . 

রাজা । দেব, আপনি ব্রন্ধার পৌত্র, দেবর্ধি নারদের পুত্র; আমাদের 
নমন্ত _-গুরুস্থানীয়। আপনাদের মত মহাত্মািগের দর্শন অনেক স্থক্কৃতির 
বলে লাভ হইয়া থাকে । আপনাকে বলিতে বাধা কি, আমি রাজ! শিখিধবজ 
'_আপ্রতিবগ্ররাজোর অধীশ্বর,। দেশব্যাপী যশের অধিকারী, মনোরম! সতী 
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চুড়ালার একমাত্র আশ্রয়, আমার রাজা আর ভাল লাগিল না; সংদার কটু, 
ধনসম্পত্তি বিষাক্ত, স্ত্রীস্গ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল। মানব সংসারে 
যাহ! চায়, যাহা পাইলে স্ত্বধী ভাবে, আমার সে সবই ছিল। তবু আমি শাস্তি 
পাইলাম না। সে সব ত্যাগ করিয়া বনবাসে মতি স্থির করিলাম। আর 
যাহান্তে সংসারের ধূল। খেলা না খেলিতে হয় জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ আর সহা না করিতে 
ছয়, সেই আকাজ্জান এই সংসারভ্যাগব্রত লইয়াছি। কঠোর সাধনাঁ-- 
আমরণ তপন্তা করিয়াও যাহাতে দেই পরমপদ লাভ করিতে পারি, সেই 
আশায় পর্বত্যাগ করিয়া এই শৈলগহ্বরে আসিয়াছি। কিন্ত দেব, ফলত 
কিছু পাইলাম না) দিত্মগুল বিচরণ করিয়া, কঠোর তপস্তায় মন দিয়া, সংসার 
ত্যাগ করিয়া আসিয়াও ত শাস্তি পাইলাম না। বাজ্যে থাকিয়া সৎসঙ্জে যাহা 
লাভ কবিতাম, শাস্্ অধায়নে শাস্তার্থ শ্রবণে যে শান্তি পাইতাম, সতী চুড়ালার 
সাহচর্য্যে ষে আনন্দের অধিকাবী হইতাম, তাহাও ত এক্ষণে পাইতেছি না। 
আমি ক্রমেই যেন অসহায় হইয়া পড়িতেছি। দুঃখে আকুল, নৈরাশ্তটে অবসন্ন 
হইয়! পতনের দিকে নামিয়। যাইনেছি ; আপনি গুরুর মত, বন্ধুর মত, যখন 
এখানে আপিয়াছেন, তখন আমার যাহাতে ভাল হয়, তাঁভা করুন। উপদেশ 
দিয়া আশ্রিত _শরণাগত আমাকে কল্যাণের পথে লইয়া যান। 

ব্রাহ্মণ। রাঁজন্, আপনি সংসারে অনেক ধর্্মকান্য করিয়া আসিয়াছেন, 
শম-দমাদি দ্বারা মনের মালিন্য অনেকট! কাঁটাহয়া দিয়াছেন, এক্ষণে জ্ঞান- 
পথ অবলম্বনই আপনার কর্তবা। মলিন সংসারবাসনা যখন আপনি এক 
প্রকার পরিহার করিতে সক্ষম ভইম্ভাছেন, তখন সিদ্ধি স্ুদূরপরাহত নহে। 
এক্ষণে সাধন। আবপ্তক, জ্তানান্ুশীলন প্রয়োজন, সর্ধত্যাগ অবলম্বনীয় 
নানারূপ ক্রিয়ায় ব্যাপূত থাকার আর সময় নাই । বাঁসনাই ক্রিয়ার জনযিত্রী । 
বাসনা ন! থাকিলে ক্রিম্না নিক্ষ। বাপনার সমূল উচ্ছেদ তত্বজ্ঞান্সাধা। 
আপনি তত্বজ্ঞ, সকলই ত জানেন। বাসনার সম্পূর্ণ পরিহার ব্যতীত সে 
জরামৃড্যুহীন অক্ষর পদ লাভ করা যায়না । সম্পূর্ণ বাদন! ত্যাগ করিতে 
হইবে। আপনি মনে মনে হয়ত ধারণা করিয়াছেন, বাদনা আপনার সম্পূর্ণ 
জিত হুইয়াছে। না মহারাজ, উপরকার বাদনা জয়ের অপেক্ষা ভিতরের 
বাসন! জয় করাই কঠিন ব্যাপান্দ। পাথিব বস্তর উপর অনুরাগ ত্যাগ করুন, 
ঞঁহিক ভোগের গ্আকাজ্ষ! দমিত করুন, শ্ীভগবানে কর্মফল 'গ্বান করি, 
তাহার উপর নির্ভর কাঁরয়! তাহছারই উপাপনায় মন দিন। 


ভাঙ্র ও আশ্বিন]  চূড়ালা ও শিখিধবজ। 3৮৫ 


এই যে কমগুলু, দণ্ড-আসন-অক্ষমাল1, এই যে পর্ণাচ্ছা্দিত কুটির, এই 
যে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বনভূমি--এই সকলের উপর আজিও আপনার মায়া 
কেন? সংসারের আকর্ষণরজ্জু ছিন্ন করিয। বনবাসের কঠিন সুত্রে ষে বাধ! 
পড়িয়াছেন? বলুন দেখি মহারাজ, এঁহিক পারত্রিক ভোগের আশা সম্পূর্ণ 
ত্যাগ হইয়াছে কি না? পাখিব সকল জিনিষের উপর মায়া সম্পূর্ণ কাটিয়াছে 
কি? ভাবেন কি মহারাজ, এই জগৎট! কি? আপনি কে? কোথা হইতে 
আসিয়াঞ্ছেন 1 কোথায় যাইবেন ? জন্ম মৃত্যুর বন্ধন কিসে কাটে? আপনিও 
নিথিল শাস্ত্র অধায়ন করিয়াছেন, সর্বত্যাগের একটা মোটামুটী ধারণাও 
করিয়৷ রাখিয়াছেন, বলুন দেখি সে সর্ধত্যাগে অধিকার কি আপনার 
জন্মিয়াছে ? যে সর্বত্যাগ বিশ্বের নিখিল প্রশ্বর্যাকে তুচ্ছ করে, যাহা অপূর্ব 
শীস্তিরপাশ্রিত আনন্দ আনিয়া দেয়, তাহা কি সিদ্ধ হইয়াছে? ভোগের সকল 
বস্তই ত ত্যাগ করিয়া আপিয়াছেন, কিন্ত এখনও ষে অহং মম রূপ অবিস্ত! 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই। যে অহং ভাবের জন্ক মানব বদ্ধ, তাহ! ত 
আপনার ষোল আনাই বর্তমান । অহংভাব যে মন প্রাণ বুদ্ধি ও ইন্ট্রিয়ে ওত 
প্রোতভাবে বিদ্যমান । অহং অভিমান ন! উচ্ছেদ করিতে পাঁরিলে পরমানন্দ 
. মোক্ষ লাভ কথন করা যায় না। আজই আপনি যে অহং অভিমানকে হুশ্্মতম 
অবস্থা উপনীত করিয়াছেন, কিন্তু দেখিবেন, উহাই আবার ভাবনার ফলে 
ক্রমে বদ্ধিত হইবে, তখন সর্বত্যাগ কোথায় থাকিবে? এই ভাবনা যথন 
অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথন এ ত্যাগবুদ্ধি ক্রমে ক্রমে অস্তহিত হুইয়। 
যাইতে পারে। ? 

ব্রহ্ষবিৎ আচাধ্যগণ বলেন, কর্ম্মত্যাগ বর সহজ, কিন্তু কর্মের ভাবন৷ 
ত্যাগ কর! বড় কঠিন। কুকর্মানুষ্ঠান অনেকে করে না, করিতে পারে না) 
কিন্ত কুকর্ম চিন্তার পরিহ্থার কয় জন করে, করিতে পারে? রাজন, 
আপনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই যে দেখিতেছি আপনার অন্তরে 
প্রচ্ছন্ন অভিমান আসিয়া আধিপত্য করিয়াছে । ত্যাগ করিয়াছেন তার আবার 
অভিমান কি? যে দারা পুত্র বিষয় সম্পত্তি আপনার নহে, তাহার আবার 
ত্যাগ কি, আর সে ত্যাগজনিত অভিমানই বা কিমের? স্থল বন্ধন কাটাইতে 
গিয়া দেখিতেছি থে হুমম বন্ধনে জড়াইয়া! পড়িয়াছেন। বিষয় ত্যাগ করিয়া 
আপিয়াছেন সত্য, বিষয়ের উপর রাগ ৩ সম্পুর্ণ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
বিষয়রাগ ত্যাগ করিতে না পারিলে কেবল বিষয় ত্যাগে কোন ফল নাই।” 


২৮৬ পন্থা । [ নবপর্ম্যায়, ১৩২৪ 


রাজা কিশোর ব্রাহ্মণের তপঃ-উজ্জ্রল মুখনিঃস্যত জ্ঞানময়ী বিবেকবাণী 
একমনে শুনিতে লাগিলেন। সেই শ্রুত তত্ব-উপদেশগুলি অন্তরে মনন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। চিন্তা করিয়া বেশ বুঝিতে পারিপেন যে, আপনার 
হৃদ্দয়নদের তটে অভিমানের বালুরাশি এখনও জাগিয়া আছে। সুক্ষ বাসন। 
মুগনাভি গন্ধের মত এখন৭ তাহার অন্তরপুট ত্যাগ করে নাই। বিষয়ান্থরাগ 
বহ্ছি ধুমাপ্লিতভাবে এখনও ভাহার চিস্তাগহ্বরে বর্তমান আছে। পদিষ্ট 
তত্বগুল মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে রাজা শিখিধ্বজের বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইল । 
আশ্রমের প্রতি আস্থা দুরে গেল। বৃক্ষ, জল: স্থল, গুলু লতা, বিতান, পর্ণশাল। 
ষে তাহার নিজের নহে, এ বোধ জান্মল। দণ্ড কমগুলু আসন প্রভৃতির 
মারাও অপগত হইল । 

রাজ! এতদ্দন মন্ত্রকাননে বিচরণ করিয়া কর্দপথে বিহার করিয়া দ্রষ্টব্য 
ধন্মহ্থলী দর্শন করিস! আদিয়াছেন, এক্ষণে উপরম আবগ্যক । কর্মোপশমপ্্প 
উপরতির সেবা! বাঠীত শান্তি মিলে না । তখন রাজ অক্ষমালাগুলি তারকা- 
শ্রেণীর মত হৃদয়াকাশ হইতে উন্মোচিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। 
তারপর মুগচর্্, দণ্ড আদন প্রভৃতি অগ্রিতে বিশুদ্ধ করিয়া শআত্রিয় ব্রাঙ্গণকে 
সেগুলি দান কখিলেন, এইকূপে রাজা নিঃস্ব 5ইলেন। 

বাজ! এইবার আপনাকে প্রকৃত সর্ধত্যাগী, সম্যক্‌ প্রবুদ্গ, যথার্থ বিশুদ্ধ 
জানিয়া খবিতনয় কুস্তের নিকট দীড়াইলেন। রাজা শুনিলেন যে, তাহ'র 
অন্তরে অভিমানের সুপ্ন কণিক1 সম্পৃ লুপ ও সর্বোঙ্গীণ রাগ সর্বাি বিদুপ্রিত 
হয় নাই । রাজা নিশ্চয় করিলেৰ “ইন্দ্রিয় সর্পে পরিপুরিত রক্তম।ংসের অশুচি 
জড় দেহ থাকিতে বাসনার সমূল উচ্ছেদ হইবে না।” রাজ এই নিন্দিত 
অভিপ্রাঞ্ধ মনে মনে করিয়া যেই গাত্রোথান করিবেন, অমননিই ত্রাক্মণকুমার 
তাহার হাত ছুইটি ধরিয়। তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন,-_ 

“ছিঃ মহারাজ, এ দৌর্বল্য এ ভ্রান্তি আপ্নার সাজে না! এ আত্মহত্যা! 
আপনার মত ধীর ব্যক্তির কাধ্য নভে ? নিরপরাধ জড়যন্ত্রত্বূপ দেহের দোষ 
কি? এই মুক অতির্দীন তুচ্ছ জিনিষের উপর ক্রোধ কেন? জলে ভাসমান 
কাষ্ঠ আপনিই যেমন ভাসিয় যাঁয় না, এই দেহও তেমনই আপনি কোন কার্ধ্য 
করে না। একের দোষে অপরের সাজ! দেওয়া আপনার মত ধীর বিবেকীর 
কর্তব্য কার্ধ নছে। সহতশ্র প্রজার দণগ্ুমুণ্ডের কর্তা স্তায়বান্‌ বিচারকের এ 
অবিচার শোভা পার না। দোর্ধা আপনার মন। মনজদ্দ করুন। মন-মস্ব 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] দেবীসুক্ত । ২৮৭ 


আয়ত্তে থাকিলে দেহ-রথ বিপথে যাইবে না। বৃক্ষের স্পন্দন বাতাসের জন্ত, 
নিজের প্রকৃতির জন্য নয়; ইহ ভাবিয়। দেহের উপর বাগ ছ্েষ পরিত্যাগ 
করুন। 
মহারাজ, গৃহ সংসার, রাজ্য ধন নকল বস্তুর বীজন্বূপ চিত্তকে ত্যাগ 
করিতে পারিলেই সর্বত্যাগ সাধিত হইবে । চিত্তত্যাগই সর্বতাগের উপায়। 
চিত্তত্যাগেই চিত্তনাশ ও বাসনাক্ষর্র। চিত্ত সম্যক জিত হহলেই চিন্তত্যাগ 
সম্ভব। বাতাসে বৃক্ষের মত, ভূমিকম্পে পর্বতের মত চিত্তের দ্বারাই দেহ 
বিচলিতও হইয়া থাকে। সর্ববিধ ভোগ যৌবন, জর", মৃঙ্তা, শম দম তিতিক্ষা 
উপরতি প্রভৃতি দবই চিত্তর্ূপ পে্িকায় আবদ্ধ আছে। চিন্তকে তাগ করিতে 
পারিলে এই দেহ প্রপঞ্চ লয় পাইবে, শান্তিময় নির্মল একা দেখা দিবে । চিত্তই 
ংসারক্ষেত্রের শস্ত । ক্ষেত্রের ক্ষেত্রত্ব ন্ট হইলে যেমন শন্য জন্মে না, 
চিত্তের" নাশ হইলে শেমনই বাসনার উৎপত্তি তয় না। বাপনাঁর উচ্ছেপ্দেই 
সর্ধত্াযাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে । কালকলেও সর্বতাগের প্রভাবে সিদ্ধার্থ 
হথমেরু শূঙ্গের মত অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন । 
চিন্তা করুন মহারাজ, বিষয় অনিতা, তুচ্ছ ওহেনম্ন; একমাত্র পরমেশ্বর 
সত্য মহান্‌ ও উপাদের়। অভিমান অহঙ্কাবই বড রকমের শত্রু; এই শত্রু জয়ে 
মন দিন, ক্রমে চিত্ত জয় হইয়া আদিবে। সাধন! করুন বাসনার উচ্ছেদ 
দেখা দিবে। পরমধন মোক্ষলাভে আপনি রূতকৃত্য হইবেন_-ইছা শ্রীভগধ!নের 
নিকট প্রার্থনা । (ক্রমশঃ) 
শ্রীরামসহা য় বেদান্শান্ত্রী। 


দেবীসুক্ত। 


আমি বস্ুগণ আমি রুদ্র একাদশ, 

আমি বিশ্বদ্দেব আমি আদিতা ছাদশ; 
আমি ইন্দ্র আমি অগ্নি আমি সে বরুণ, 
অশ্বিনীকুমার (ও) আমি আমিই অরুণ ॥১। 


৮৮ 


থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


সোমরূপে আমি সর্ব-শক্রনাশকারী, 

ত্ষ্টা পৃষা ভগ আদি স্বরুপ আমারি ) 

যজমান হয়ে করি সত্তর অনুষ্ঠান, 

যজ্ঞেশ্বর রূপে পুনঃ করি ফলদান ॥২॥ 

সর্বেশ্বরী আমি সর্বসম্পদদায়িনী 

্রহ্মরূপা আমি সর্বযজ্ঞস্বরূপিণী । 

সর্বভূতে জীবরূপে সম অধিষ্ঠান,_ 

আমাতেই সর্বকন্মম হয় অবসান ॥৩। 

শ্রবণ দর্শন আদি, আহার বিহার-_ 

জীবে যত কন্ম করে কর্তা আমি তার; 

এভাবে ন' ভাবে মোরে তার অধোগন্তি ১ 

কহি এ পরম তত্ব শুন শুন্ধমতি ॥8॥ 

দেব নরে যার তরে করে মোর স্তব 

এই সে চরম তত্ব কহি আমি সব। 

সবার প্রধান করি তুষ্টা যার প্রতি,_ 

কাঃরে ব্রহ্মা, খষি, কা'রে পরম সুমতি ॥৫॥ 

্রহ্মছেষী ত্রিপুরের বিনাশ সাধনে 

আমি হই মৃত্যুক্ূপা শিবশরাসনে। 

ভক্তের লাগিয়া রণে ছুষ্টে করি নাশ, 

স্বর্গে মর্ত্যে সর্ধবস্থলে আমারি বিকাশ ॥৬া 

স্যষ্টির প্রথম স্ত্র--সবার আধার-_ 

এই মহাঁকাশ--আমি প্রতি তাহার । 

পরমাত্মরূপে আমি সর্ব অস্তর্ধ্যামী 

ভূলোক ছালোক ব্যাপি অধিঠিতা আমি ॥৭| 

বাু যথা! বহে সর্ব! আপন ইচ্ছায়, 

স্ষ্টিকার্ধ্য করি আমি আত্ম-প্রেরণায় ১ 

কিন্তু আমি স্বর্গ মর্ত্য সবারি অতীত, 

অচিস্ত্য মহিমাময়ী অনাদি অন্ত |৮1 
শ্রীপ্রকাশচক্জ প্রধান ঝি। এ। 





বোধন । 


আজি চারিদিকে আয়োজন-__আঁড়ম্বর । কেন--কি নিমিত্ব এ ঘোরঘটা 
--এ বিপুল আয়োজন-_এ তুমুল বাগ্ঠো্ঠম ? নিত্যবোধরূপা জগদ্ধাত্রী-_ 
জননী নাকি নি্রাতুরা ; তাই তার ভক্ত সম্তানগণ তুমুল কোঁলাহলে তাহাকে 
প্রবোধিত করিতে চলিয়াছে। 

তাই 1 'যাদেবী সর্ধবভৃতেষু দিদ্রারূপেণ সংস্কিতা”, তাহার এ গভীর 
নিদ্রাবেশ কেন? নিদ্রারও কি নিদ্রা আসে? অথব আমরাই নিদ্রাৰশে 
জাগরণের স্বপ্ন দেখিতেছি ? তাহা বদি না হইবে তবে “যা দেবী সর্বভূতেষু 
চেতনেত্যভিধীয়তে', তাকে জাগাইবার জন্ত এ বাস্তত1 এত আড়ম্বর কেন? 
যিনি চৈতত্থম্বব্ূপা চিরপ্রবুদ্ধ৷ চিন্ময়ী তাহাকে জাগাইব কি? ধিনি “বিস্ষ্ট 
স্ষ্টিূপ। ত্বংস্কিতিূশী চ পীলনে, যান "বশ্রেশ্বরী জগন্ধীত্রী তিনি নিত্রীধোরে 
অচেতনা; আর আমরা তাহার জাগ্রৎ-সন্তানগণ সেই চিতিস্বরূপাঁর চৈততন্ত- 
সম্পীদনে নচেষ্ট। ইহা! কি সম্ভব-_ইহা| কি স্বাভাবিক 1 যিনি 'শ্ৃষ্টিস্থিতি- 
বিনাশানাং শক্তিভৃতা দন তনী+, যিনি বৈষ্ণবীশক্তিরন ্ববীর্ন, ধিনি “বিশ্বস্ত 
বীত্রং-_তীহার এ নিদ্রাবিকার সম্ভব? না অবিস্যাবিজ্স্ভিত মুগ্ধ জীবের পক্ষে 
স্বপ্রাবেশে চিন্ময়ীর ঠৈতন্তসম্পাদ্দনচেষ্টারূপ কাল্পনিক উদ্যম সপ্তব ? “যা দেবী 
সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা” ধিনি শাস্তি রূপা, সেই শরণাগতধীনার্ভপরিত্রাপ- ৃ 
পরায়ণার চিরনিরাপদ্‌ অনাবিলম্ষেহশীতল উৎসঙ্গে সুখশাগিত সন্তান জাগরিত ; 
আর অসংখ্য বিশ্বের বিধাত্রী, অসংখ্য সন্তানের পরিপালিকা, সর্বকর্মাধিষ্ান্রী, 
সর্বশক্তিমতী মা উদ্দামীনের ন্থার়_-জড়ের স্তায় নিদ্রীলসা ? ইহা কি বিশ্বাস- 
যোগ্য ? 

রাজসিক উপাসক শ্রুতির দোহাই দিয়া বলিবেন_-“অখৈতনগক্ষিণা়নং 
দেধানাং স্সাজিঃ 1, 

অপিচ-_ 

“্রাত্রাবেব মহ্থামায়। ব্রহ্ধণ! বোধিতা পুর! । 
তখৈব চ নরাঃ কুধুণঃ প্রতিসংবৎসরং নৃপ ॥» 

হস্টক 'ক্ষিণায়ন দেবদেবীগণের পক্ষে রাত্রি! করুন বর্ষা দেই রাতিতে 
মামায়ার বোধন! তাঞছাতে কি আদে-যায় ? মহাজনে। ফেন গতঃ স পস্থাঃ--. 


২৯০ পন্থা! । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৩ 


মহাজনের অবলম্বিত পদ্থাই অবলম্বনীয় হইতে পারে ;--হইতে পারে বিধাতৃ- 
প্রবন্তিত পন্থা অনুসরণ করিয়া! ভারতীয় আর্ধাগণ প্রাগৈতিহাদিক সময় হইতে 
অকালবোধনের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত ইহাতে কি সপ্রমাণ 
হয় যে বিধাতৃবরদা হিমাচলম্ তানাথসংস্ততা অচিস্তারূপচরিতা মা আমার 
নিদ্রাপগতচেতনা হহয়া থাকেন ? হরি যোগনিজ্রাবশে শেষশারী হইতে পারেন, 
হর তন্দত্রালস্তে জড়ীভূত হইতে পারেন--কিন্তু যিনি 'হরিহরাদিভিরপ্যপারা', 
যিনি 'আছ্যা নারারণী শক্তিঃ হ্যটগ্তিতাম্তকারিণী”, য়া বঙ্গাদিদেবতাঃ ॥ য় 
জয়তি বিশ্বঞ্চ য়! স্থষ্টুঃ প্রজায়তে | যয়া বিন! জগন্নান্তি-__'সেই নিতাবোধন্বরূপিণী 
জননী আমার নিদ্রাতিভূতা ?--এ কি প্র্লিকা? বাহার অতুল অচিস্থ্ 
প্রভাবে জগতত্রষ্ট। জগৎপাতা জগৎসংহর্তা বিষণণও বিগতচেতন হইতে পারেন, 
তাহার উপরও নিদ্রার প্রভাব কাধ্যকর হয়কি? ইন্দ্রাি দবহার দিনরাত্রি 
ভেদ থাকিতে পারে; কারণ দেবগণও কর্্মাধীন_এমন কি বিধাতাও বিধি- 
নিষেধের বশীভূত । কিন্তু জগং-জননী “দেবানামপি দেবতা”-_পরমেশ্বরেরও 
ঈশ্বরী। 

“দয়া নিদ্রা চ ক্ষুৎ তপ্তিস্ত্ণ শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ | 

তুষ্টিঃ পুষ্টিন্তথা শান্তির্লজ্জাধিদেবতা হি সা ॥ 

বৈকুগ্ঠে সাঁ মা পাঁধবী গোলোঁকে রাধিকা সতী | 

মর্ত্যে লক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্তা সতী ৮ মা ॥ 

স! ছুর্গী মেনকা-কণ্ঠ! ধৈন্যযদুর্গীতিনাঁশিনী | 

বর্ণলঙ্ষ্ীণ্চ দুর্গা সা শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে ॥ 

সা বীণ! স চ সাবিত্রী বিপ্রারিষ্ঠাতৃদেবতা। 

বহ্কৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিস্চ ভাস্করে ॥ 

শোতাশক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতল! । 

শশ্য প্রহ্ুতিশক্তিশ্চ ধারণ! চ ধরাস্থ সা) 

্রাঙ্ষণ্যশক্তিবিপ্রেযু দেবশক্তিঃ স্থরেযু সা । 

তপশ্থিনাং তপন্তা স। গৃহিণাং গৃহদেবতা ॥ 

মুক্কিশক্কিশ্চ মুক্তানাং মায়! সংসারিকস্ত সা। 

মদ্ভক্তাঁনাং ভক্তিশক্তিরময়ি ভক্তি প্রদা সদ! ॥ 

বৃপাপাং রাজালক্মীশ্চ বপিজাং লভারূপিণী। 

পারে সংসারসিদ্ধ নাং দ্রননী ছম্তরতারিণী ॥ 


ভাঙ্র ও আশ্বিন ] বোধন। ২৯১ 


সৎন্থ্‌ সন্,দ্ধি্ূপ| চ মেধাশক্তিস্বরূপিণী 
ব্যাখ্যাশক্তিঃ শ্রুতো শাস্ত্রে দাতৃশক্তিশ্চ দাতৃবু ॥ 
ক্ষত্রাদীনাং বিপ্রভক্তিঃ পতিভক্কিঃ সতীবু চ।” 
এবভ্ভুতা সর্বশক্তিম্বরূপিণী জনশী আমার প্রারুত জনের হ্যায় নিদ্রাপহত- 


- . চেতনা? 


যস্তা। প্রশীবমতুলং ভগবাননস্তো 
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্ত,মলং বলঞ্চ ১৮ 
ভগবান্‌ অনন্ত, ব্রহ্মা, হর--ইগারাও ধাহার অতুল প্রভাব ও অপ্রমেক় 
শক্তির সম্যকৃ বর্ণনা করিতে অক্ষম, সেই অনন্তশক্তির আধারম্বরূপ! মা 
আমার নিদ্রার বশব্ডিনী? অনন্ত কোটি ব্রহ্মাপ্ডের স্থ্টিস্থিতিবিলয় কর্রী ধিনি, 
তাহার কি মুহুর্তের জন্য নিশ্চে্তা সম্ভব? যিনি স্বন্ধং সর্ঝচেষ্টান্বরূপিণী 
তাহার নিশ্চেষ্টতার যে শক্তির উৎস শুফীভৃত হইবে, বিরাট বিশ্বযন্ত্র প্রিশ্চল 
হইবে, শিব শব হটবেন। অপথ্যকোটি জীবের জননী লালন-পালন কত্রী 
রক্ষাবিধাত্রী জগদ্ধাত্রীর আমার কি নিদ্ার অবসর আছে? যাহার অসীম 
শক্তির আশ্রয়ে এ বিপুল বিশ্ব সুরক্ষিত স্থানয়ান্ত্রত রহিয়াছে, সেই গুণমন্ 
নিদ্রাবশে নিগুণা হইলে যে ষহাপলগ্ন হইবে ৪ তিনিই যে এ নিরাশ্রর 
বরহ্গাণ্ডের একমাত্র আশ্রন্বন্বরূপা 7 
“ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয় তাং প্রয়ান্তি |" 
আমরা শিদ্রাবশে অচেতন হই | পুবাণেতিহাসে শুনিতে পাই দেবতারাও 
নিদ্রার প্রভাববিমুক্ত নহন; নিদ্রাপ্রভাবে ভূতভাবন নারায়ণের ও সংজ্ঞ! লোপ 
5ইয়াছিণ | তাই আমরা হরি হর-বিধাতার ভাগাবিধা ধীরও নিদ্রাবেশ কল্পনা 
করি। কিন্তু সর্বেশ্বরী জননী যে আমাব তুশনার বস্ত নহেন ) তাহার লহিত 
যে অপর কাহারও তুলনা সম্ভবে না! তিনি যে 
“অণোরনীয়ান্‌ মহতো মহীয়ান্‌।” 
কি দেব কি মানব সকলেই তাহার অঞ্জ্বা বিধানে নিয়ন্ত্িত-তীাঠারই 
অমোঘ প্রেরণায় পরিচালিত । সর্বগ্রাসী শমন, সর্বহৃকৃ দহন, অগপ্রতিহতগতি 
প্রভঞ্জন, সর্কর্দেবাধিপতি আথণ্ডল--সকলেই সেই মহামহেশ্বরীর আজ্ঞা কাঁগী,__. 
তাহারই নিদ্দেশ পালনে স্দ। তৎপর )-- 
“ভয়াদন্তাগ্রি্তপতি ভয়াতপতি ভাস্করঃ। 
ভয়াদিকশ্চ বাসুশ্চ মৃত্যু্ধাবতি পঞ্চম£ 0৮ 
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তবে কেন এ অন্তু বোধন ? চিরজাগ্রতের নিড্রাভঙ্গের ব্যপদদেশে কেন এ 
অকারণ কোলাহল ১ মা আমার বহুরূপধারিণী। মাতৃন্ধপে তাহাকে চিনিতে 
পারিলাম না; তাহার ভ্রান্তিরপই আমাদের হাদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। 
তাই আজি এ বিড়ম্বনা! । তাই যিনি - 

“তিলেষু তৈলং দধনীব সপিরাপঃ আোতঃম্বরণীষু চাগ্িঃ/ 
তিলে তৈলের স্তায়, দধিতে দ্বতের ন্যায়; দ্রববস্তূমাত্রে রসের ন্যায়, কাঠে অগ্নির 
যায় সর্বভূতে অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, তাহার উদ্বোধন করিবার জন্য বিশ্মমূলে 
চলিয়াছি। তিনি অদ্বিশীয়, একমাত্র প্রভু, সর্বভূতহৃদিস্থিত ১ 
একে! বশী সর্বভূতাস্তরাত্মা””-_ 

তিনি সব্ধীশ্রয়, কোন বস্তই তদতীত নহে; 

“তনম্মিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তছু নাত্যেতি কশ্চন 1”, 

ররিস্ত আমরা এমন ভ্রান্ত যে তাহাকে আপনার মধ্যে ত পাইলামই না-_ 
যাহার্দিগকে বড় আপনার মনে করি, আমার আমার করিয়া আকুল হই, তাহা- 
দিগের কাহারও মধ্যে তাহার ছায়ামাত্র ও দেখিতে পাইলাম না। রোগে শোকে 
বিপদে ব্সনে সেই শরণাগতদীন্র96পরিত্রাণপপ্লায়ণার অভয়পদারবিন্দ মোহ- 
মলিন হৃদয়দর্পথে প্রতিবিদ্বিত হইল না) স্ত্ুবসমৃদ্ধিতে সেই বিধাতৃব্রদাঁর বর 
হস্ত দেখিয়াও দেখিলাম না। অন্তরের নিধির অনুসন্ধানে ঘরের বাহির হইয়। 
আপনাকে হারাইলাম। সেই বহুরূপার ভ্রাস্তিকূপে আম্মহার! হইলাম; মাতৃ- 
রূপ দেখিয়! নয়ন সার্থক করা হইল না। 

জননী আমার জ্যোতিরীশ্বরী ;-_চন্তদ্রে সুর্য্ে গ্রহে তারকায় তাহারই পরা- 
জ্যোতিং প্রতিকফলিতা )-- 

“ন তত্র সুর্য ভাতি ন চন্দ্রতারকাং 
নেমা বিছ্বাতে! ভান্তি কুতোহ্রমগ্সিঃ। 
তমেব ভান্তং অন্্রভাতি সর্ধং 
তশ্থ ভাল! সর্বমিদং বিভাতি ॥” 

কিন্তু এ সর্বাতিভাবিনী জ্যোতিঃ আমার্দের অন্ধ নয়নে প্রতিভাত হইল না; 
মূড় আমর! জ্যোতিক্দয়ীর তামনী মৃত্তিই দেখিয়া আতঙ্কে নয়ন মুদ্রিত করিলাম। 
তীব্র ঞ্রোতিঃপাতে সহস! দৃষ্টি কলুধিত করিল বলিয়া! আর আখি মেলিলাম না) 
ঘনকষণ অবিস্তার আবরণে নয়ন আচ্ছাদিত করিয়। ফেলিলাম । 

“নয়নে বদন বাধিয়া, মরিগে! আধারে কাদিয়া/-_ 
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এইরূপে অন্ধকারে ঘুরিতে ঘুরিতে সে অনির্বাণ আলোকের কথা বিস্থৃত 
হইলাম) প্রথমে অন্ধকার বাহিরের বস্ত ছিল, পরে অন্তরও অন্ধকার হইয়! 
গেল। তখন আপনিই পথ হারাইয়াছি তাহ! মনে ন! করিয়া অপরকে পথ 
দেখাইতে চলিলাম 1 
“অবিগ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ 
স্বয়ং ধীরাঃ পগিতন্বস্তমানাঃ | 
জক্ঘন্যমানাঃ পরিষন্তি মৃঢা 
অন্ধে নৈব নীর়মাঁনা যথান্ধাঃ ॥'+ 
অন্ধ অন্ধের হস্ত ধরিয়া! সেই সর্বতশ্চক্ষু সর্বদ্রক্টীকে দেখাইতে চলিল। কি 
বিড়ঘন!, কি পরিতাপ। আত্মবাধবঞ্চিষ্ত নিশ্যবোধস্বূপার বোধনের অন্ত 
ব্যাকুল হইল । কি বাতৃপতা! 
তবে এ বোধন নিরর্দক-_অকর্তধ্য? কে বলিল? সর্বার্থদ্শী সর্বসংশয়- 
ছেন্! মহাজনগণের ব্যবস্থিত-_ প্রযত্রাতিশয্যে অনুষ্ঠিত বোধন কি নিরর9৫থক হইতে 
পারে? তাহা নয়) তবে আমরা যে এ চরম অনুষ্ঠানের প্ররূত অর্থ ভুলিয়া 
গিয়াছি। যাহারা প্রকৃতই মোঠনিদ্রাভিভূত তাহাদিগকে জাগাইবার কথ! 
বিস্বত হইয়'__ণ্য এষ স্ুপ্তেযু জাঁগন্তি”--অগ্ত সকলে সুপ্ত হইলেও যিনি জাগিয়া 
থাকেন সেই স্বপ্রবজ্জিতাঁকে জাগাইবার জন্ত বাস্ত হইয়াছি। এ বোধন সর্বশক্তি 
স্বরূপিণী পরমাত্মরূপার জন্য নহে। ইহ মায়াপগতশক্তি জীবাত্মার জন্য । 
নারারণ নরদেহ ধারণ করিয়া আন্মশক্তি বিশ্বৃত হইয়াছিলেন; তাই রাবণ বধের 
জন্য তাহাকে শক্তির বোধন করিতে হইয়াছিল__মম্মশক্তি জাগরত করিতে 
হইয়াছিল। মানুষ অবিষ্ভাকুহকে পড়িয়া! আত্মশক্তি বিস্বৃত হইয়াছে; সে 
শক্তিময়ীর সগ্তান তাহা ভুলিয়া হীনের গার রিপুগণের দাসত্ব অঙ্গীকার 
করিয়াছে। তাহার লুণ্ুশক্তি উদ্ধন্ধ করিতে হইবে-_আপনাকে চিনাইতে 
হইবে--মনে প্রাণে বলাইতে হইবে “সোহহং।৮ তাই এ বোধন_-ইহ1--: 
সচ্চিদানন্দময়ী শুদ্ধচৈতন্তন্মপিণী শক্তিত্বরূপিণী জননীর জাগরণোৎসব নছে। 
ম]! চিরদিন জাগিঘ্বাই আছেন,__মায়ানিদ্রামুপ্ধ সন্তানকে চিরদিনই ডাকিয়। 
বলিতেছেন-- 
“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত ।” 
তথাপি নুখন্থপ্থের ঘের ভাঙ্গিল না দেখিয়। করুণারূপিণী জননী আমার 
দুর্গতিনাশরিনী হূর্গ। মুর্তিতে অবতীর্ণ! হইয়াছেন। অদমা উদ্তমস্থরূপ নৃগেন্দ্রবাহনে 
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অধিষ্ঠিত হইন্া অহঙ্কাররূপ অন্ুরকে পদদলিত করিয়া, বামে বুন্ধিনূপ। সরস্বতী 
ও পুরুষকার কাত্তিকের, দক্ষিণে ধরশ্ধ্যন্বরূপা লক্ষী ও সিদ্ধিস্বরূপ গজাননকে 
সঙ্গে লইর! সর্বৈশ্্্যশালিনী সর্ধাভীষ্টদায়িনী মা আমার দৈন্যদলিত সন্তানের 
জীর্ণকুটার প্রাঙ্গণে উপনীতা! হুইয়াছেন। ডাকিয়া বলিতেছেন--উঠ, জাগ, 
অভীগ্সিত বর গ্রহণ কর। 

অরে মাতৃ-হারা মন! মোহনিদ্র। পরিত্যাগ কফরিরা ধূলিশয়ন হইতে উত্থিত 
হ! নয়ন হইতে কামনার কলুষবদম অপসারিত করিয়া! জননীর বরাভয়দায়িনী 
মৃত্তি অবলোকন কর। অত্প্ড আকাজ্ষ। হ:খদৈন্ত আর তোকে পীড়িত করিতে 
পারিবে না। আর “রূপং দেহি ধনং দেহি” বলিয়া দীন ভিক্ষুকের মত ব্র্থ 
আবেদন করিতে হইবে না। আপাকে মহৈশ্বর্য্যময়ী মায়ের সন্তান বলিগ্ন| 
চিনিলে আর ভিক্ষা করিবার প্রবৃত্তিই থাকিবে না। সর্বশক্তিস্বরূপিণীর 
আত্মজকে আর হীন রিপুগগ অত্যাচারের ভয় দেখাইয়! দাসত্ব করাইতে পারিবে 
না। অভগ়ার সন্তানের আবার ভয় কি? আস্মপর্শী বীর সাধকের কণ্ঠে কণ্ 
মিলাইয়! অভ্যাচারীকে বলিয়! দে--'আমরা ত আটাশে নই।) আত্মশক্তির 
বিকাশে তাহাকে জানাইয়া দে--আমর1 আটাশে নই ; শক্তির সন্তান আমর! 
মোহনিদ্রায় জড়ীভূত হইয়াছিলাম মাত্র--মরি নাই। 

সর্বেশ্ব্্যময়ী জননী অনন্ত সম্পদ্‌ তোদের সম্মুখে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছেন। 
কেন তবে কাব্ননিক ভয়ে জডলড় হইয়া দীনের স্ায় “দেহি “দেহি” করিতেছিস্‌। 
মা্ধের ধন কি চাহিয়। লইবার অপেক্ষা! রাখে; অহেতু ভয় পরিহার কর-_ 
বল-_ 

“পর্বন্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্কিসমন্থিতে | 
ভঙ্মেভ্যন্ত্রাহি নে! দেবি ছুশে দেবি নমোইস্ততে ॥৮ 
শপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ। 


নিরাশ । 


যদি আমারে কাদায়ে স্বখে থাক প্র 

থাক সথথে দেখা দিও না, 
দেখা দিলে যর্ণি বাঁজে গো মরমে 

দিওনা গে! দেখাদি ৪ন! | 


বিরলে ভাসি আজীবন আমি 
রব পথপরে পড়িয়া, 
কাদিবে জগত, কাদিবে সবাই 
কাদিবে আমার লাগিয়। ; 
যুগে যুগে পারি নিরাশে ফিরিতে 
(কিন্ত) আশ! ফিরে দিতে পারি না! 
আস্ুবিমলচজ্জ ঘোষ । 


বারররারররাএ রাস “নয 


প্রেমের লক্ষ্য 


যথা ক্ষুদ্র প্রবাহিনী জনমি পর্ধত মাঝে 
ভ্রমে কত বন উপবনে । 

কত নদী জনপদ আপদারে সরস করি 
মিশে শেষ বারিধি-জীবনে। 

তেমতি মানব-হৃদে জনমি প্রেমের নদী 

সরনিয়। বিশ্ব পরিবারে । 

অনস্ত---মশ্রাস্ত ধায় ঘতক্ষণ নাহি পায় 

মিলন সে প্রেম পারাবারে। 
উদ্বারকানাথ মিশ্র। 


নীরব-আধার 


তার বুকভর! প্রেম তার ওই হালি 

হৃদয় মাঝারে মোরে বেধে দিবানিশি । 

কি আর বলিব সথি বলিব তোমান্ন গো 

সেপদ পরশ আশে জীবন বিতান্ত গে! । 

প্রাণ মোর কিযেক+রে কি করে বুঝা£ বল 

প্রাণনখ! বিনা মোর দিবস অশাধার ভেল। 
এ ঘোর যাতনা মোর, কে বুঝিবে বল সখি 

তাই যেরে নিষতই পীরব হইয়ে থাকি । 

সংসারের শত কাজ জোর করে করে চলি 

নাহিক শকতি প্রাণে বারেক তাহারে ভুলি। 

নীরব ভইয়ে সহি জগতের সব জালা 

তাহার বিরহ হতে মঠে তব কোঁন জাল'। 

জগতের যত কথ! নাঠি ভাল লাগ আর 

নীরবে বিরলে ভাবি প্রেমময় মুখ তার। 

আসিবে কি আসিবে না জানিনা জাননা সই 

তবু তার আম!-পথপাঁনে চেয়ে রই । 

জগতের হাদি খেল! জগতের ভালবাস! 

সে সবে মজে ন! চিত সে সবে করিনি আশা। 

ভাবি বসে ভাবাবেশে কৌথা সেই চিত.চোর 

গোপনে পশিয়। হৃদে হিল হৃদয় মোক । 

বদি তারে নাহি পাই সবই মোর অন্ধকার 

তাই সেএকক আমি আধারে বেঁধেছি খর। 

ভূপেন্্নাথ 


অসীম স্সেহ 


প্রভাতে বিহগ লণিত কাকলি ভাগাইলে ঘুমঘোর 

অলস জড়ানো নয়নে নেহারি হয়েছে রজনী ভোর । 
আধেক সুপ আধ জাগরণে, নিশার স্বপন শুধু জাগে মনে, 
চেতন! বিমুখ জড় আয়তনে, ভখনো পড়িয়া! রহি। 

কে যেন অদূরে স্বপনের পাবে, কল্যাণময়ী চিনি না উঠার, 
দিনর করমনিবক আমারে, প্রতাষে যায় কহিঃ ! 
তন্দ্রা-বিধুর পাঁণে আমার পশিলে তাহার বাণী 

চমকি পলকে 'মাবার নিদ্রা !--কি যে মোহ নাঠি জানি 1 
কে শ্রী তখন রক্তনয়ন বিনাশি আধ!র উচ্ভলি গগন 
গুহকোণে মোর ছড়ায় কিরণ শন্দাব দূরে বাখি; 

ত্রস্ত তাঁপিত চকিত হৃদয়ে দমকল শকতি নিয়োজি সভায় 
অমনি কাহাব আদেশনি5য়ে মাথায় বহিয়া থাকি । 

উদ্যন "আশে সঙ্গে লইয়' দোঠিনী সে এক লান্তি 

*“তুব কার্ষো আপন পশ্ীতি অপগত করি শ্রাস্তি। 
কার্াকলাপে সারা দিনমান বাপত রি আসে আরমান 
অহ্কমিক! ঢাকে মুগ্ধ পরাণ “আমার, আমার" ইাকি । 
ফুরাইল দ্রিবা রজনী অর্ধ তবু ন' ফুবায় কাজের ফর্দ 
নিশ্বাস পড়ে ব্যাকুল দীর্ঘ তোমারে বারেক ডাকি। 

বার্থ প্রয়াস বাধিত পরাণে তোঘাব স্মৃতিট আসে 

চুণিত হয় দর্প আমার হোমার মহমা পাশে। 

তোমার প্রেরিত উষ্া দিবাকর প্রতি'দন তারা আঁপি পরপর 
পশে যে আমার মোহঢাঁকা ঘর শোমারি £স নিয়োজন। 
সন্ধ্যায় যবে নিরাশায় বাণী, চিন্তাপীড়িত শান হিছ্লা খানি 
চরণোপাস্তে লও তুমি টানি, সেও তব প্রয়োজন 

নির্দেশ করি কন্ধধ মানবে পাঠাও জগতে কাজে 

্রাস্ত মানব পণ্ড করিল ডুবিষা “অহং, মাঝে । 

তুমিই তাহার ফিরাও চেতন, ছঃখের রাশি করি বিতরণ 
কে আছে দয়ালতোমার মতন সংসার নিয়ে ব্যস্ত ? 


২৯৮ 


পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


বার বার প্রভু বিফলতা লভি, তোমার চাতুরি বুঝেছিত সবি 
নিখিল বিধানে তাই অনুভবি বিরাট তোম।র হস্ত । 

ক্ষেমময় ওগো! মার আধার করুণ! তোমার কত 

মাঞ্জনা মোরে নিত্য করিছ অপরাধ শত শত। 

ক্লান্তি শ্রাত্তি ভ্রান্তি মিপিয় তুলে যদি মোরে ব্যাকুল করিয়া 
নিদ্রাঞ্চলে দিবে আবরিয়! তথনি আসিয়া তুমি । 
মান অভিমান উচ্চ বাঁপন।, আশা নিরাশার ছলনা তাড়না 

( হবে) শান্ত সকল যাতন| ভাবন! চরণকমল চুমি। 

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ, 


প্রেমভিখারী ৷ 


কি বলিতে চাহ ভূমি শুনিতে পাই ন! আমি 
্পষ্ট করে বল ওগো প্রেমিক আমার, 
করুণ কোমল সুরে [কিযে বল বারে বারে 


জাগায়ে প্রাণের মাঝে শুধু হাহাকার। 

কে তুমি গে হদিমাঝে জাগ অপরূপ গাজে 
তোমারে হেবরিয়া প্রাণ কাদে অনিবার, 

কে তুমি আমার কহ হেভিথারী কিবা চা 
অহরহঃ কি চাহিছ নিকটে আমার । 

নয়নে নয়ন রেখে হাদয়ে হাদয়ে রেখে 
কে তুমি আমাকে ওগো ডাক বারবার, 

অতষেআদর করে কি বলিতে চাহ যোরে 
নয়ন পাগল হেরে মাধুরী তোমার । 


কত যে মধুর কথা গুনে যার প্রাণব্যথা 
বুঝিতে পারি ন। কি তা মহিমা অপার, 
তবু মনে হয় এই তব পদ ছুয়ে রই 


কে তূি অপরিচিত প্রেমিক আমার? 


ভাগ ও আশ্বিন ] প্রেমভিখারী। ২৯৯ 


আমাঁখ হৃদয়ে বসে কি যেতুমিবল হেসে 
বিনাষে বিনায়ে গীতি গাহ অনিবার, 

সঙ্গীতের কলতা'ন্‌ করে প্রা উচাটন 
কোথা টেনে লয়ে যায় প্রাণকে আমার । 

মনে হয়ে দিয়ে ফেলি জগতে “আমার” বলি 
যাহা কিছু আছে ওই চরণে তোমার, 

ছুটি ওই লক্ষ্য-ধরে যেথায় বাশরী স্থরে 
ডাঁকিছ আমাক নিত্য প্রেমিক আমার। 

ও হাঁপিতে কি যে ফুটে সকল বন্ধন টুটে 
দয় চরণে লুটে পড়ে বার বার, 

নাহি শক্তি থামাবার কিম্বা পিছে হটিবার 
আকুল আবেগে প্রাণ ছুটিছে আমার। 

কে তুমি গো! প্রিয়তম প্রাণবধু মনোরম 
কি চাঁহিছ মোর কাছে যাচকের প্রায়, 

ছুটি হাত পশারিয়া কি চাহিছ প্রাণ পিয়া 
কি দিয়া তুষিব তোমা বলনা আমায় । 

ভিখারীর মত ছুটি ভূমেতে পড়িছ ছি 
করুণ আখিতে কেন ছুটে অশ্রধার, 

হে ভিথারী মোর কাছে কি চাহিছ কিবা আছে 
আম যে তোমার দ্বারে ভিখারী আবার | 

বিন সলাজ মুখে সজল করুণ চোখে 
প্রাশতরা নিবেদন মিনতি তোমার, 

স্মরিয়া মানস কাদে প্রাণে নাহি ধৈর্যা বাধে 
তব ও চরণে প্রাণ ছুটে অনিবার। 

বুঝেছি এবার আমি তুমি যে জীবনস্বমী 
তুমি ষে আমার “আমি?” পেম পারাবার, 

লহ প্রাণ লহ মন । জীবনদন্বন্ধ ধন 
তোমাকে অদেয় কিছু নাহি তে! আমার। 

হদয়কমল মাঁঝে আপন বিছ!নে। আছে 
বস সেথা নমি আমি চরণে তোমার, 


৬৬০ পন্থা । [ নবপর্যযায়, ১৩২৪ 


তুমি এস চিদানন্দ ঘুচুক মর্পের ধন্ধ 
প্রেমানন্দে পূর্ণচত হউক আমার । 

ভেদাভেদ পড়ে থাক গরাঁণ জুড়ায়ে যাক 
সব বাধা টুটে যাক চরণে তোমার, 

দন্ব মিটে এক হ'ক ঘুচুক সকল শোক 
হৃদয়ে পুলক টির তুমি যে আমার ॥ 


ভূপেন্জ্নাথ 


(পন সলনি 


রাসলীল] ৷ 


ও সচ্চিদানন্দরূপায় কুষণয়ারিষ্টকাঁরিণে 
নমো বেদান্তবেছ্ভায় গুরবে বুদ্ধিসার্ষিণে ॥ 
দেহনৃষ্টি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পরমায্রার সহিত জীবের মিলন-মধ্বিকাঁর 
জন্মে না। যি'ন অথগড অনন্ত, এই মায়িক দেহের সীমায় তাহাকেও সীমাবদ্ধ 
বলিয়া! মনে হইতেছে । তাই অভিন্ন হইয়াও জীব ও শিবের মধ্যে একটি ভেদদৃষ্টির 
ব্যবধান খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই ভেদদৃষ্টি যতক্ষণ না ঘুচে ততক্ষণ পর- 
মাস্মার সহিত জীবের মিলনপণ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে । এই ভেদদৃষ্ট থাকিতে 
ভক্ত, প্র/ণনাথকে আত্মলমর্পণ করিতে কখনই সমর্থ হন নাঁ। ভগবান শ্রর্ক্চ 
বন্থহরণের অভিনয় ইহাই বুখাইয়! দিলেন। 
যখন মোহ ঘুচিল, বন্ধন টুটিল তখনই প্ররুত রাস-রস-সম্তোগ। সিঙ্গদেহ 
পাঁইয়।! অকামচিত্তে এখন রাসেশ্বরকে লইয়। গোপীদ্দিগের ঘে সম্ভোগাব্লাস্‌ 
সে এক অপুর্ব কথা। গোপিকারা বিষস্নবিনিবুত্তচিত্তা, অত এব অকামা) 
কিন্ত তথাপি তাহার কৃষ্ণকামা। কুষ্ণপ্রিয়! হইবার আকাঙ্কায় তাহাদের চিত্ত 
ভোর। এ আকাজ্ষা যদিও আকাঙ্গা ঙথাপি সান্বিক; কেন না ঈশ্বর 
ব্যতীত অন্ত বস্তর ইচ্ছাকে কামনা বলে। ভগবৎ-প্রাপ্তির ইচ্ছাকে কামনা 
বলে না। 
“ন তু কামায় কল্পতে” ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত । তথাপি ইহা যে 
কামনাই সে বিষয়ে কেহকি আনরা অর্থীকার করিতে পারি? কিন্তু যাই 
হ,ক এ কামনাকে আমর! ছাঁড়িতে পারি না, এ কামনাটুকু,মুছির্! যাইতে কত 
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যুগ যুগান্তর লাগিৰে তাহা! কে বলিতে পারে? যদিও সর্ধ্বকামনাবিমুক্ত হওয়াই 
মুক্তি, কিন্তু জীব-হৃদয়ে যতক্ষণ এই ভগবত-মিলনকামনা সম্পূর্ণ জাগিয়া না 
উঠে ততক্ষণ মুক্তি-শিখরের সোপান স্পর্শ করিতে কেহই সমর্থ ভয় 
না। সুতরাং এ কামন|। থাকিবেই, এবং ইহ থাফিলেও ক্ষতি নাই। যুক্ত- 
পুরুষেরা মুক্ত হইয়াও এই লীলার অনুসরণ করেন। উঠাতে সংসারকামন 
তো কিছুই নাই । সংসারকামন| ত্াঞ্কাদের থাকিবে কি কবিয়!? কারণ 
ভগবদ্‌ ভজনের দ্বারা তাহারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং জ্ঞানের দ্বার! 
অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া গিগ্লাছে। শুদ্ধান্তঃফবণে কি কাঁমনার দাগ লাগিতে 
পারে? মুক্তাআাদের এই কৃষ্ণ-কামনাকে মহাজনের! “অনিচ্ছাব ইচ্ছা” বলিয়া 
বর্ণনা করেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ও তো বণিয়াছেন “নন মে পার্থান্তি কর্তব্যং 
ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপুমবাপুবাং বর্ত এব চ কর্মণি।” সংসারে সুচনা, 
বা স্থ্প্রবর্তনা ভগবান্‌ অকামী হইয়াও কেবল লোকস্থিতির জগ্ত করিয়া 
থাকেন। তিনি পুর্ণকাম, সব্বশৃক্তিমান সুতরাং কামন। হেতু সংসার রচন! 
তাহার পক্ষে অসম্ভব, ঠিক সেই প্রকারেই মুক্রাত্মারা এই লীলাবিলান করিয়! 
থাকেন । বিষয়মপ্তোগ তোঁ ইন্দ্রিয় দ্বারেই হয় কিনা, কিন্ত ৭ যে ইন্দিপাতীত 
বাপার, ইন্দ্রির় সংযমন্ূপ হোগ্রিমাতে সব্বকামনা দগ্ধ করিয়। তবে সেই 
লালাক্ষেত্রে পৌছিতে পারা যায়। কোন ইন্দ্রিয় দোষযুক্ত থাকিলে, কাহাব৪ এ 
লীলা দর্শন হয় ন1! দ্বর্গ মর্্য অন্তরীক্ষ প্রভৃতি হইতে অদূরে কন্ধম ও ভোগ ভূমির 
বাহিরে এক অতীন্দ্রিয় বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্য পরম রমণায় স্তান মাছে, সেই পরম 
ধাঁমই বুন্নাবন নামে আখ্যাত। ইহাকে আনন্দধাথ বলে | অন্যত্র লীলার জন্য 
ভগবানের মায়াশ্রিতা শক্তির বিদামানত1 আংশিক, কদাচিৎ পুর্ণভাবে বর্তমান 
থাকে, কিন্ত এ লোকের লীল৷ ভগবানের হলািনী শক্তর পূর্ণ বিকাঁশদ্বারা, 
সম্ভব হইয়া থাকে । এ লোকে অন্য শক্তিসমূভ সণ্যত, পুর্ণানন্দের মধ্যে সংহ্ৃত। 
এখানে বিশুদ্ধ আনন্দেরই নিত্য নবোচ্ছপ, নিত্য নব নব ভঙ্গিম।। 
য্খানে বিশুদ্ধ আনন্দ, সেখানে বাস্তবিক কোন কামন! নাই, সেখানে সবই 
ষে পুর্ণ, যেখানে অপূর্ণতা দেইথানেই না কামনা ! সুতরাং এ যে আনন ভাহ 
পূর্ণত্বের আনন্ন, অনন্তের আনন্দ, এ অকামের আনন্দ! হাই প্রকুত পূর্ণানন্ 
বা ব্রঙ্মানন্দ। এ আনন্দ কেনি বিষন়াশ্রয়ী নহে, এ যে পরিপূর্ণ সত্তার অন্থভবের 
বিরাট আনপা। ইছা! সীমাবন্ধ ইন্জ্রিয়ভ্ঞান দ্বারা বাধিত হইবার মহে। ইন্দ্রিয় 
*ন্বারা কতটুকু ভোগলাাসাই ব! পূর্ণ হয়? ইক্তরিয়শক্তিই বা আমাদের কতটুকু! 
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কিন্ত এ পূর্ণানন্দের প্রণ্ড বেগ সমুদয় অপীম ইন্ত্রিয়শক্তিকে চুরমার করিসা 
অসীমের পানে অসীমবেগে যাত্রা করে। যে এ আনন্দের স্বাদ পাইয়াছে, 
বিষয়ানন্দ তাহার কাছে তুচ্ছ হুইপ গিম্লাছে! এ আনন্দের খোঁচা যাহার গায়ে 
লাগে সেই মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে! ইহ! সম্যক বুঝিয়াই ভক্ত জ্ঞানীর 
হদ্রোগ নষ্ট হয়। হৃদরোগ ধাহাদের নষ্ট তয় নাই তাঁহারা এ লীলা বুঝিবার 
অধিকারী নহেন। সেই জন্ত এ লীলার অভিনয় যখন হয়, তখন সে সভায় 
দেবতাদেরও স্থান হয় নাই । কতিপয় বাছা বাছ] ভক্তজ্ঞানী ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্গণ, 
এবং মদন-মথনকারী কৈলাদপতি শিবই এই মদনমোহনের মদনলীল! দর্শনে পূর্ণ 
অধিকার লাভ করিয়াছিলেন ! 

দর্শনের কথ! দূরে থাক এ লীলা শ্রবণেরও আমর! অর্ধিকারী নহি । বনু 
ভাগ্যফলে, জন্মজন্মাস্তর তপঃসঞ্চিত বগে এই লীলা শ্রবণে চিত্তের চাঞ্চল্য 
রহিত কাঁমগন্ধহীন আনন্দ সমুদ্ধত হয়। ধাঁহাদের দেহায্মজ্ঞান প্রবল সুতরাং 
ধাহারা জডাতআ্া, তাহারা এ লীল। শ্রবণ করিলে ধন্দব হইতে হ্থলিত হইবেন । 
অমুতঙাভ না করিয়! বিষের জাপায় জর্জরিভ হইবেন। .তাহার! ইহাকে প্রারুত 
নরনারীর কাম চরিতার্থ ছাঁডা অন্ত কিছু মনে করিতে পারিবেন না । সুতগ্সাং 
ভিতে বিপরীত ভইবে । সমুদ্রমহনে অমৃত ও বিষ উভ্তয়ই উত্থিত হইয়াছিল, 
যোগীশ্বর যদ্দি সে বিষ ভক্ষণ করিয়া হজম না করিতেন, তবে বিষের জ্বালায় 
ত্রিলোক ধ্বংস হইয়া ধাইত। এই কামবিষে জগত আজ জর্জরিত, অন্ধীভূত, 
উদ্মত্ত । জগদ্বাঁসী সমগ্র জীব কামের জালাঁয় ছটুফট্‌ করিতে করিতে পরিব্রাহি 
ডাঁক ছাঁড়িতেছে। যদ্দি শুনিবার মত কর্ণ না থাকে, যদি দেখিবার মত চক্ষু ন! 
থাকে, তবে এই মদ্নমোহনের মদনবিজয় লীল' প্রাকৃত জীবের নিকট চিরচ্ছাদিত 
থাঁকে, জগৎ শাস্তি লাভ করুক | ধাহার জীবভাব ঘুচে নাই, ধিনি শিবত্ব লাভ 
না করিয়াছেন, তিনি এ লীল! দর্শনের যোগা অধিকারী নহেন। তিনি কখনই 
ইহার বিষভাগ হজম করিয়া অমৃতঙাভে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইতে পারেন না। 
ভাগবতে “যয শ্রত্বা তৎপরো! ভবেৎ” এই শ্লোকাংশ দেখিয়। অনেক বাবাজি কৃষ্ণ- 
লীলার অনুকরণ করেন। হা কপাল, ইহ! কি তাহার লীলান্গকরণের আদেশ ? 
স্পষ্ট তো ভাগবত বলিয়াছেন ধিনি গোঁপীদিগের ও তাছার স্বামীপ্দিগের এবং 
যাবতীয় দেহীর অস্তরে বিরাজ করিতেছেন, তিনি বুদ্ধি আদিরও সাক্ষী, তিনিই 
ক্রীড়াঙ্ছলে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়! লীল! করিয়া থাকেন। জীব এই সকল কথা 
গুনিয়া তাহার প্রতি ভক্তিমান্‌ হইতে পারিবে। ধাঁহারু ঈশ্বর নহেন তাহারা 
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কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না। রুদ্র ব্যতীত অন্ত যে কোন ব্যক্তি 
মুঢতাবশতঃ বিষ পান করিলেই মরিয়া যাইবে । তিনি যে আমাদের অন্তরের 
অন্তরতম, এত নিকটে আর কেহ নাই, তাহাকে ছাড়িয়া আমার “আমিত্ব্ও 
নাই, সে কথাটি বুঝাইবার জন্ঠই এই প্রসঙ্গ । আমরা কিন্তু ভাবকে একবারে 
উল্টাইয়! দিয়াছি, কেননা বুদ্ধি আমাদের এতই মলিন !! 

শ্ীচৈতন্তচরিতাঁমূতে কৃষ্ণের উপাসনা পন্বদ্ধে এই কথাটি লিখিত আছে, 
পকামবীজ কামগায়ত্রী তার উপাসন”। এতো প্রাকৃত দেহের কামলীল! 
নহে । ছুর্ববলচেতারা এ কথাট। ঠিক হজম করিতে না পাব্রিয়া এক আজগুবি 
অতি হেয় সাধনপন্থার আবিষ্কার করিয়াছে! 

কথাটা বড়ই শক্ত ! ইহ] প্রকাশ করিতে গেলে সে ভাষায় বল! যাইতে 
পারে, তাহ শুনিলেই ছাই কথাগুলিই আগে মনে পড়িয়া যান । তাই গীত- 
গোবিন্দ পড়িগ়া অনেকে তাহার মধ্যে “গোবিন্দ” দেখিতে পান না । ধাহাদের 
এতাদৃশ দৃষ্টিদোষ বন্তমান, এতটাই ধাহাদের বুদ্ধির মলিনতা, তাহার! যেন 
এ সকল গ্রন্থ ম্পর্শও না করেন! আমি পূর্বেই বলিয়াছি এট রাপলীল! সম্যক 
গুরুমুখে উপদিষ্ট হইয়া না পড়িলে, অপ্রারকত কামভাবের উদয় হইবে না, পরস্ত 
পণুভাব বন্ধিত হইতে থাকিবে! কৃঙ্-কাম এক প্রকারের কাম বটে, কিস্থু 
এ যে অপ্রারুত-কাম, এ তো স্থল শরীরে স্ুল ইন্ড্রিয়ের রতি কামনা, বা আনন্দ- 
লিপ্পা নভে! ভগবদনুরাগ ইহারই নামান্তর ! ইহাতে কামগন্ধ নাই, ধন পুত্র 
বিষয় লাভের প্রত্যাশা! নাই! এযে আত্মরতি, এ যে আম্মবিসর্জন। ভগবানের 
সঙ্গলাতে এ্কাস্তিকী ইচ্ছা! । শাস্ত্র ইহাকেই “ভি” আখ্যা প্রদ্দান করিয়াছেন! 
“সা পুরানুরক্িরীশ্বরে”, "সা কট্মৈ পরমপ্রেমরূপা* ! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ- 
পত্বীদিগকে বলিতেছেন “ন প্রীতয়েহনুরাগায় হাঙ্গসঙ্গে। নৃণামিহ | তন্মনো ময়ি 
যুঞ্জানা অচিরান্মীমবাপ্যথ ॥ স্মরণাদ্দর্শনাদ্ধযানান্ময়ি ভাবেহনুকীর্ভনাৎ। ন তথ। 
সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহাঁন্‌ ॥* এই জগতে অঙ্গে অঙ্গে মিলন হইলেই 
যে মন্ুষার্দিগের আুখ বা স্রেহবুদ্ধি হয়, এপ নহে; তোমর| আমাতে মন সমর্পণ 
করিয়াছ, অতএব আমাকে প্রাপ্ত হইবে । আমার নামাদি শ্রবণ, আমাকে দর্শন 
ও চিন্তা এবং আমার গুণকীর্ভন করিলে যেন্ধপ আমাতে ঠেম জন্মে, কেবল 
আমার নিকট থাঁটিলেও সেব্ধপ সম্ভাবনা নাই ।” 

এইবার বাসলীলার কথা বলিব । বসন্তকালে, কোন্‌ নৈসগাঁয় নিয়মের ফলে 
জানি না যুবক-যুবতীদের প্রাণে মদনানন্দের এক প্রবল বেগ আসিয়া উপস্থিত 
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হয্ব। তখন বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেও এই আনন্দের উত্তেজন! পরিলক্ষিত হয় ! 
শীতবাযুর প্রচণ্ড জড়তা যেন স্বপ্নের মত অনৃষ্ঠ হহয়া যায়, দিকৃসকল নিম্মূল 
এবং জিপ্ধ মলয়বাযুর হিশ্লোলে নর-নারীর হৃৎপিপ্ডের তালে তালে তাহাদের 
মনকেও নাচাইতে থাকে ! কি এক অভিনব অনির্বচনীয় আনন্দে তাহাদিগকে 
মাতোয়ারা করিয়া রাখে । শাখায় শাখায় নব মঞ্জগী, বৃক্ষসমূহে নব পত্রোদগম, 
নবকুম্থমকপি হার শোভ। ও গন্ধের ফুগপৎ সঙ্গার প্রাথে কি এক কদ্‌ধ্য 
ভাবকে জাগাহয়া তোলে! যেন কাহারও সঙ্গে মিণিবার, কাহার সঙ্গ পাইবার 
আকাজ্জায় সমস্ত চিত্তক ডৎক্ষিগ করিয়া তুলে! প্রেমিক প্রেমিকার চিত্ত- 
কলিকা কাহার ইঙ্গিতে বেন বিকশিত হহতে থাকে, সে যেন তাহার নিতাস্ত 
আপনার জন, তাহ'কে পাইবাব আশায় চিত্ত উন্মত্ত হইয়া উঠে! মভাকবির 
নিপুণ হস্তের বণনা এই ১ 


“মধুদ্ধিরেষঃ কুস্থমৈকপাত্রে 
পে) প্রিয়াং স্বামন্ববর্তিমানঃ | 
এঙ্গেণ চ স্পর্শ নিমীলিতাক্ষী, 
মুগী মকণ্,য়ত কৃষ্ণগার2 ॥৮ 


বসস্তকালের মত শরতকালের আমাদের দেশের একটা নৈসগিক শোভা 
আছে । বববার পর মেঘমুক্ত নম্মপ আকাশ ঠিক ফন রজস্তমোমুক্ত সিদ্ধপুকুয্ের 
চিত্তের স্তার স্ুন্দব শুভ্রবর্ণ ধারণ করে। অজস্র বাবিপাতে ধরণাতপ সিগ্ধ 
কইতে থাকে । শীতের প্রচণ্ড 1**বর্ষী বাঘু নও বহিতে আরম করে না। 
জলীশম্ব সকল জদহাবে পুন থতিক, বিবিধ জজ ও স্থলজ কুনু মাতৃক্রোক়ে 
অদ্ধ প্রবুদদ শিশুর কোমল হাস্তের মত বিকশিত হইয় উঠে । মালিক, সেফা- 
লিক, চম্পক ও বক মানবের কিশুদ্ধ প্রজ্জার মত সমস্ত নর-নাবীর চিত্তকে 
প্রফুল্পিত করিয়া রাখে! খারদ রাধির মেঘমুক্ত শুভ্র কৌমুদী খিয়সমাগমে 
প্রিয়ার উৎফুল্ল চিত্তের মত সমগ্র অবনা-তলকে প্রফুল্প ও হান্তস্রস 
করিয়া তুলে। 


এই আনন্দই ভগবানের রূপ । আনন্দে চিন্বকে হান্ধা করে, বন্ধনমুক্ত করে, 
ভেদ-জ্ঞান নষ্ট করে। তাই প্রক'তর এহ !বমুক্ত শোভায় জ্যোত্দারাবিত শারদ 
পুণিমার রাত্রে, তরুণতা পুষ্প বন যখন হাসিম্মা উঠিয়াছে ঠিক সেই সময়ে 
জীকৃষেের অভিপার রাত্রি নিদিষ্ট হইল। ভাগবতে দশম স্কন্ধে ১₹- 


ভাদ্র ও আশ্বিন রাঁসলীলা । ৩৫ 


“ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুল্লমল্লিকাঃ | 
. বীক্ষ্য রস্তং মনশ্চন্রে যোগমায়ামুপাতিতঃ ॥” 

শ্রীকৃষ্ণেক্ প্রতিজ্ঞান্তুরূপ সেই শারদীয়া শোভনীয়া যামিনী সমাগত হক । 
সেই সুখময়ী ষামিনীতে মাল্লকা পুষ্পসমূহ প্রস্ষটিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্‌ 
ষোগমায়! আশ্ররপুর্ধক 'বহার করিতে মানস করিলেন । 

ভগবান্‌ এই যোগমায়া আশ্রয় করিয়া বিহার করিবেন, এই যোগমায়া কি? 
এই যোগমায়াই তাহার “শ্বাং প্রকৃতিং* | যোগমায়া ব্যতীত ভগবান্‌ আপনাকে 
প্রকাশ করিতে পারেন না। যেখানে তাহার লীলা, সেইথানেঠ তিনি 
সগুণ, সেইখানেই তিনি মায়াশ্রিত। কিন্ধ তিনি যায়াশ্রিত হইয়াও মাগ্নাতীত 
কারণ তিনি জীবের ন্যান্ন মায়াধীন নহেন, পরুগ্ক মারার অধীশ্বর। এই 
মায়া হইতে পৃথক করিয়া কেহই তাহাকে দেখিতে পায় না, কেহই ঠ্াহার 
সহিত কথা কহিতে সমর্থ হয় না, কেহই তাহাকে নিজ কন বোধে সমাদর 
করিতে বা ভালবাসিতে পারে না। তাহার এই মায়াবরণ আছে বজিয়াই 
আমর! তাহাকে বহুপে প্রকাশিত দেখি। পুনঃপুনং এত জগৎ সংস'রে স্থষ্টি ও 
ধ্বংদ হছতে দেখি। আমাদের সীমাবদ্ধ ইন্ত্রয়জ্ঞানে মনে হয় ষোগমায়ার 
সাায্যেই তিনি স্ষ্িস্থিতি প্রলয় কাধ্া সাধন করেন, যেন পুরুষ ও প্রকৃতির 
বিভিন্ন কর্তৃত্ব, কেহ কাভার ৪ অধীন নহেন। যেন একজন ঈশ্বর, এবং অপরটি 
ঈশ্বরী! কিন্তু তাহ! নহে, এহ বতিন্নমুখী লাণা ছুটি বিভিন্ন শাক্ত হইতে জাত 
মনে হইলেও, তাহারা স্বরূপতঃ এক ও আভন্ন। শুগবানের ছুটি প্রধান দিক্‌ 
ভাবকের চিন্তার ব্ষয়। একটি যোগীর ধানগম্য ও জ্ঞানীর জ্ঞানগম্য (কন্ধ 
ইন্জিয়ের অনধিগম্য মায়ামুক্ত নিশুপ ভাব। অন্তটি মায়াশ্রিত সগুণ ঈশ্বর 
ভাব,--যাহা এই ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির গোচর। নিগুণভাবে কোন লীলা- 
বিলাস নাই, কোন প্রকাশ নাই, আপনাতে আপনি স্তব্ধ হইয়া থাক) 
আঁর সগুণভাবে কেবল আপনাকে প্রকাশিত করার চেষ্টা, আপনাকেই বন্- 
রূপে প্রকাশ করিয়া বনহুর মধ্যে সেহ একটিকে উপলান্ধ করিবার চেষ্টা। 
তাহারই ফলে সুথ-্ছঃথ জন্ম-মৃত্যু প্রকাশ মপ্রকাশ আলোক-অন্ধকারের এক, 
বিরাট অভিনয় সাঁগরবক্ষে তরঙ্গরাশির অবিশ্রাস্ত নৃত্যের মত সমস্ত জীব ও 
জগৎকে সচাঁকত করিয়৷ রাখিছে। ইহাই তাহার যোগমাগা, ইহ! অনির্বচনীয়। 
কে এ জগৎ স্থঙ্টি করিল, কেন করিল, কোথা হইতে এই জীবনধার! প্রবাহিত 
হইয়া কোন্‌ অনির্দেষ্ত সাগরসঙ্গমে মিলিতেছে, তা কে বলিবে। সকলের 
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প্রাণেই এই জিজ্ঞাসা ; ইহ! আ্বতীত অনাগত ও বর্ডমাঁন সর্ব যুগে সর্ব কালে 
মন প্রাণের এক মহ! ছুর্কবোধ্য প্রশ্ন । কিন্ত উপাক্স নাই, এ রুহসা জানিবার 
উপায় নাই । সুতরাং যোগমায়! সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে যাওয়া বৃ্টতা 
মাত্র। আর মোটামুটি তাহার একট! অর্থ সকলে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। 
পরমা! যথন স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন আর এ হ্ষষ্ট্যা্দি কার্ধয কিছুই 
থাকে না। জীবমাত্রেই যখন স্ব-স্বরূপ থাকে, শুখন তাহার নিকট এ জগৎ- 
প্রপঞ্চের প্রকাশ থাকে ন'। তখন এক অচিস্তানীয় অব্যক্ত ভাব, ইহ! প্রকাশ 
করা যায় না। এ অবস্থায় সাক্ষী কেবল তিনিই । তারপর যখন তাহার মধ্যে 
“একোছ্হম্‌ বহু স্যাম” এই ভাবের উদয় হয়, তখনই স্থষ্টি প্রকাশ হইতে 
থাকে | এই যে ইচ্ছাশাক্ত যদ্দ্বার' তিনি বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করেন, 
তাহাই মূল! প্রকৃতি বা আগ্াশক্তি মা ভগবতী। এ শক্তি বাহির হইতে উৎ- 
ক্ষিপ্ত হহয়া এথানে আসিয়া পড় নাই, এ তীহার মধ্যেই ছিল, তাহ! 
হইতেই উদ্ভব হইয়াছে । এই মায়াশক্তি যদি ভগবানের না থাকিত, তবে এ 
বিচিত্র স্থষ্টির প্রকাশ হইত না । তবেতিনি এ শক্তির অধীন ন। হইলেও 
গুণত্রয় হইতে হয় ত সতিরিক্ত নহেন, এবূপ আশঙ্ক। হইতে পারে । এবং এই 
জন্যই হিন্দু দ1শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে নিগুণ সাব্যস্ত করিতে গিয়া 
গুণকে প্রকৃতির কাধ্য এবং প্রকৃতি তাহা হহতে পৃথক বণিয়া বুঝাইবার 
চেষ্টা কগিয়াছেন। হযে এক হিসাবে মতা তাহা ঠিক, কিন্তু প্রকৃতিকে 
সম্পৃণ পৃথক্‌ করিয়! দেখাইলে ছুই ঈশ্বরতক মানিতে 5য়, তাহ! হইলে তাহাকে 
আর অনস্ত বলা চলে না। এণহজন্ই কোন কোন দীর্শনিক সম্প্রদায়ের এই 
মত ষে, প্রকৃতি একটা শ্বতন্ত্র শক্তি নহে, সে তাহারই স্বশক্তি। যদিও ইহাতে 
গুণযুক্ত তওয়ায় তাহাকে “শুন্ধমত্যন্তনির্্লং” স্বীকার করা কাঠন হয় বলিয়া 
কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু সে আপত্তি সমীচীন নহে; কেন না 
অলপূর্ণ সীমাহীন সমুদ্রের মধ্যে কোথায় এক বিন্দু মল পড়িয়া আছে, সেজন্য 
কেহুই সমুদ্রজলের নিশ্মলতাহানির আশঙ্কা করিতে পারেন না । এ ত্বাহারই 
লীগ! বলিয়া মানিয়া লইলে সকল দিক্‌ বজায় থাকে । ছোট ছোট মেয়ে পুতুল 
লইয়া যখন খেলা করে, তখন কোন পুতুলটি হয় কর্তা, কোনটি হয় তাহার 
গিশ্নী ) তিন চারিটি পুড়ল উক্ত কর্তা গিঙ্নীর পুত্র-কন্তারূপে পরিকল্পিত হয়। 
সেখানে জামাত! কুটুখ দাসদাসীর কোনই ভাব নাই। উহাদের মধ্যে পুত্র-কন্তার 
বিদ্বাই, মিলন, ভোজ কিছুরই ক্রটী লাই। দেখিলে মনে হয় যেন একটি 


ভাদ্র ও আশ্বিন]. রাসলীল] ৷ ৩০৭ 


বৃহৎ সংসারের ব্যাপার চলিতেছে। পুতুলগুলি কিন্তু সেই অচেতন ; বালিকার! 
আপন আপন ইচ্ছামত তাহাদিগকে থাপয়ায়, শোয়ায়, বিবাছাদি দেয়। 
তাহাদের সমস্ত ব্যাপার প্রত্যেকের হইয়৷ দে একাই সব করে। তদ্রুপ 
আমরাও তাহার হস্তে পুর্তুলি ক! মাত্র, ত্ীষ্ভার যেরূপ ইচ্ছা আমাদিগকে লইয়া 
সেইরূপ ক্রীড়া করাইয়া! থাকেন। পুতুল খেলার সঙ্গে এই খেলার 
তফাৎ এই যে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞানময় ও চৈতন্থান্বরূপ, এবং তাহার ক্রীড়নক 
গুলিও জ্ঞান ও চৈতগ্বশূন্ত নহে । ইহা তাভারই ইচ্ছা। তিনি ছাড়া খন 
জগতে কিছুই নাই, তখন জীবের স্বরূপ তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়া 
অসম্ভব । কিন্তু, এই যে চেতনাটুকু ইহাতে জীবক্ষে সম্পদ্যুক্ক জ্ঞান করিলেও 
ইহাই তাহার বিপদেরও কারণ হইগাছে! যাহাই তাহার গৌরবের কারণ 
তাহাই আবার তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে। এখন এই শিকল কাঁটিবার 
হানাভানিতে জীব বিপন্ন | 
এই মায়ারচিত সংসারে আমরা মায়িক জীব, আমাদের জ্ঞান অতান্ত পরিমিত। 
ইন্ছ্রিযগুলিই আমাদের জ্ঞানের দ্বার, অথচ এগুলি আবার এত চঞ্চল ও দোষষুক্ত 
যে, ইহাদের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ সময়ে আমাদিগকে মহাত্রমে নিপাতিত করে । 
স্থতরাং এই ভ্রমজাল হইতে মুক্তিগাভ অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। ধাহাকে পাইলে 
এই মায়া-যবনিক1 অপসারিত হইতে পারে, কৈ তাহাকে ধরিবার তো কোন পথ 
নাই ! এই মনে হয় সর্বত্রই আছেন, আবার এই মনে হয় কোথাও নাই; সুতরাং 
পুনঃ পুনঃ সুখদুঃখের ভীষণ উথ্থানপত্তনে চিত্ত আলোড়িত ও উৎক্ষিপ্ত হইরা 
পর়িভেছে। মাকে সে ঘূর্ণ/বন্তে পাডিক্। আব ইাবুডুঝখীহত্েছে । ও চধজ সংসধর- 
তরঙ্গ হইতে উদ্ধারের কোন আশা দেখি না) আর কাহারও সাধা নাই যে, এই 
ভবান্ধকে উদ্ধার করে। তাই তগবান্‌ এই জগতীতলে আপনাকে সময়ে সময়ে 
প্রকাশিত করেন। এই যে_তীহার আপনাকে স্থল ইন্দ্িয়গোচরে প্রকাশ, ইহাঁও 
তাহার যোগমায়া । তাহা ন! হইলে তাহার অবিগ্ভমানতা তো কোথাও 
নাই । যদি বল, মানব স্ন্ ও শুভ বুদ্ধির মধ্যে অবস্থিত হুইয়াও তো মনুষ্যের 
ংশয় নিরাস করিতে পারেন ? নিশ্চন্পই । তিনি তে! করেন ও তাই! মুনির! 
সংলীনমাস হুইয়! আপনাদের হদয়গুহায় শুদ্ধবুদ্ধক্পে তাহার প্রকাশ অন্গভব 
করিতে পারেন। কিন্তু হুর্ভীগাবশতঃ অতটা সৃক্ষ্ে পৌছিতে বাহাদের শক্তি 
নাই, অথচ তাহাকে পাইতে চায়, তাহাদের জন্যই করুণাময় ভগবান আপনাকে 
একটি ক্ষুদ্র দেহকেন্ত্রে কেন্জ্রীতৃত করিয়! প্রকাশ করেন। ইহা যে কিন্ধপে 


৩০৮ পন্থা । | নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


সম্ভব হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাহার এই যে প্জন্মকর্্ম” ইহা 
প্রাকৃত মনুষ্য্দিগের মত নহে, ইহ। “দিবাং*__ইহা| অলৌকি ক-_-ইহা মানব-বুদ্ধির 
অগোচর ' তিনি জন্ম.লইলেও স্বস্ব রূপ হইতে কখন চুযুত হন না। তিনি সমগ্র 
ব্রহ্মাগুকেও অতিব্যাপ্প করিয়া তদতিরিক্ত রূপে পরিপুর্ণন্বভাব চির বর্তমান, 
আবার এই ক্ষুদ্র বালুকাকণার মধ্যেও দেই পরিপুর্ণ শক্তি লইয়া বিরাজ্জিত | 
একথার মানে কি তা তিনিই জানেন। কোন রূপ নাই, কোন মুভি নাই, 
অথচ সন্ধরূপে সর্বমুগ্তিতে তিনি পৃর্ণভাবে বিরাজমান । এ তাহার অপূর্বশক্তি। 
তাই তিশি নাকার হইয়াও নিরাকার, আবার নিরাকার হইয়াও সাকার | আমরা 
তাহাকে নিরাকার বলিক্না জানি, হবু তাকে সাকাররূপ দেখিতে ইচ্ছা 
করি। মনে হয় ধষিনি এতক্ূপ, এত রস, এত গন্ধ ত্য করিয়াছেন তাহার ক্ধপ 
না জানি কি অপরূপ । প্ররূতির মধো সর্বত্রই তাহার অসীম সৌন্দর্য্য তাহ! 
দেখিয়া মামরা মুগ্ধ হই সত্য, কিন্তু তাহাতেও আমাদের প্রাণের পিপাসা 
মিটে না। 


আলীম এ বিশ্ব ছাঁড়ি কি ধেগো অনন্ত আছে 
পাঁণসিদ সেই মুখে ধায়।,--কুরুক্ষেত্র | 


কমশঃ | 


গোঁড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম । 


( রানলীলা ) 


মহাপ্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশামৃত আলোচনাকালে দেখিয়াছি যে ব্রজরামা- 
গণের সর্বত্যাগমূলক শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাই তাহার মতে শ্রেষ্ঠ । অন্থান্ত সম্প্রদায়ের 
ভাষ্যগ্রন্থের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধন্মের কোন ভাষাযগ্রস্থ তদানীন্তন কালে রচিত 
হয় নাই। তাহার প্রচারিত গ্রেমধর্খের প্রধান ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত 
রাসলীলা | রাঁসলীলাঁর পাঁচটা অধ্যার় ভাঁগবতের যেন পঞ্চ প্রাণতুল্য। 
ইহা ভক্তের নিকট কমলমধুবত স্বাদ, হিদিবের পরিজাত-তুল্ সুগন্ধী, এবং 
ইন'র অন্মনিচিত তব নিবৃভ্তপরায়ণ সাধকের চিত্বোন্মাদকর। আমরা 
প্রথমে ইহার আখানভ'গ সংক্ষেপে বর্ণন! করিয়া ইহার মন্রগ্রচণে প্রয়াস 
করিব। 

তাগবতের দশমস্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে গোপীপ্দগের পূর্বরাগ বণিত হইয়াছে। 
তারপর বস্বহরণলীল| । বঙ্গহরণের সময় কাত্যাঘ়নী-বতসিদ্ধা ব্রজগোপীর্দগকে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_-“তোঁমরা গৃহে যাগ, তোমাদের ব্রত সিদ্ধ হইয়াছে, তোমরা 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে ৷” 

যাঁভাঁবল! ব্রঙ্গং পিদ্ধ! মন্নেম। রংস্যথ ক্ষপাঁঃ। ১০1২২২৭ 
শরংকালীন শশিশোভন! পূণিমা রজনীতে সেই কামনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া 
সতাসংকল্প হ্রীভগবান্‌ বেণুগীতে গোপবালাদিগকে আকর্ষণ করিয়া নিঝিড় 
কাননে যমুনাপুলিনে আনয়ন করিয়াছিলেন। ধাহার! সেই মহারাসে যোগদান 
করিতে পারিলেন না, সাহারা গুণময় দেহ তশগ করিয়া ধ্যান সঙ্থায়ে 
ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন। ধাহারা আসিলেন, শ্রীরৃষ তাহাদিগকে নানাবিধ 
বাগবিলীদে মোহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে উপদেশ করিলেন। 
সর্ককামত্যাগী সেই গোপবালাগণ কিছুতেই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না। 
শ্রীকঞ্চ তখন তীহার্দের সহিত মিলিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে গোপীপ্দগের 
সকলেরই লৌভাগামদ উপস্থিত হইল । অমনি শ্রীভগবান্‌ অন্তহিত হইলেন 
তদ্িরহে তাহারা বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে কর্রিক়ে পুনরায় 
যমুনাপুলিনে আসিয়া কীিয়া কাদিয়! গান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে 
শ্রীকৃষ্ণ আবিভতি হুইয়! যতগুলি গোপী ছিল, আপনাকে ততগুলি কৃষ্ণরূপে 
নী 


৩১৩ পন্থা! । [ নবপর্যযায়,১৩২৪ 


প্রকট করিয়া তাঁহাদের সহিত নৃতাগীত আরম্ভ করিলেন। ভগবানের সহিত 
গোপিকাগণের এই নৃতাগীতই বৈষ্ঃবগ্রন্থে মহারাঁস বলিয়া বণিত। 

এই হইল রাসের আধ্যান অংশ। বৈষ্ণব-শাস্্রকারদিগের-উপাসনাপন্ধতির 
মধ্যে মধুরভাবাআক উপাপনাই শ্রেঠ। .কিন্তু ধাহারা এই প্রেমলীলার 
উপাদেয়ত্ব স্বীকার করিয়াও তাহার মধ্যে বণিত প্রথমাংশে যে অঙগসঙ্গের 
কামন! দেখিয়া সেগুলির উপযোগিতা স্বীকার করিতে চাছেন না, তাহাদের 
প্রতি আমাদের বিবার কথা এই যে, উপাপক তাহার প্রাণের সামগ্রীর লহিত 
সম্পূর্ণভাবে মিলিত ন! হওয়া! পর্যন্ত হৃদয়ের বিলাস-কামনা একবারে দূরীভূত 
হইতে পারে না। এ অবস্থায় তাহাদিগের প্রেম কথঞ্চিৎ লালপামিশ্রিত 
থাকাই শ্বাভাবিক। এবং এইরূপ সাধক যদি সরল এবং অকপটভাবে হৃদয়ের 
বাদনা তাহার প্রাণবধুর নিকট ব্যক্ত করিতে যায় কিংবা প্রেমলীলায় মত্ত 
হয় তাহাতে ষে স্ত্রীসলভ বিলাসভাব কতকট! আসিম্না পড়িবে তাহাতে 
আর বিচিত্রতা কি আছে। কিন্ত এই লীলা যদি নিত্যলীলা হয় এবং ভক্ত 
ভগবানের পরম পবিজ্র মিলনলীল।রূপ একটা অপ্রকট লীলার প্রকটগামাত্র 
হয়, তবে ইহাতে দুষণীয় এবং অপবিত্র তব কি থাকিতে পারে ? 

আধুনি* সুরুচিবাদী জনদমাজের নিকট রাসলীল! শ্রদ্ধার বিষয় নহে । 
বাহিরের ভাষাম়্ বণিত বিষয়সী কানের সহিত সাৃশ্ত থাকাস্স তাহার! নাসিক 
কুঞ্চিত করেন। তাহাদের প্রতি আমাদের মন্ুরোধ যে, তাহারা যেন 
ভাঁগবতের দশমস্ন্ধ হীধর স্বামীর টীকার সহিত অধ্যরন করিয়া পরে তাহ'দের 
মতামত প্রকাশ করেন। একেবারে ভিঠরের একটা খেলা বাহিরের ভাষায় 
প্রকাশ হইতে গেলে তাহার প্রতিবিষ্বে বিপরীত ভাব ফুটিতে পারে। শ্রীধর 
স্বামী এই লীলাকে “ম্রছুক্করা* বলিলেন। কারণ এ লীল] ত এ জগতের নয়, 
ই£া পরমপুরুষের চিন্ম্ললীপা। স্থুলভাবে দেখিলে স্থূল শরীর ও ভোগের 
কথা মনে পড়ে বলিয়াই বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রে গুরুমুখে শাস্ত্র অধায়নের 
ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। দেই জন্যই অধিকারী নির্ব্বাচনের জন্য পূর্ববজগণ এত 
প্রসয় পাইপ্লাছেন। যে বুদ্ধিতে শান্তর অনুশীলন করিলে শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য 
ঘদুগ্ন হইবে, পে বুদ্ধি আমাদের কৈ? “ভাগবত শাস্ব” নামক অধিকারে 
উপনীত হুল ভাগবত শ্রবণ মাত্রই সেই সর্ববেদবেগ্ক শিবদ প্রীভগবান্‌ 
তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে বিকাশ হইবেন। মুতরাং তখন সাধনার অবসয় থাকে 
না; প্রধত্ব বা কৌশল কিংবা! কোনরূপ প্রয়াদের অপেক্ষ। থাকে না। কারণ 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম । ৩১১ 


ভাগবত বলেন যে, মানব বেদাস্তের “সর্বং খন্িদং ব্রন্ধ"' এই মহাবাক্ের 
“ইদং* ভাবের পশ্চাতে স্ভগবানের সত্ব'র কথঞ্চিং আভাদ পাইয়া! তাহার 
দিকে আকরুঞ্ হইগ্ভাযে কোন বৃত্তি ভগবানের দিকে প্রয়োগ করিলে ভগবানে 
তন্মন্নতা আপিবেই আসিবে । তাই ভগবাঁন্‌ বলিলেন,__ 
কামং ক্রোধং ভয়ং স্সেহনৈক্যং সৌস্ৃপগ্ত.মব চ। 
নিতাং হবৌ বিদধতঃ যাঁতি তন্মস্তাং হি তে ॥১০।২৯।১৫ 

দশনে যদি প্রতিবিষ্ব দেখিবার ইচ্ছা থাকে তবে মলিনত| দুর করিতে হইবে। 
নির্মল চিত্তই ভাগবতীয় তত্ব প্রস্ফুটিত হইবার উপযে।গী ক্ষেত্র । জন্মমৃত্না 
জরাব্যাধির প্র5ণ্ড দাহনে .নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ সন্তপ সন্র্শন করিয়াও বাহার! 
বাহিরের ভোগে পুর্ণরূপে মত্ত, অনন্তরূপে বিহুম্বত বিশ্বকে শ্রীভগবানের বূপ 
৪ অনন্ত জীবকুলকে তাহার বাপ্তনা বলিদ্না বুঝিয়। সংসারনাট্যের মহ] 
নাট্যকারীর চরণে আশ্র্র লইবার ঈষৎ গরবণতাও যাহাঁদের চিত্তে জাগ্রত 
হয় নাই, “অমানিমানদ” ভাব শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে অমৃত লাভের জন্য সংসার- 
কোলাহলের অস্তুরালে একটু শান্তিময় স্থানে প্রবেশ করিয়া যাহাদের স্বাভাবিক 
আকাক্ষারও উদ্রেক হয় না, এইবপ অনধিকারী ভক্তিহীন ইন্দ্রিন্বপরাম্ণ 
বাক্তিগণ অধিকারতত্ব না মানিয়! এই লীলার অনুকরণে লীলারদ আস্বাদন 
করিতে গিয়া অমৃতের পরিবর্তে বিষ তক্ষণ করিয়! ইহকাল পরকাল দুই-ই 
বিনষ্ট করিতেছে । নিজ নিজ সংস্কার বশে নানাবিধ উপধর্ম্বের স্থষ্টি 
. করিতেছে । 

ভগবানের ঝচক বলিকাই ভাগবত নামের সার্থকতা। ভাগবতের আস্স্ত 
সকল বর্ণনীর বিষয়ের মধ্যেই এক সুর, এক তান, এক লয় । কি পুরুষ প্রকৃতি; 
কি কর্ম ও দেবত। সকল তত্বের ভিতর দিগনা অপুর্ব কৌশলে অপ্রাকৃত পুরুষো- 
ত্বমের স্কুরপ। যেমন মনুষ্যগণ যেখানেই পদনিক্ষেপ করুন না কেন, মৃত্তিকাই 
হউক আর পাঁধাণই হউক, অট্রালিকাই হউক কিংবা! রাঁঞ্পথই হউক বাঁন্তবিক 
পক্ষে উহ পৃথিবী; তেমনি খধির1 বিকাঁরজাত থে কোন বস্ব, ব্যক্তি ৰা জীবের 
কথাই বলুন না কেন, প্রত্যেক শবই ভগবানের গ্রতিপাদ্দক। তাই ভাগবত 
বলিলেন__ 

স্রব্যং কমন চ কালশ্চ স্বভাবে জীব এব চ। 
বাস্ুদেবাৎ পরব্রহ্গ ন চান্তোহর্ধোহস্তি তত্বতঃ ॥ 

তাই আমাদের বিশ্বাদ, ধিনি গর্ভবাঁনকালে গ্ব্₹ং ভগবানের দর্শন পাইয়াছিগেন, 


৩১২ পন্থা । [ নবপর্ষযায়, ১৩২৪ 


সেই রাজ! পরীক্ষিত আদর মৃত্যুকালে রাজধি ব্রত্বাধি দেবধি পরিবেষ্টিত হইয়! 
পরব্রদ্ধে পরিনিষ্ঠিত প্রেমরসমগ় শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে যে লীল৷ শ্রবগ 
করিলেন, পরদারের ফল মহানরক ইহ! পুর্বে কীর্তন করিয়া পরীক্ষিতের 
পরম নিঃশ্রে্নসের জন্ত, ভ্ত্রীপুরুষভেদবুদ্ধিশৃন্ত শুকদেখ যে কামময়ী একটা 
প্রাকৃত লীলার অবতারণ| করিবেন ইহা অপন্তব। শুকদেব দৃড়ভাবে বলিলেন 
--এ লীল! শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে শ্রবণ করে তাহার হৃদ্গত কাম দুরীতৃত হইয়া 
পরাশক্তি লাভ হয়। 

বিক্রীড়িতং ব্রক্জবধৃভিরিদং চ বিষ্টোঃ 

শ্রদ্ধা্ধিতো নু শৃণুয়াৎ অথ বর্ণয়েৎ যঃ। 

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং 

হৃগ্তোগমাশ্বপহিনোত্বচিরেণ ধীরঃ ॥ ১০1৩৩ 
মহাপ্রভু প্রেমের মুত্তিমান আদর্শ কঠোর সন্ন্যাপী, তিনি অন্তরগ্গ ভক্তের সহিত 
এই রাসরদ আস্বাদন করিতে করিতে সেই রদসমুদে আপনাকে হারাইয়! 
ফেলিতেন। স্থতরাং এ লীলা লম্পূর্ণ ভিতরের অস্তরঙ্গ লীল', তাই এ লীলা 
নিত্য আন্বাদনীয়, তাহাদের উপজীব্য, তাহাদের প্রাণের সামগ্রী । 

রাসলীলা দ্বাপরধুগের একটী অতীত ঘটনা । শান্সোক্ত এই ঘটন! যদ্দ 

এঁতিহাসিক হিসাবে ধর! যায় তবে আমাদের উহার সহিত সম্বন্ধ অতি অল্পই 
বিদ্তমান। শান্তর কেবল একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপদেশ দেন না, শান্তর দৃষ্টি 
পরমার্থতত্বের দিকে, প্রত্যক্ষের অভীগ নিত্য সত্যের দিকে । তাই এই লীলার 
ভিতর দিয়া, অমোঘলীল শ্রীভগবানের জীবের হৃদয় বুন্দাবনে অভিব্যক্তির 
আপা, যদি প্রাণের নিভৃত অন্তরালেও ন! জাগ্রত হয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে এমন নিত্য সত্যের আভান ক্ষু্বাদপিক্ষুদ হৃদয়েও যদি উকিঝুঁকি না মারে, 
তবে এ লীলার আলোচনায় ফল কি?' সার্থকতা কোথাপ্? যে ধন্ম অনুষ্ঠান 
করিয়! শ্রীভগবানে নৈষ্িকী রতি উৎপন্ন ন! হয় সে ত বৃথা শ্রমমাত্র। তাই 
মহাপ্রভু সাময়িক প্রয়োজনের পশ্চাতে ভগবানের নিত্যলীলার ইঙ্গিত করিয়া- 
ছেন। সে লীলার আবির্ভবতিরোভাব নাই-_নিত্যবস্তর লীলাও নিত্য, তাই সে 
লীলারস অবিচ্ছিন্ন ভাঁবে প্রবাহিত হইতেছে । লীল1 যর্দি নিত্য না হয় তবে 
তাহার সহিত নিত্যদাসত্বম্পর্ক সম্ভব হয় না। তাই বৈষ্ণবের! প্রকট ও 
অগ্রকট ভেদে দ্বিবিধ লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রঁভগবানের লীলা সর্বব- 
কালের ও সর্বলোকের জন্ত, কারণ উহ! তত্বংশে নিত্য, যখনই সাধক তত্ব- 
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গুলিকে ভগবানের মহাঁন্‌ ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন তধনই তাহার 
হৃদয়ে লীলারস বহিতে থাকে । তখনই অপ্রকট লীল! তাহার নিকট প্রকট । 
আপন আপন হৃদয়ে রাস রূসিক শ্রীভগবানকে দেখিবার জন্তই ভাগবত। সেই 
ভাগবতের প্রাণই রাসলীলা | পেইজন্ত রসিক না হইলে, 'রসো বৈ স রসং 
হোবায়ং লব্কানন্দী ভবতি+ হইতে পারে না। যে রসপান করিলে মানব আনন্দে 
প্রতিষিত হয়, ঘে রস গামত্রী-ভত্বের তৃভীয় বিকাশ, যাহা আপ. জ্যোতি এই ছুই 
ভাবের উপরে থাকিয়া এই ছুই ভাবকে ঘনরূপে মিশাইয়া দেয় সে রম 
রসিক ভিন্ন আর কে পান করিবে-- 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 
মুহ রূসিক। ভূবি ভাবুকাঃ 1১1১৩ 
রাদলীল! হদয়ঙ্গম করিতে হইলে লীলার তত্ব বা দিন্ধান্ত অংশ অবগত হওয়া 
প্রয়োজন। ভাগবতের দিদ্ধান্ত শ্রুতির সঠিত অবিরোধ। কারণ ভাগবত 
নিগমকল্পতকর॥গলিত অথগুড ফপ। সেই জন্তই হা পভ বলিলেন--শ্রামস্তাগবত 
গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ। মহা প্রভৃতক্ত কৃক্াস কবিরাজও সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়ত। 
বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। 
সিদ্ধান্ত বলিয়া! চিত্তে না কর অলল। 
ইহাতে লাগিবে কৃষ্ছে সুদৃঢ় মানস ॥ 


এ কথার তাৎপর্ধ্য এই যে লীলাবিলাদ অংশটা শুনিতে মধুর এবং কথঞ্চিৎ 
সহজ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু কঠিন হইতে কঠিনতর সিদ্ধান্তে চিত্তের 
আলম্তই উৎপন্ন হয়। এই আলগ্তবখতঃই সিদ্ধান্তে আপনার চিন্ত আকৃষ্ট হয় 
না । পুনঃ পুনঃ বিচার ও ধ্যান করিলে সিদ্ধান্ত মনে গ্রতিভাত হয়, সিদ্ধান্ত 
পরিজ্ঞাত হইলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মনের অজ্ঞানতা। দূর হয়, অজ্জানতা দুর হইলে 
মন শ্রীরুষ্ণবিষয়ে দৃঢ় সংলগ্ন হয়। তাই কবিরাজ গোস্বামী পাঠকবর্গকে লক্ষ্য 
করিয়াই বলিলেন--মালহ্য পরিত্যাগ করিঃ্! সিদ্ধান্তরসমুর্দে অবগাহন কর, 
সিদ্ধান্ত ভিন্ন লীলাবিলাসের তাৎপধ্য বুঝিতে পাবিবে না। 
বেদ পুরাণ স্বৃতি শ্রুতি সকল শাস্ত্রেই সেই পরম পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে। 
জ্ঞান ভক্তি কন্ধন প্রভৃতি সকল পথই পব্বতজাত বর্ষাগমে বুদ্ধিগ্রীপ্ত নদীকুলের হায় 
শ্রীভগবান্-সমুদ্রেই পরিসমান্ত হুইয়! পরিপূর্ণতা! প্রাপ্ত হয়। ভাগবতেই আছে-_ 
যথাদ্িপ্রভবা নস্ভঃ পর্জন্তাপুরিতাঃ গ্রভো । 
বিশস্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োইস্ততঃ ৪১1৪ ০1১০ 
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ভগবান্‌ শ্রীক্কষঃও উদ্ধবের উপদেশকালে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটা সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বাঁ পরোক্ষে মুক্তিপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । শ্মন্‌ মহাপ্রভূও 
ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন 
সেই কৃষ্ঝ প্রাপ্সি হেতু হরিবিধ সাধন 
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথকৃ লক্ষণ । 
তিন সাধনে শ্গবান তিন স্বজপে ভাসে, 
ব্রহ্ম পরমায্মা ভগবস্ধে প্রকাশে ॥ 
মহা গ্রভৃ-গ্রচারিত প্রেমধন্্ম তক্তিমার্গের অন্তর্গত। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবানকে 
প্রাপ্ত হন। এই ভক্তির সাধারণতঃ ছুইটা বিভাগ । সগুণ ও নিগুণ--যে 
অনুরাগে কোন হেতু নাই, কোনন্ধপ কাঁমগন্ধ, নাই আয়েন্দিয়গ্রীতির ছায়া নাই, 
তাহাই অঠৈতুকী নিপুণ ভক্তি- এই নিগুণ ভক্তির একটা চিত্রপট বুন্াবন- 
লীল1। কাজেই এ লীল! বুঝিতে হইলে দেই লীলার নায়কটীকে বেশ করিয়। 
বুঝিতে হইবে। 
বৈষ্ণবগ্রন্থ আলোচনায় আমরা (দেখিয়াছি যে পুরাঁণে ধাহাকে সপ্তলোকাত্মক 
বঙ্গাও বলে, উপনিষদে তাহাই ব্যক্ত” শের ইঙ্গিত। এই সপুলোক, ত্রিলোক 
এবং চতুলেক ছুই ভাগে বিভক্ত । ত্রিলোকের ঈশ্বর তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদ ক- 
শায়ী অনিরুদ্ধ । সপ্তলোকাত্মক ব্রঙ্গাণ্ডের ঈশ্বর দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদ কশামী 
প্রন্থায়। -ব্যক্তের উৎপক্তি যে অব্যক্ত হইতে তাহার ঈশ্বর প্রথম পুরুষ সংকর্ষণ 
কারণার্ণবশারী। অবাক্তের পর বৈকু্ ও গে'লোঁক, তাহার অধিপতি বাসুদেব 
ও :জকুষ্ণ। আকচই গীতার__“অক্ষরং ব্রক্জ পরমং» প্ত্রন্মণোহি প্রতিষ্টহং" 
ইহাই হইল সিগ্গান্তের দিগদরশন। 
প্রকট বুন্দাবনলীল! অপ্রকট গোঁলোকলীলার ছায়া। তাই কবিরাজ 
গোশ্বামী বলিলেন__ 
পূর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্ত্রকুমার | 
গোঁলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥ 
এ জীল! যখন অবাক্তের অতীত তথন মায়াসমুদ্রে ভাপমান জীবের কিরূপে 
হৃদয়ে গ্রতিভাসিত হইবে! সেই লীলাই যে আমাদের আদর্শ, তাহাকে না 
পাইলে যে সংসারের উপরম হইবে না, ই£1 ভাগবত বেশ করিয়া দেখাইয়া তবে 
বুল্গাধন লীলার কথ! বলিয়াছেন। আমরাও ভাগবতের সেই কথ! কয়টা মনে 
রাখিক়| তৎপরে নিগুণ ভক্তির কথ! আলোচনা করিব। 
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ভাঁগবত সকাঁমতা ও নিষ্কাষতা লইয়া এই ত্রহ্মাগুকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । একভাগে তৃ, ভূব ও স্বলশেক; অপর ভাগে মহঃ, জন, তপঃ ও 
সত্যলোক | সত্যলোক ব্রহ্মলোক ও পরমেটি লোক নামেও খ্যাত। মহলেণক 
হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নিফাম ধর্দ্ের বিপাকৃ। ত্রিলোক কামা কর্মের ফল বলিয়। 
অনিত্য, প্রতিকল্পেই নাশ প্রাপ্ত হয় । মহঃ প্রভৃতি উদ্ধতন লোকবাসিগণ 
দ্বিপরাদ্ধ কাল পর্যন্ত তথাম বাপ করিয্া তাহাদের প্রায়ই মুক্তি হইয়। থাকে। 
শ্রীকষ্চ গীতায় বলিলেন,_ | 

আব্রন্ষভুবনাল্লোকা পুনরাবিনৌহজ্জুন। 

ভূলোক হইতে ব্রহ্মলৌক পর্যান্ত পুনরাবর্তনণীল। ত্রিলোকের স্থায়িত্ব অপেক্ষা 
ব্রহ্ছলোকের স্থায়িত্ব বেশী বটে কিন্ত তাভাও ত নখর। হ্রীধর স্বামী ব্র্গলোক- 
গত প্রাণীদিগের ত্রিবিধ গতি নির্দেশ করিয়াছেন। ধাহারা পণ্যোৎকর্ষে 
তথায় গমন করিয়াছেন, তাহার পুণ্যতারতম্যে অধিকারী হইয়া কল্লাস্তরে জন্ম 
গ্রহণ করেন। ফাহারা হিরণ্যগর্ত উপাননাবলে গমন করিয়াছেন, তাহারা 
ব্রহ্মার সহিত মুক্ধ হন। আর ধাহাঁরা ভগবন্পাসক তাহারা স্বেচ্ছায় বন্ধাণ্ড 
ভেদ করিয়া বৈষ্ণব ধাম প্রাপ্ত হন। 

করুণহৃদয় খধিগণ দেখিলেন যে কলির ভীব অতি অল্লাযু, অলস এবং 
সথমন্দমমতি; তার উপর কন্ত বিদ্ব, রোগশোকে তাহার চিন্ত ব্যাকুল। বিশিষ্ট- 
তার মোহে বন্ধ অহঙ্কারের দাস, অপার অনন্ত অসীম গতির কথ চিন্তা 
করিতেও ভয় পান; সেই অপার অনধিগম্যপুরুষকে কে কৰে বাকা ও মনের 
গোচর করিতে পারিয়াছে? তিনি যে চিরদিনই পিছাইয়া যনি। আকাশ 
বাতান অস্তরিক্র্িয় বহিরিন্ধ্রির সকলেই বার কথা কয়-_তীবই গান গায় সেই 
তিনি জীবের ভিতরে বমি হ্ৃদ্য়পন্মে সমাসীন হইয়া অবিরত অনাহত 
বংশীধ্বনি করিতেছেন। তাই মহাপ্রভু বলিলেন, জীব তুমি বংশীবাদকের 
দাসত্ব তুলিও নাঁ। কেন মিছা ধন জন, পুত্র পরিবারের দাসত্বে আপনাকে 
নিধুক্ত করিতেছ, তোমার “আমিটাকে? ক্ষুদ্র বিশিষ্টভাবের সহিত এক 
সুত্রে গিয়া ফেলিতেছ। তোমার এই অভিমানট। উচ্চন্থরে চড়াও-_তুষি 
ত কৃষ্ছপাপ অমৃতের অধিকারী । তোমার লক্ষ্যই ত্র পুরুষ-তুমি ত তাহারই 
তটস্থ। শক্তি --তটস্থা শক্তির প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত এই রাসলীলার 
অভিনয় । 

এইবার আমারা লীলারহস্তের আস্বাদন করিতে চে! করিব। আমাদের 


৬১৬ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


সর্ধ প্রথমেই জানিতে হইবে যে ভগবাঁন্‌ লোকের নিঃশ্রে্ধস নিমিত্তই--ভক্তকে 
অন্ুগ্রঃ নিমিভ্ই এই সকল লীলা করেন। 

নৃণাং নিঃশ্রেয়পার্থায় ব্যক্তি ভগবতো নৃপ। 

অব্য়্তাপ্রমেয়স্া নগুণস্ত গুণাআ্মনঃ ॥ ১০।২৯,১৪ 
শুকদেব রাপণীলার প্রথম শ্লেকেই ভগবান্‌ এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন । 
'ভাগবভে ভগবানের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিগ্না এক অদ্দয় জ্ঞানতত্বই বলিয়া- 
ছেন। সেই অলন্ত্র শ্থন্ঞানৈকরস উপরাগ শুন, আকাত ও করণগত ভেদ- 
শৃন্ত পরিপূণ সর্ধশক্তিবিশিষ্ট ভগবানই চিদানন্দ ঘনরূপে প্রকাশিত। আমরা ষে 
প্রাকৃত দেহধারী মনে করি, সে আমাদেরই আরোপিত ভ্রমমাত্র । নিলেপ 
আকাশে মের্ের বর্ণ যেমন অজ্ঞ ব্যক্তিরা আরোপ করে, পার্থিব বেণুতে বর্তমান 
ধর্ম যেমন বাথুতে আরোপ করে, ভগবানে প্রাকৃত দেহত্ব বুদ্ধিও তেমনি অবুদ্ধি- 
জনের কল্পনা । 

যথ| নভনি মেঘোধো রেণুব৭ পার্থিবোহনিলে। 

এবং দ্রষ্টার দৃষ্তত্ব আরোপিতমবুদ্ধিতিঃ ।১।৩1৩১ 

ভগবানের ন্ধপ স্বপ্রকাশ | তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে মহাভাবে আমাদের 

মনবুদ্ধি প্রভৃতি সবস্ত একেবারে নিঃশেষ অন্তহিত হইয়া ভগবানের স্বরূপের 
আভাপ প্রদান করে তাহাকেই বিগ্রহ বলে। ভাগবত ম্প্ই বলিয়াছেন-_ 

“ভগবদ্রপমধিলং নান্তব্বন্দিহ কিঞ্চন? 
নাধারণ জীবের দেহ দেহীর পৃথকত্ব আছে কিন্তু ভগবানের দেহ দেহীর ভে 
নাই তাই সেকূপ সব ছালয়। আপনি কুটিয়া উঠে। ধাহার ছটায় চন্ত্ 
ুর্য্য উদ্ভাসিত, ধাঁছার রাস্বে কণা পাইয়া ধ্যানপরায়ণ সমাধিস্থ যোগীর প্রশান্ত 
বদন, সংকীর্তনরসে মন্ত ভক্তসংঘের পুলককম্পান্থিত পজ্জলকাস্তি সেই 
অপ্রাকৃত রূপ অবতাররূপে যখন প্রেমরত্র হানে করিয়! «কে আছ প্রেমিক 
গ্রহণ কর”, বলিয়া 'অবনীতে অবতীর্ণ হন, যোগীদিগের অধিগম্য অনুভবের 
অতাত, চিন্তিত হইয়া ও অঠিন্ত্যতেই রূপ দেখিতে পারে এমন চক্ষুও বিরল। 

| (ক্রমশঃ) 


্রীস্থরেন্ত্রনাথ দাল। 












নি হাহ এই হী 22 হুট চুত।া শে 
ৰ কার্তিক, আগ্রহার টগেবচ "(২ ২৯বরধ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও 

বপর্ষ্যায়, ৬ষ্ঠ ভাগ | ২ আধ ১৩২1৩ 
রি ৪১ রর 4 ধু ৩. রে ?.. 


তে 
/ ডি 
এম-এ, বি- 
্ী লা পাধ্যায এমএ, বি-এল্‌, 1 
গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল্‌, 


পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাঁস্্ী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ 


লহকারি-সম্পার্দক। 
সুচী। 

বিষয়। লেখক। পৃ | 

১। গণেশ-বন্দন! (কবিতা) শ্রীযুক্ত মনোরপ্রন দাস »১*ত ২৫৭ 
২। উপনিষৎ-চচ্চা '** *: শ্রচ্চন্্র বিগ্যাভৃষণ ২৫৯ 
৩। পরম আনন্দময় (কবিতা) ,, প্রপন্ন কমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ ২৭১ 
৪। ছায়াময়ী (কবিতা) শ্রীযুক্ত নপিনীনাথ দাস গ্রপ্ত "৮ ইহ 
৫1 যোগশক্তি লাভ ॥, যোগানন্দ দাস "* ১২৭৪ 
৬। মাছৈঃ (কবিতা ) , নবেশভৃষণ দান '.. ১১ ই 
৭। ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীরত। ১, হৃদয়নাথ মিশ্র 1." ১১ ২৮৩ 
৮1 আনন্দময়ের আরতি (গাঁন) ১, শশধর মৈত্র বি, ৭, ১১০ হজ 
৯। আবাহন (কবিতা) রঃ রী ১ ইউ 
১৪1 আমি ( কবিতা) ৯ কত, ু ১০১ ই 
৯১। নিঝরিণী প্রীতী মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়. ১. হও 
১২। সতী - ১ শশধর মৈত্র বি, এ রি ২ রি | হম 


পিটিসি সিআইএ রই 
ভাকমাগুল সমেত বাধিক বুল্য ২. ছুই টাকা] [একত্ চাঙ়্িলংখ্যা ১.. 1. 


বিষয় | লেখক। পৃষ্ঠ! । 


১৩। গো শোন শ্রীযুক্ত নরেশতৃষণ দত্ত -*" ১ ৩০৬ 
১৪। পাগলের প্রলাপ( ২য়) », ভূপেন্্র নাথ-_- *** ৮ ৩১৬ 
১৫ । বোধন তি ৪৪ ই ঠা ১৩৯২ 
১৬ নাটুরা শ্রীযুক্ত নরেশভৃষণ দত্ত "". ৩২৯ 
১৭। জীবতত্ব ৮৯০ রি ৩২৪ 
১৮। বিগ্ভালয়-_ধর্মমন্দির শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ..... ৩৩৪ 
১৯। জর মা কালী ( কবিতা ),, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্তাবিনোদ ০, ৩৭ 
২*। রূপ »» মাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় ১... ৩৩৭ 
২১ । আহ্বান (কবিতা) রী এ ১... ৩৩২ 
২২। কোথা তুমি ,, জ্বীমতী নলিনীলতা “দেবী ৩৪০ 
২৩। উপনিষৎ চর্চা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিগ্াভূষণ ** ৩৪০ 
২৪। নিম্নতি », প্রদনকুমার দান বি, এ, ... ৩৫১ 
২?। স্বায়গু-শাসন ,, প্রকাশচন্ত্র প্রধান বি, এ, ২০০ ৩৬৬ 


পন্থার নিয়মাবলী | 


১। “পন্থার অগ্রম বাধিক মুন্য সহর ও মফংস্ব ল ডাক মাশুল সমেত ২১ ছুই টাকায়, ভি- 
পিঃতে ২/* ছুই টাকা এক আন1। শান্ত্জীবী ব্রাঙ্চণ পণ্ডিতপণকে বিশেষ মুলে] দেওয়া হয়। 
এক সংখ্য। নমুনার জন্ত ।* চারি আনা দিচে হইবে । 

২। পাত্তকান! পাওয়ার”মংবাদ পর সংখ্যা পাইবামাত্র ন! জানাইলে, আমর! পুনঃ 
পাঠ।ইতে দায়ী নহি। 

৩। গ্রাহকগণ পত্রে এবং টাকা পাঠাইবার সময় কুপনে নম্বর, নাম ও ঠিকান। স্প্টরূপে 
লিখিবেন। যাহার! নৃতন গ্রাহক হইবার জন্য টাক। পাঠাইবেন, তাহার! কুপনে “নুতন' এই 
কথাটি যেন লিখিক্প! দেন। গ্রাহকগণ কোন বিষয়ের উত্তরের প্রত্যাশা করিলে, অন্ত গ্রহপুর্ববক 
রিপ্লাই কড়ে বা টিকিট সহ পত্র লিখিবেন। 

৪। “'পন্থা”য় বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্ত মলাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেজ মাসিক ৪, চারি 
টাক! হিঃ, চতুর্থ পেজ'৫১ পাঁচ টাকা হি, এবং অন্যত্র ২৫* আড়াই টাক হিসাবে লওয়া হয় 
বিগ্জাপনের কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে পত্রিকা প্রচারের অন্ততঃ একমান পুর্বে সংব!দ 
দিতে হইবে । 

«. “পন্থায় ধর্শ, অর্থ, কাম, মোক্ষমূলক সনাতন ধরন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। 
রাজনৈতিক বা দ্েষভাবাপন্ন প্রবন্ধ গৃহীত হয় না। প্রবন্ধাদ্দির: মতামতের জন্য লেখকগণ 
দারী হইবেন । 

*। লেখকগণ অনুগ্রহপূর্বক প্রবন্ধাি স্পষ্ট করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিয়া পাঠাইবেন। 
প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে এবং ডাকের টিকিট ন! পাঠাইলে, তাহা ফেরত দেওয়। হয় ন।। 

৭ “পন্থা” সম্বন্ধীয় টাকা, পত্রাপ্দি, প্রবন্ধ এবং বিনিময়ার্থ পত্রিকা আমার নামে নিষ্ক 
লিখিত ঠিকান।য় পাঠাইবেন । 


“পন্থা” কার্য্যাধ্যক্ষ, 
১৯ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা । 
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০ 


৬ষ্ঠ ভাগ |] কাত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩২৪ [ ৭ম, ও ৮ম সংখ্যা । 


পা 
শাসপাপীশশীস্প 


গণেশ-বন্দনা | 
( গণেশায় নমঃ 1) 


১ 


এস দেব গণপতি করুণা-ন্ধান। 
ভকত-হৃদয়ে বসে, কর কৃপা দান। 
? পার্বতীব প্রিয়তম, 
কিবা শোভ। অনুপম ! 
রকত-রঞ্জিত তব সর্ব কলেবর ! 
গজমুণ্ড সংযোজিত পরম সুন্দর !! 
২ 


অমৃত-ক্ষরিত গণ্ডে উড়ি ভঙ্গগণ,-_ 

সেই গন্ধে লু্ধ হঃয়ে, করিষ! গুঞ্জন, 
মানস মোহিত করি, 
পুষ্পমধু পরিহরি, 

মুহুযুহঃ গণ্ডদেশে করি পরশন, 

আনন্দে করিছে পূর্ণ ভাব নিধুবন ! 


৫৮ 


পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


৩ 


এব দস্তে গজানন ! হয়ে স্রশোভন 

ললাটে সিন্দুর আতা করি বিকিরণ, 
নিমীলিন ভ্রিনয়ন, 
শিব-পুল সুমোহন, 

দিয়া পরিচয় কত মাতাও ভুবন ! 

ভাবরাশি তব ভাবে কর নধুবন !! 


৪ 


শোভায় অতুল শিখি-পুচ্ছ-চূড়া শিরে, 
চারি দিকে হেমলতা আছে যেন ঘিরে, 
লন্বোদর কি সুন্দর, 
কভার মনোহর, 
অদ্ধনিমীলিত নেত্রে কি ভাবে মগন! 
আছ তুমি জানি না ত আমি অজ্ঞজন !! 


৫ 


এক হস্সে শঙ্খ, আর চক্র এক হাতে, 
অপর হাতেতে গদা কিবা শোভা তাতে! 
অন্য হাতে পদ্ম ধরি, 
বনম!ল1 গলে পরি, 
ঘলক্তরঞিত পদে নৃপুর ধারণ 
করেছ কি পিদ্ধেশ্বর! ভকত-কারণ ? 


৬ 


কৌসন্তভরতন মণি নানা আভরণ, 
হেরিলে জুড়ায় মরি সন্তভাপিত মন, 

নয়ন ঝলসি যায়, 

সেই ব্ধপের আভায়, 
বস দেব যোগীসনে হৃদয়ে এখন। 
দীন-আশা-লত1 হ'ক তোমাতে মিলন ॥ 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ, ] উপনিষশু-চ্চা। ২৫৯ 


দন 
সর্বাগ্রে, তোমার পুঙ্গা বিধান তন্ত্রের । 
তব মন্ত্রে সিদ্ধি ঘটে সকল মন্ত্রের ॥ 

যোগী খষি মুনিগণ, 

ভবারাধ্য সুধী জন, 
তোমারি কৃপায় সিদ্ধি হয় তাহাদের! 
তুমিই মঙ্গলময় বটে জগতের !! 

৮ 

প্রণমি তোমায় দেব, আমি অভাজন । 
যদি কিছু:থাকে লও ভকতি-চন্দন, 

তোমারি প্দত্ত পাত্রে 

ধৃলধূদবিত গাত্রে, 
পুজিবাঁরে শক্তি, মতি) দাও অনুক্ষণ ! 
ভকত-হদয়-ধন, তুমি এক জন |! 

শ্রমনোরঞ্জন দাস । 


১ ভাপ রর 
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মনই বিষয়াকারে প্রতিভাত হইতছে ৷ রূপ রসাদি রূপে কিংবা ক্ষিতি 
অপ, আদ রূপে, যাহা তোমার আম্মসন্তাকে প্রতিনিয়ত উত্বন্ধ করিতেছে, 
উহ! মন বাতীত আর কিছুই নঙে। নেদান্ত শান্ত্েও উক্ত হইয়াছে,--বতক্ষণ 
অস্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত বিষগাকারে আকাবিত না হয় ততক্ষণ বিষয়জ্ঞান হয় 
না। পুর্বে বলিয়াছি একমাত্র সর্ক্বা'পী পরমপদ হইতে আগত ভাব বা স্পন্দন- 
সমূহ তোমার মনে আসিয়া প্রাক্তন সংস্কারের সহিত প্রতিহত হইয়া যাহা অর্থ 
রূপে প্রকটিত হয় তাহাই পদার্থ। সাধারণতঃ মামাদিগের পদার্থই লক্ষিত 
হইয়। থাকে । কিন্তু সেই পরম্পদ পরিলক্ষিত হয় না। 

শ্রতিতে উ , হুইয়াছে---বঙ্ধ বা পরমায্মার বু হইবার সংকল্প হইতেই এই 
আকাশ আদি পঞ্চতৃত স্থষ্ট হইয়াছে । সংকল্প মনের ধর্ম, মন ব্যতীত সংকল্প 
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হয় না। সুতরাং একটু ধীরচিত্তে চিস্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, এই পরিদৃষ্ট- 
মান বিশ্ব ও, এক অখণ্ড বিরাট মনের ভাবসমূহ যেমন আমারই মনোময় 
জগতের চিত্র, অনস্তূকোটী বিশ্ব সেইরূপ পরমেশ্বরের বিরাট মনোময় জগতের 
চিত্র মাত্র। আমার মন ক্ষুদ ও ছূর্ব্বল বলিয়া তদবস্থিত ভাবসমূহ আমি ব্যতীত 
অন্তে দেখিতে পায় না, কিন্তু বিরাটু ও অথণ্ড মন মহান্‌ অমিতবীর্য্যসম্পন্ন বলিয়া 
তদবস্থিত ভাবসমূচ সাধারণের -ভাগা হইয়াছে। ব্র্দের এই সংকল্পময় অবস্থার 
নাম পরমেশ্বর, মায়া, ব! প্রকৃতি; এইক্প ব্যট্টি ভাবে তোমার প্রর্কৃতি এবং 
আত্ম! বা চৈতন্যই তোমার প্রাণ। 

এইবার বুঝিতে পারিলে তোমারই মন প্রকৃতিরূপে, জগৎসাঁজে সাঁজিয়! 
তোমার প্রাণের উপরে দীড়াইয়! প্রতিক্ষণে উদ্দাম নৃত্য করিয়া, তোমাকে 
অভিভূত করিতেছে ; অথবা পক্ষান্তরে--তোমার কল্পিত শিশু চৈতস্তকে পূর্ণত্বে 
পৌছাইবার জন্য দ্রুতগতি পাবিত হইতেছে 

যাহা হউক, সাধন-জগতে এইবপ বাচন্দিক জ্ঞানের বিচারের কোনও 
প্রয়োজন নাই। সাধনা ও বাঁচনিক জ্ঞানের বিচার পরস্পর বহুদুরবন্তী ও 
বিরুদ্ধধন্মবিশিষ্ট বলিয়া ওন্ধপ আলোচনা পরিতাগ করিয়া যথার্থ পিপামিত 
পাঠকের জন্ত সাঁধন-জগতের রহস্ত প্রকাশ করিত উদ্যত হইয়াছি। 

এই মনকে প্রাণ বলিয়া বা এই প্রকুতিকে পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করাই 
সাধনা । ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে, মনকে ব্রহ্গরূপে উপাসনা কারবে। 
এই “ঈশাবান্ত” মন্ত্রে তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে । জগতের প্রত্যেক বিষয়কে 
“ঈশাবাহ্য” করিয়া লয়] এবং মনকে রঙ্গ বলি) উপাঁদন! করা একই কথা) 
পৃর্রে বলিয়াছি ইহারই নাম “সত্য প্রতিষ্ঠা” তোমার নের্বয় রূপ-আকারে 
যাহা তোমার সম্মুখে উপস্থিত করিতিছে, উহাকে নূপ মাত্র না বুঝিয়। পরমেশ্বর 
বলিয়! বুঝিতে অভ্যাস কর। এ তোমার সন্মুথে যে বুক্ষটী দণ্তান্মান রহিয়াছে, 
বাস্তবিক উহা তোমার মন ব্যতীত আর কিছুষ্ট নহে। প্র বৃক্ষকে বা তোমার 
মনকে ক্ষুদ্র পরিণামী বণিয়া না বুঝিগা পরমেশ্বর সত্য ও প্রাণরূপে ধারণা 
করিতে অভ্যাদ কর। 

এইরূপ প্রত্যেক বিষয় সন্বন্ধে বুঝিতে হইবে। সাধারণ জগৎ যাহ! মিথ্যা 
বলিক্প! পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছে; তুমি তাহাকেই সতা বলিয়া, 
ইঞ্টদেব বলিয়া নিজের প্রাণ তাহাতে সমর্পণ করিলে দেখিবে মিথ্যা বলিয়া আর 
কিছুই নাই, একমাত্র মহান্‌ সত্য সর্ধত্র স্ুপ্রতিভাত রহিয়াছে। মনকে প্রাণ 
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বলিয়। চিনিতে পারিলেই “উঈশাবাস্ত* মন্ত্রের সাধনা দিদ্ধ হইয়! থাকে । উহ্বারই 
প্রথম অনুষ্ঠান জগতের প্রত্যেক পদার্থে পদার্থে সত প্রতিষ্ঠ। । পরবর্তী মন্ত্- 
সমূছে এই সকল কথ আরও বিশদভাবে পরিব্যক্ত হইবে। 
কুর্বন্নেবেহ ক্্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ | 
এবং ত্বয়ি নান্তথেতোহস্তি ন কর্ম ধিপাতে নরে ॥২॥ 

এইরূপ কর্মের অগ্ষ্ঠান করিফ়া শতপম্বৎপীর কাল জীবন ধারণের ইচ্ছা 
পোষণ করিবে । মন্রযাক্ষেত্রে (বা! তোমার) ইহ ব্যতীত অন্ত কোনও উপায় 
নাই যাহাতে কর্্মনকল তোমাতে পিগ্ব ন! হয়। 

পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সর্ধত্র পরমেশ্বর বা ইষ্টদেব জ্ঞানে বিষয় 

ভোগ করিবে । বিষয়ত্বরূপ এ্রশ্বর্ষ্যে মুগ্ধ হইবে ন1। 
পূর্বাভীষ। শর 
এই স্থলে ছুইটী আঁশঙ্ক' হইতে পারে; প্রথম-_ষদি 

বিষয় মাত্রই সতা ও ব্রহ্গস্ব্প, এই ক্ষুদ্রত্ব 9 পরিণামিত্ব যদি ব্রন্ষের 
স্বেচ্ছাকৃত লীলাবিশেষই হয়, তবে আর বৈধ কর্দ্াদি করিবার আবস্তঠকতা 
কি? কত্মমাত্রহ যখন ব্রহ্ম, তখন আর বৈধাবৈধ কর্ম বিচারের প্রয়োজন 
কি? আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যাহাই করি সবই যখন ব্রন্মে পর্ধ্য- 
বরিত, তখন আর পাধনার্দি কর্মের কোনও প্রয়োজন নাই । দ্বিতীয় আশঙ্কা_- 
পররদৃগ্তমান নামরূপ ৪ বাবহার যদ ব্রহ্মস্বরূপই হর, তবে তাহার এই ক্ষুদ্র 
স্বরূপে কেন অবস্থান করিব ? দেহ আছে বলিয়াই ত ক্ষুদ্র শ্বব্ধূপ ভোগ করিতে 
হইতেছে । দেহ সম্বন্ধশূণ্ঠ হইলেই ব্রনের বিরাটুক্রপে অবস্থান করা যাইতে 
পারে। শান্ত্রেও তপ্ত অর্থাৎ পর্বতা' হইতে পতন এবং অগ্নি ও জলে প্রবেশাদি 
নানাবিধ উপায়ে ধর্মার্থ দেহ নাশের বিধ'ন আছে, তবে আর দেহের প্রয়োজন 
কি? 

এই দ্বিতীর আশঙ্কায় আবার আর একটা গঞ্াপত্তি হনে পারে যে, স্কুল 
দেহের সম্বন্ধ নাশ হইগেই ত মার ব্রহ্ম ত্বরূপে আবন্থন হয় না। স্ুক্মু ও কারণ 
দেহর সহিত ৭ সখন্ধ নাশ আবশ্তক। এই দ্বিবিধ দেঞ্ের সম্বন্ধ যখন ইচ্ছা! 
মাত্রেই নাশ হয় না তখন আর স্থল দেঠ নাশ কাঁররা কি ফল? কেন জীব-দেহ 
নাশ করিতে উন্ভত হহবে? তাঠার দত্তরে বলিতে হয়-_-ভবিষাতে সুক্ষ ও 
কারণ দেহ নাশ করিতে পারিব ন! ভাবিয়াই যে লোকে স্থুল দেহ নাশে যত্বশীল 
হইবে না এইরূপ যুক্তি সঙ্গত নহে । কারণ আপাতভোগা ক্ষুদ্রত্ব পরিণামিত্বরূপ 
বিষময় ফল হুইতে মুক্তলাভ করিবার অভি প্রায়বশতঃ অ্রিবিধ দুঃখে জর্জরিত 
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ব্যক্তির পক্ষে সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধির উপদেশ প্রদন্ত হইলে প্রথমেই তাহার বর্তমান 
ছুঃথের হাত হইছে মুক্তির উপায় অবলম্বন করিতে অভিপায় হয়। ভবিষ্যতে 
কারণ ও স্ল্মদেহ নাশ করিতে পারিব কি নাসে চিন্তায় তাহাকে বর্তমান ছুঃখ- 
নিবৃত্তির উপায় হইতে বিমুখ করিতে পারে না । মানুষমাত্রেই আপাভোগ্য 
ফলে লোলুপ, ম্থতরাং দে১তাগ কারবার বাসনা অসম্ভব নম্ম। দেহত্যাগ 
করিতে পারিলেই যখন জাগতিক দুঃখ সন্ভাপের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, 
দেহত্যাগ ও যখন ব্রঙ্গস্বরূপ তন আর দেহের প্রয়োজন কি? এইবপ আশঙ্ক! 
হইতেই পারে। 

এই উভয়বিধ আশঙ্কার অপনোদন করিবার জন্যই খষি দ্বিতীয় মন্ত্রের উপ- 
ফ্বেশ করিতেছেন উহার ব্যাথ্যা বুঝিবার পূর্ববে আর একটু জ্ঞাতব্য বিষয় 
মাছে, তাহা বলিয়া মন্দের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হব । এই বহুভাবাজ্মক জগংকে 
ঈশ্বর বা ইষ্টদেবন্বপে সমাক্‌ উপলব্ধি হইলে তখন আব কর্মমহীনতা অথবা 
দেহছনাশের অতিলাষই হয় না, তথন প্রতি কর্ধে, প্রতি বিবয়ে ত্রহ্মদত্তার 
আনন্দময় বিকাশ দেখিতে দোখতে অনন্ত বৈচিত্রাপূণ অশেষ ভুঃখ- 
সমাকুল এই নশ্বর জগঠে অবস্থান করিয়াই সেই ভূমানন্দ উপভোগ কর! যায়| 
ধখন কর্্মমাত্রেই ব্রহ্ম এই জ্ঞান হয়, তখন কর্ম তাগহয়না বরং কর্মশর্ত 
বহু মৃথে প্রস্থত হয়। ইভা কম্মের একটা গুঢ়রহস্ত। যে বাক্তি এই পরিদৃশ্ত- 
মান্‌ জগৎকে “ঈশাবাস্ত” করিয়া লইতে পারিয়াছেন, এই জগতের প্রত্যেক ব্যয় 
ভোগে, ধাতার চিত্তে হষ্টদেব স্কৃ্ হইয়া থাকেন, যাঠাঁর মন ও প্রাণ সমাগভাবে 
মিলিত হঃযাছ, এবপ ব্যক্তি কখন কন্মতাগ বা দেহধবংদ করিবার সংকল্প 
কক্ধিতে পারেন না। তখন স্থুল দেহে থাকিয়াই মন্ণু মস্থুল ব্রন্গস্ববূপ ভোগ 
হয়। তবে এই কন্মতাগ ও কম্মবজনম্বরূপ দেহদাশের অ'শঙ্কা হয় কেন 2 
যখন এই জগতে নিয়ত পরিণাম দর্শন করিতে বার বার জন্ম-মুহার পেষণে পিষ্ট 
হয়া, ত্তিবিধ দুঃখে জঙ্জরিতচি: নিতা স্থিরত্বের সন্ধানে জীব লালাগ্িত হয়, 
তখন যদি সে বুঝিতে পারে যে এই পরিামী ও ক্ষুদ্র বিষয়সমূহ ও পরমেশ্বরেরই 
শ্বরূপবিশেষ, এই অগ্রিই আমার উষ্টদ্দেব, এই জলই আমাব ইষ্টদেব, তরে আর 
কেন কর্ন করিব? কেনই বা দেহে অবস্থান করব? এই অগ্রি কিংব। জলরূপী 
ইষ্দেবে প্রবেশ করিয়া সকল ছুঃখের হাত হঠঙ্েে অব্যাচনি লাভ করি । এইন্ধপ 
জ্ঞান কিন্ত প্রকৃত জ্ঞান নফে, জ্ঞানাভাস মাত্র । যে পর্য্যন্ত প্রতি পদ্থে প্রতি 
ভাঁবে প্রতি চিন্তায় প্রতি কল্পনায় প্রতি কর্মে সেই পরমেশবরের মহান্‌ শ্বরূপ 
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উপলব্ধি না হয়, সর্বত্র ঈশ্বরজ্ঞানে স্বাধীনতার নবীন উল্লাসে বিষয়সমূহ নির্বি- 
চারে ভোগের অধিকার ন! হয়, বুঝিতে হইবে সে পর্যান্ত তাহার “ঈশাবাস্তমিদং* 
এই মন্ত্রের সাধনা হয় না । কেবল গভীর অঞ্ককারাচক্ছন্ন প্রাণে এইকূপ জ্ঞান- 
স্থর্ধোর আভামারুণের রক্তিমস্ছটাময় একটা ক্ষীণ আগোকবেখা মাত আপিয়া 
পঁড়িয়াছে ; এখনও প্রাণ শ্রী পরব সতাজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ তাদুশ স্থির 
ও নিতা প্রতিষ্ঠ। লাভের জন্য লালাদ্িত হইরাছে, তখনই কর্মতাগ ও দেহ নাশ- 
রূপ দ্বিবধ আশঙ্কায় জীবের প্রাণ আন্দোপিঠ হইতে থাকে ? তাই খধি সেই 
আশঙ্কার নিরাশের জগই এই দ্বিতীয় মন্ত্রের উপদেশ দিতেছেন। 

কেহ কেহ বলেন,_-আত্মজ্ঞানহীন অনর্ধিকারীর ভন্ত এই দ্বিতীয় মন্ত্রে 
কর্ম্মীন্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । উহ জন্নাস ৭ মিথ্যাবাদের কথা, 
ওরূপ ব্যাখ্য। সর্বজনীন নচে। বাভারা প্রথম মন্ত্রে ত্যাগ শব্দে সন্গ্যাস অর্থ 
করিয়াছেন তাহ'রাত এ স্থলে তদ্বিরোধা শম্মেতদেশের সামগুহ্য রক্ষার জন্য 
প্রলঙ্গ ও উপক্রম পরিত্যাগপুর্বক অধিকারগ্েদরূপ কল্িত অর্থের আশ্রয় 
লইতে বাধা হইয়াছেন । নে যাগা হউক, আমরা মন্ত্রগালর সরলার্থ গ্রহণ রুরি- 
লেই প্রকৃত তাতপধ্া উপণন্ধি করিতে পারব । 

খধষি বালতেছেন--এই জগতে কন্ম করিয়াই শতসম্তৎসরকাল জীবিত 
থাটিতে অভিলাষ করিবে । একশত বত্দরই পুকুষের আযুর পরিমাণ । ইহার 
পূর্ব্বে অর্থাৎ অকা:স স্বেচ্ছাপুর্বক কেহ দেহ নাশ করিতে অভিলাষী হইও না, 
অথব। জীবিত থাকিয়া কন্মম ত্যাগ করিও না। পুর্ব মন্ত্রে ভোগরূপ কম্মের কথ৷ 
উক্ত হুইয়াছে। যেক্ধুপ ভোগের এক দিক্‌ দিয়! দেখিলে উহ ত্যাগরূপে প্রতিপন্ন 
হয়, সেরাপ ভোগ ক্ষুদত্ব ও বহুত্ব ব্যাপক হইয়্াও তদ্‌গত শ্বর্ম্য গ্রহণ কৰে না, 
সেই ত্যাগাত্মক ভোগরূপ কর্্মই এই মন্ত্রস্থব কন্মশন্ধের তাতপর্যা । পকুর্বনেব” 
এস্লে এ এব শব্দটার দ্বারা কম্ত্যাগ ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে। অর্থাৎ এই মাঁনব- 
ক্ষেত্রে কখনও এমন কোনও অবস্থা আসিতে পারে না যাহাতে পুর্ণভাবে কর্শ- 
ত্যাগ হইতে পারে । কারণ মানব দেহই কর্মক্ষেত্র ৷ কর্মক্ষেত্র কম্মশূন্ত হইতে 
পারে মা । এই জন্তই ইহাকে কুরুক্ষেত্র বলা হয়। একমাত্র নির্বিকল্প সমাধি 
অবস্থার কম্মতাগ হইয়া থাকে ; কারণ তখন আত্মা বা চৈতন্ত কুরুক্ষেত্রে 
অরস্থান করে না। 

ষখন যে, ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, তখন সেই ক্ষেত্রোচিত ধন্ রক্ষা করাই 
প্রকৃত স্বধ্্। এই শ্বধন্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে 


২৬৪ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


উভয় ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। আমি কর্মক্ষেত্রে দেহে অবস্থান করিব, 
অথচ কর্ম করিব ন! এপ হয় না। 

যখন যে ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, ষত অধিক কাল সেই ক্ষেত্রীয় ধর্ম অনুষ্ঠান 
করা যাইতে পারে, তজ্জন্ত প্রত্যেকেরই যত্ববান্‌ হওয়া উচিত । .কারণ, এক 
ক্ষেত্রের ধশ্ম পূর্ণভাঁবে প্তিপালিত না হইলে, উচ্চতর অন্ত ক্ষেত্রে গমন একাস্ত 
অসম্ভব। ন্ৃতরাং যে ক্ষেত্রে যতদিন অবস্থান সম্ভব তৎপুর্কে সেই ক্ষেত্র পরি- 
ত্যাগের সংকল্প সঙ্গত নহে! তাই এক শত বৎসর জীবিত থাকিতে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । এ স্থলে কে এরূপ আশঙ্কা করিবেন ন! যে, ব্যক্তিবিশেষের 
স্বক্ষেত্রোচিত কর্মানুষ্টান শেষ হইলে আর তথায় কি জন্য অবস্থান করিবে? 
ভাহার উত্তত খুঝিতে হইবে ওরূপ হয় না। কোন ক্ষেত্রোচিত কর্ম পুর্ণভাবে 
অনুষ্ঠিত হইলে জীবকে আবু সে ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে হয় না। প্রকৃতির 
নিয়মবশতঃই তাহাচকি বাধা হইয়া! পে ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই 
নিয়মের বাতিক্রম করিয়' স্বেচ্ছাপূর্ববক ক্ষেত্রধন্্ হইতে বিচাত না হয়, সেই 
জন্তই উক্ত হইয়াছে “জিজীবিষেৎ শতং সমা2”। 

জীব! সতাই যদি তোমার প্রাণে ব্রহ্ধলিগ্না জাগিকা থাঁকে, সতাই যদি 
এই নিত্য পরিবর্তনশীল জগৎকে পরিত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছ! তোমার 
প্রাণে জাগিয়া থাকে, তবে “ঈশাবান্ত৮ করিয়া এই জগৎকে ভোগ কর। 
কণ্টকের দ্বারা যেরূপ কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়, সেইবপ কন্মের ভ্বারা কর্মের 
উচ্ছেদে করিতে হইবে। তুমি “কৃতদ্বকম্মক্কৎ” হও, তোমার কৃতত্ব কম্ম কৃত্তন 
হইবে। সংসার ত্যাগ করিয়া, কর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় 
যাইবে? কর্ম ও সংসারের কেন্দ্র অন্বেষপ কর, দেখিবে তুমি যেখানেই যাও, 
তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পার নাই। নিজ্ঞন অরণ্যে কিংবা 
পর্বতকন্দরে অবস্থান করিয়াও তুমি সংসার বা কর্দের'*... পরিত্যাগ করিতে 
পারিবে না। কর্ম ও সংসারের বীজরূপী সংস্কারসমূহ এঁ যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
মনোরূপে ধাবিত হইতেছে, যাহাকে পাইবার জন্ত কম্মত্যাগ করিতে উদ্ভত 
হইয়াছ, সেইত বনুরূপে, বহুভাবে ক্ম্মাকারে প্রতিনিয়ত তোমার বুকের মধ্যে 
ফুটিয়া! উঠিতেছে। এই বহুভাবে পরিব্যক্ত চৈতণ্তকে আগে বুঝিতে চেষ্টা কর, 
সম্যগ বূপে উপলব্ধি কর, তবেই ত কর্্মাতীত তত্বাতীত ব্রদ্মত্বের সন্ধান পাইবে। 
কর্শত্যাগের দ্বারা কর্্মত্যাগ হয় না; কারণ ত্যাগফল, অনুষ্ঠান বা ভোগ 
উহার উপার়শ্বর্ূপ, উপায় ব্যতীত কেছ কথন কফললাভ করিতে পারে না। 
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কর্ন, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মভেদে কর্ম ত্রিবিধ; ঈশাবান্ত বা পরমেশ্বরানুসন্ধান- 
বিশিষ্ট যাবতীয় অনুষ্ঠানই কর্ম । ঈশ্বরানুসন্ধানশূন্ত যাগযজ্ঞান্দ বৈধকম্ধাদিও 
অকন্ম। ঈশ্বরান্ুসন্ধানযুক্ত শান্্নিষিগ কর্ম বিকল্ম, দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারব্ধপ 
সাধারণ কন্ম হইতে আরন্ত করিয়া ঈশ্বর উপাসন পর্যন্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠানটীকে 
কন্মরূপে পরিণত করিতে হইবে) ইহাই মনুষ্যক্ষেত্রের কর্তব্য ও মন্ুয্যত্ব। সে 
কর্ম কি? জগত্কপী ঈশ্বরকে ভোগ করা বা মনোরূপে পরব্যক্ত ব্রহ্মকে 
লাভ করা! । মাত্র জগৎ ভোগ কম্ম নহে, উহা অকন্মপদবাচয। বর্তমান কালে 
যে অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়৷ যায় পুজা -হোমাদি অন্ুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠানমাত্রে 
পর্যবসিত হইয়াছে, উহাতে ঈশ্বরানুসন্ধান নাই । সুতরাং শাস্ত্রবিহিত হইলেও 
উহা অকর্ম্ম। আবার আহার, বিহারাঁদি সাধারণ কন্মগুলি ঈশ্বরানুসন্ধানযুক্ত 
হইলে উহাও কম্মপদবাচ্য । 
মনে কর একটা স্ুপন্ক মধুর আমফল তোমার সন্মুখে উপস্থিত, তোমার বহু- 
জন্মাজ্জিত সংস্কারবশে উহা খাইবার জন্য তুমি প্রলুব্ধ হলে । তখন যদি সেই 
ক্ষুদ্র আম্রটাকে “এই আমার সর্ধাভীষ্টপুরক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এইরূপ 
বলিয়া সরল প্রাণে সবল বিশ্বীসে গ্রহণ করিতে পার, এবং ফলভক্ষণজন্ক 
লালসা, তক্ষণ ক্রিয়া ও তদ্গত মধুরতা ও তোমার তুঁপ্তবিষয়ক জ্ঞান এই 
সকলকেই পূর্বোক্তরূপে “ঈশাবাস্ত” করিয়া লইতে পার (অভ্যামদ্বারা উহা 
অনায়াসসাধ্য হয়) তাহা হইপে দেখিতে পাইবে, একদিকে তোমার আত্রদর্শন 
অবধি গলাধঃকরণ পর্যন্ত প্রত্যেক কম্মহ ঈশ্বরত্তে পধ্যবাসত হইয়া আত্ভোজন- 
রূপ ভোগটা সংসাধিত হইল। অথচ অগ'ধকে ফলতঃ আতত্বব্প ক্ষুদ্র সংস্কারের 
পরিপুষ্টি না হইয্া উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল। তুমি আস্ত্রের নাম, রূপ, 
মধুরতা প্রভৃতি ধন ব পরশ্বর্ধয গ্রহণ করিলে না । এইবূপে যুগপৎ ত্যাগাত্মক 
ভোগের সাধনারূপ কম্ম প্রতিনিক্নত করিতে হইবে এবং ইহার যে কি অযৃত- 
ময় ফল তাহা পরবন্তী মন্ত্রপকলে পরিব্ক্ত হছইবে। মনে করিও না যাহারা 
ভ্রজ্ঞানে আতর ভোজন করে তাহারা যেরূপ তৃপ্তি পায়, আত্ররূপী 
ঈশ্বরকে ভোগ করিয়া তুমি সেই তৃপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। বরং তদপেক্ষা 
বহুশতগুণে আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে । পক্ষান্তরে হয়ত আমমাত্র ভোগীর 
পক্ষে, এ আত্ম দৈহিক কোনক্ধপ অপচয়ের কারণও হইতে পারে। কিন্ত 
আত্মরূপী ঈশ্বর ভোগী তোমার পক্ষে অপচয়ত হইবেই না, অধিকন্ত সত্যই 
আত্ররূপে ব্রদ্জমভোগ করিবে। এই ভোগকে ভোগ বলিতে হয় বল, ত্যাগ 
২ 
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বলিতে হয় বল। বাস্তবিক যুগপৎ ঈশ্বরত্বের ভোগ ও বিষয়ত্ব ত্যাগের ইচ্ছাই 
একমাঁ্র কৌশল। তাই ভগবদ্গীভাঁয় উক্ত হইয়াছে “যোগঃ কম্ম সুকৌশলম্‌।% 
এইরূপ স্থকৌশল কর্ম যোগ । উপনিষদে যে “ত্যাগেনৈকে অমুতত্ব মানপ্তঃ” 
অর্থাৎ ত্যাগের দ্বাবাই অমুতলাত হম এইবপ উক্তি আছে। সে উক্তিরও তাঁৎপর্ষ্য 
এবপ ভোগদ্ধার ত্যাগ ১ সন্গ্যাস নহে । সন্যাস বা ত্য।গ বন্গলাভের উপায় নহে। 
উহ! বঙ্গত্ব প্রাপ্তির পব ম্বতোঁলব অবান্তব ফল। তাই বলিয়াছিলাম, ভোগ 
দ্বারাই ত্যাগরূপ ফললাভ হয়। এইরূপ অমুতময় তত্বোপদেশ গীতায় বহুস্থানে 
বিশদভাবে বণিত হ৯য়াছে বলিয়াই গীতাকে উপনিষদের সার বল! হইয়া থাঁকে। 
ইহাই অমুতলাভের সব্বজন্ীন ৪ লর্বকাঁলীন অক্ষয় সেত ও নৈষ্র্ম্ের হতু। 

যাহা হউক, এইরূপ কনম্ম করিয়া! দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার অভিলাষ 
করিবে। কথনও কন্মতাগ করিব না। হহাখষব আদেশ। কেন একপ 
করিবে তাহার কারণ পরাছে পবিশাক্ত হইয়'ছে। একমাত্র এই ত্যাগাত্বক 
ভোগ অথবা! ভোগাত্মক ত্যাগরূপ কম্মের অন্ুষ্ট'ন বাণশীত জার কোনও উপায়ই 
নাই । বাহাদ্বার এই মনুযাক্ষেত্রে কন্রবন্ধন দুর হইতে পারে। বিষয়ে ঈশ্বর 
জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়া বিষয় ভোগ করিলে আর বিষযসংকল্প থাকিবে না। 
সর্বত্র ঈশ্বরসত্তাই প্রাণে ফুটিবে এবং তাহার ফলস্বপ ক্ুত্রত্ব ও বনুত্ব জ্ঞানরূপ 
যে কর্্মবন্ধন, তাহা দূর হইয়া এক আদ্িতীয় এবং ঈশ্বরন্ববপে জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত 
হইবে । তখনই বুঝিতে পারিবে, চিরদিনের জন্ত কন্মবন্ধান বিদুরিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ “ন কর্ম লিপাতে নরেঃ এই স্থলে কন্ম শবে অশ্ুভক শব 
রূপ অর্থ করিয়াছেন। শুভ কন্মে ত শুভ বন্ধন জন্মার। তাহা হইতে মুক্ত 
হইবার উপায় তাহারা বলেন নাই, অথচ বিনিগমনাণগ অযথা সঙ্কোচ করিয়! 
কর্মশব্দের অগ্ডভ কর্মরূপ অর্থ কাঁরয়াছেন। ওরূপ অর্থ কোনও বিশেষ মতবাদ 
প্রচার করিবার ভগ্ত ভাষ্যকারগণের স্বীয় প্রতিভা হইতে সঞ্জাত। সরল 
শৈশবীর আর্যজ্ঞানে মস্তিষ্ণ ধর্ম্মের তীব আলোচনা নিপ্রয়োজন। 

অস্থ্যযা নাম তে লোক! অন্ধেন তমসাবৃতাঃ | 
তাংন্তে প্রেত্যাভিগচ্ছস্তি যে কে চাত্সহনো জনাঃ ॥৩ 

যাহারা আত্মহন্‌, তাহার! মৃত্যুর পর অজ্ঞানান্বকারাবূত অন্থ্ধ্যনামক 
লোকপ্রাপ্ত হয় ; অর্থাৎ আন্ুরী যোনি প্রাপ্ত হইফ্া থাকে। 

এ জগতে আত্মহন্‌ চতুবিধ। (১) যাহারা এই জগংকে জগত-মাত্র- 
স্বরূপে ভোগ করে অর্থাৎ জগৎ যে পরমেশ্বরেরই বিলাসক্ষেত্র, পরমেশ্বরই 
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যে জগদাকারে প্রতিভাত, পরমাম্বীই যে ব্ুভাবে জগতরূপে পরিব্যক্ত, হা 
যাহারা উপলব্ধি না করিয়া মাত্র রূপ রসাদি কিংবা ভার্ধ্যা পুর ধনাদি বিষয়- 
সমুহ ভোগ করে, তাহারা নাস্তিক না হষ্ঠলেও ফলতঃ আত্মার ব পরমেশ্বরের 
সর্বত্র অস্তিত্ব শ্সীকাৰ করে না বলিয়া! তাাঁদের নিকট আত্মা হত বা 
আচ্ছাদিত থাকেন, তাই তাহারা আন্মহন্। (২)যাহারা জগৎক মিথ্যা 
বলিয়া বানবক্ষেত্রের অবশ্ঠকর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া জগং-অতিরিক্ত 
আত্মার অগ্জসন্ধানে নিরত, ত'হাঁর! কার্াতঃ আম্মান্বেধী হইয়াণ আত্মার 
লীলাবিলাসময় একপদ ব' এক মংশ পরিশাগ করিতে উদ্যত হইয়া আত্মহন্‌ 
পদবাচ্য হইয়া পাকে (৩) বাভা1 সর্বদা ধন্মকার্ষো অর্থাৎ পুজা, জপ, 
হোম ধান, কিংবা কীগ্তনাদিহে [ন্রূত, আত্ম বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা না! করিলে, 
পরমেস্থরের লিপ, হহয়াও মাতা বা প্রা অংশ পর্রিহ্যাগ নিবন্ধন তাহাবাও 
আহ্মহন্। (9) যাহারা 7; 4৭ শায়গায় সমাক বিশ্পীপতান্‌ না হইক্সা সর্বত্র 
আম্মপত্তীক় সমাক্‌ 'পণকি ন কানুগা শুধু বাচনিজ জ্ঞানে সর্বত্র পরমেশ্বরের 
অস্তিত্ব অনমান কাঁরস। পুকষাধুষ পারমাণের পূর্বেই অকালে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক 
দেহসন্বন্ধ নাশ করে, তাহাদিগকে ও আহম্মহন্‌ বলে। 

এই চারি শ্রেণার 'লাকেই মুত্ুর পরে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত 
আত্মজ্ঞানহীন পাপ, পুণা, স্থথ, দুঃখ, জন্ম, সত্তা, স্বর্গ, নরক পড়ৃতি কর্ম্মফলায্মক 
অবস্থা! প্রাপ্ত হয়। এহ চাবস্থাকেই অমস্র্যালোক বলা তয়। ভগবদগীতায় 
উক্ত হইয়।ছে, যাাবা আত্ম এব" পর দঙ্ঠে অবস্থিত আমাকে দ্বেষ বা অসুয়া 
করে, আমি তাহাদিগকে বাবত্বাক অস্ত আনশ্র'যো'নসমূহে প্রেরণ করি। 

এস্কলে কেহ বপিনশে পাবেন যে, শাআ্হন শাক পুর্বোক্তরূপ অর্থ, 
স্বকপোপকল্লিত, বাস্তবিক গা" নয়। মাচাধ্য শঙ্কতপ্রমুখ ভাষাকারগণ 
যাহ বল্িয়াছন, তাহার 'ব্শ্রেধণ দ্বারা প্রথমোক্ত শন প্রকার অর্থই পাওয়া 
যায় । শেষোক্ত অর্থ টা আ্মহন্শ্বর সরণার্থননধ | পূর্বধত্তী মন্ত্রের ব্যাখ্যায় 
ইহাঁর আভাস বিশষভাবে বিবু* হইয়াছে, বাস্তবিক কি উদ্দেস্তে খষি যে কে 
চাআুহন। জনা” এই চাঁবিটী পদ্দেব প্রয়োগ করিকাছেন, তাহ কোন ভাষা- 
কারই ম্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নাই। সকলেই পায় এক কথা বলিয়াছেন 
যে,-"যাহার। আবছা দোষে দ্বার! শাত্মাকে তিরস্কৃত করবে, তাহারাই 
আত্মহনন” কিন্তু পূর্বোক্ত পদচতুষঈটয়ের সবলার্থ করিলে পাওয়া যায় *ষ 
কোনও জন আত্মহনন কাঁ্সী” ) এই স্থলে “যে কোন” শব্দের দ্বারা যতপ্রকার 
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আত্মিহনকারীর সম্ভব তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই খধির অভিপ্রায়; 
অন্ত যৎ ও কিম্‌ শব্ধ প্রয়োগের বিশেষ কোন সার্থকত। থাকে ন1। 

যাহারা সংসারিক উৎপীডনে সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ উদ্দন্ধনাদির দ্বারা 
আত্মহত্যা করে, তভারা সর্দশান্ত্রে। সর্বকালে নিন্দনীয়। পরমাত্মস্বরূপ- 
নিণয় প্রসঙ্গে উপনিষদ্‌ জ্ঞানলিগ্প,র নিকট তাঁদৃশ আত্মহত্যাকারীর আন্ুরী- 
যোনি প্রাপ্ত কথনের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই বলিয়া! তাহা পরিত্াক্ত 
হইঘ্লাছে। সেরূপ অর্থ করিলে পৃর্বাপর সামগ্রস্তও থাকে না। 

এই পর্যাস্ত আমর! যাহ! পাইলাম তাহাতে বুঝা গেল,--জগতের সমন 
পরমেশ্বরের দারা আচ্ছন্ন করিব, ক্ষুদ্রত্ব ও বহৃত্বের ভিতর দিয়! অনস্তত্ব ও 
একত্বের আস্বাদন করিবে । বনৃত্বের পরিভ্যাগ ও একত্বের ভোগরূপ কর্্দাঞ্জ- 
ষ্ঠান করিয় দীর্ঘকাল দেহ ধারণ ক,ববাঁর ইচ্ছ' পোষণ করিবে, অকালে বাচনিক 
জ্ঞানের উন্মাদনায় আত্মভত্যা করিবে না। পুর্বোজন্ধ। সত্য প্রতিষ্ঠার সাহাষ্যে 
বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচ্ঘণ করিত অভ্যাস করিবে, সর্বত্র সর্ব বিষয়ে 
বিশেষতঃ ধর্দ্বকার্ে্য অর্থাৎ পুজা, জপ ও কীন্তনাদিে আত্ম! বা প্রাণের 
প্রতিষ্ঠা করিবে, আত্মা বা প্রাণ প্রতিষ্টাশৃন্ঠ উপাসনা উর ভূমিতে বীজবপনের 
হ্যায় প্রায় নিক্ষল হুইয়। থাকে । তাই উপনিষদের খষি বলিলেন-_- সাবধান 
আত্মহন্‌ হইও না” “ প্রাণ পণিষ্টাশুগ্গ উপাসনা করিও না।”? 

এই যে ধর্ম জগতে ধন ধায়” বলিয়া উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাওয়া যায়, 
ধর যে গগনভেদী রৰে মুদ্গ কপতালধ্বশিতে পল্লা প্রান্তর মুখগ্রিত করিয়! ভগবন্নাম 
কীর্তনের স্ুধাময় ধ্বনি দিগন্থ প্লাবিত করিতেছে, এ থে ভক্তনামে পরিচিত 
বৈষ্ণব, পবিজ্র হরিনাম করিতে করিতে ভাবনিমগ্র হইয়া পথের ধুলায় 
গড়াগড়ি দিতেছে, কিংবা এ কুদ্রাঞ্ষ ভ্রিপুপ্ধারা শৈব সাধু হর, হর, ন্যোম্‌ 
বোঁম্‌ শবে জগদ্প্ররুর আহবান করিতেছে, কিংবা এ যে রক্তবন্ত্রপরিভিত, 
সিন্দুরাক্কিতভালদেশ বীর নাধক “মা” “মা” রবে অশ্রপ্লাবিত বক্ষে মধুময় 
মাতৃ-মস্ক লাভের জন্ক হস্তদ্ব় প্রসারিত করিয়। নিঃম্পন্মভাবে উর্দাদৃষ্টে চাহিয়! 
আছে, ইচ্ছার সর্ধত্রই দ্রেখিবে কেবল একটা মার জিনিষের অভাবে, আক্রান্ত 
পরিশ্রমেও আশানুরূপ ফল পাইতেছে না । সেজিনিষটা আত্ম বা প্রাণ প্র্ষ্ঠা। 
ঘে প্রাণের জন্ুসন্ধান পাইয়া 'প্রমের অবতার চৈন্ন্টঙ্গেৰ নামের হিলোলে দেশ 
মাতাইয়'ছিলেন, সেই নাম আজ গগনভেদী রবে আজাবন উচ্চারণ করিয়াও 
অনেকে বলিয়া থাকেন “ছার ! আমার কিছুই হইল না।” যে নাম একবার মাত্র 
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উচ্চারিত হইলে কোটী-জন্মার্জিত পাপসংস্কার ধ্বংসীতৃত হয়, সেই মাম অহনিশ 
কীর্তন করিয়াও ঘষে, আবার অন্ধতমদাবৃত অস্র্যালোকে গমন করিতে হয়, 
তাহার একমাত্র কারণ প্র আত্মঘাত ব' প্রাণ প্রতিষ্ঠার অভাব। 

বর্তমানকালে ষে ধর্ম্রবিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার স্থষ্টি হইয়াছে, তাহাবও এক- 
মাত্র কারণ প্র আত্মঘাত ব1 প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভাব । গ্রাণপত্য, বৈষব, সৌর, 
শৈব এবং শান্ত এই পঞ্চবিধ উপাসক যে একই আত্মার পঞ্চবিধ উপাসক ষে 
একই আত্মার পঞ্চবিধ অস্থৃভৃতির ক্রম, মানুষ মাত্রেরই ষে এই পঞ্চবিধ স্তরের 
ভিতর দিয়! আম্মলাভ করিতে হয়, তাহ। ন! বুঝিয়! অযথা! বঠিরাবরণের বৈচিত্রয- 
মোহে মুগ্ধ হইয়া ধর্মকে 9 সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে । এই 
সকলই অন্ধতমসাবৃত অহুর্যালোক প্রাপ্তির ফল। 

এই আত্ম! বা প্রাণপ্রতিষ্টার বিশেষ প্রপালী গুকবস্তগম্য । তবে যতটা! 
প্রকাশযোগ্য তাহা এস্কলে প্রকাশ করা যাইতেছে; যখন, তুমি ভগবৎ প্রাপ্তির 
কোন বিশেষ কার্যযের অনুষ্ঠান করিতে বসিবে, তখন সব্বপ্রথমে চিন্ত! করিও 
আমারই আত্মা, আমারই প্রাণ, এই বিরাট জগতরূপে বাহিরে পরিব্যক্ত এবং 
ভাব, কল্পনা, চিন্ত1, বৃত্তি প্রভৃতিবূপে অস্তজ গতে প্রতিনিয়ত উদ্ভাসিত । আমি 
তাহারই অন্বেষণ করিতেছি - তাহার জন্ত আমর এই উপাসনা, আমার জাগতিক 
প্রত্যেক কার্যোর উদ্দেন্ট্য একমাত্র তাহাকে লাভ, আমি হ্ুর্য্যোদয় হইতে অন্ত 
পর্ধ্স্ত এবং অন্ত হহতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত বাহ! কিছু করি, সকণই তাহার পূজা । 
তাহাকে না পাইলে আমার জন্ম, জীবন বুথ । আমার প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, দেহ, 
ধন, মান, বিস্তা, যশঃ, স্বর্গ, নরক, পুণ্য, পাপ, সকলই তিনি । তাহাকে না 
পাইলে_ধিনি আমার আমি, তাহাকে না পাইলে আমার সকলই বৃথ'। এইরূপে 
ভগবানকে যতদিন না দেখিতে পারিবে ততদিন তোমার সকল কার্ধাই আশানু- 
রূপ ফল প্রদানে বিমুখ হইবে। তাই বলিতেছিলাম, “আত্মহন্»” হইও ন1। হায়! 
আমর! পুজার সকলই করি, কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না, কোন অঙ্গের 
বিকলতা! হয় না, কেবল আমার দেবতার, কবল আমার প্রাণের আবাহুন 
করি না, তাই আমরা আত্মলিঞ্স, হইয়াও আত্ম্ন্‌। 

পূর্বে বলিয়াছি এজগৎ অর্থাৎ মামি যে জগৎ ভোগ করি তাহা বস্তুতঃ 
আমার বাহিরে নাই । আমারই অনাদি জগৎ সংস্কার বহিরাগত স্পন্দমনে উদ্বুদ্ধ 
হইয়া! জগতের সাজ ধরিয়া আমাকে মুগ্ধ করিতেছে। এর সদর অবস্থিত চক্র 
ু্ধয পর্য্যস্ত আমারই অন্তরে, এ দূরত্ব এ ব্যাপকতা এহ্রধ্/চন্ত্র সকলই কামার 
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আত্মমূর্তি, আমার অন্তরে অবস্থিত। আমারই প্রাণ, আমারই আত্ম! এই 
অনন্ত মৃত্তিতে অনস্তভাবে বিরাজিত, ইহ] কল্পনা নহে, সমাক্‌ অন্থৃভূতির বিষয় ; 
& অনুভূতি, উহ্ভাই চৈতন্ঘ, উাই আত্মা, উহাই প্রাণ । সাধক মাত্রেরই 
তরী অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া সাধনা প্রয়োগ করিতে হইবে--ষতর্দিন না 
আন্মপ্রকৃতিকে, আত্মচৈতন্তকে পরমেশ্বরগাবে উপাপনা করিতে পারিবে; 
যতদিন না ব্রঙ্মভাবের কাছে জীবভাবকে নমিত করিতে পারিবে ততদ্দিনই আত্ম- 
হন্‌ হইতে হইবে ' তাই গীতায় শ্রীভগবান্‌ বড় ছুঃখে বলিয়াছেন 'অবজানন্তি মাং 
মূ মান্ষীং তন্থুমাশ্রিভম্‌। পরংভাবমজানস্তো মমভূত মহেশ্বরম্” যতদিন আমর! 
আত্ম প্রকৃতিকে, আমার প্রাণকে অবজ্ঞা করিব শুতদিনহ আমরা আত্মহন্‌। 
আমর! যখনই ষা$1 কিছু করি, তাহারই পুজ1! করি, কিন্তু অজ্ঞানে, অবিধিপূর্ব্বক | 
যতদিন আমরা এহ অবিধিপুক্বক উপাসন। পরিশাগ করিতে না পারিব, ততদ্দিন 
আমরা আম্মহন্। ভগবান্‌ বলিয়াছেন “যাহারা আমাকে ( অত্মান্ভূতিকে ) 
পরিত্যাগপুর্বক অন্য দেবতার পৃজা! করে' তাহারাও আমারই পুজা করে বটে, 
কিন্তু অবিধিপূর্ববক । 

ব্রহ্ম অনস্ত, কিন্ত আমার নিকট তাহার যতটুকু প্রতিভাত হইতেছে, সংসারা- 
সন্ত, পাপমলিন, অতিচন্টল, প্সিপান যাহাই ইউক্-_যতই. না কেন দীনভাবে 
আনুক, তিনিইত আনিয়াছেন ; প্রতিভাবে প্রতিকষ্মে তাহারই স্পশ হইতেছে। 
সাধক ! তুমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তোমার কাতর প্রার্থনা, তোমার ভক্তিযুক্ধ 
প্রণাম, তোমার আবেগধুক্ত পুষ্পাঞ্জণ প্রেরণ কর, দেখিৰে, এরূপ কিছুদিন 
করিতে পাহিলে দেখাব---তামার দান, গুক্ষএ্ চঞ্চল একদিন রাজ্জরাজেশ্বর 
মহান্‌ ও স্থিবমৃত্তিতে তোমাকে কুতার্থ করিবে । 

তাহ খঁষ বলিলেন,_-ডমি ঈশাবাহ্য মন্ত্রের সাধনাক্ধপ কর্ম চিরজীবন 
করিবে বটে, কিন্ত আম্মহন্‌ হইও না, জগতের প্রত্োক পদার্থকে পরমেশ্বর 
স্বরূপে ভোগ করিবে, সেই পরমেশ্বর হচোমরই অন্তরে অবস্থিত--নোমারই 
হৃদয়ের দেবতা এ ক্ষুদ্র ও পরিণামী রূপে তোমার আগ্রে উপস্থিত, তোমার 
গর্ভধারিণী মাত যদি ভাগ্যপোষে বিকলাঙ্গ হইয়! তোমার সম্মুখে উপস্থিত 
হয়েন, তুমি কি তাকে প্রণাম না করিয়া মানা বলিয়া থাকিতে পার ? 
কখনই নয়। সেইরূপ “যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎরূপে আজ তোমারই মা 
তোমারই আত্মা সম্মুথে বিরাজিত। তুমি সহস্্রশীর্ষে তাহাকে প্রণাম কর, 
তোঙার প্রাণ তাহার পায় ডালি দেও, গুরু বলিয়! তাহারই চরণে আঁশয় * 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ] পরম আনন্দম। ২৭১ 


লও। দেখিবে প্পর্বং খনিদং ব্রহ্ম” রূপে “সত্যং জ্ঞানমানন্দমনস্তং” রূপে 
তোমার জন্মজীবন চরিতার্থ করিয়া দিবে । জন্মমৃত্যুর ধাধা অবসান হইবে। 
তুমি অমৃতের বরপুত্র, অমৃতলাভে অমর হইবে । 


বারা ধরিপ, ₹ ৯. অক 


পরম আনন্দময় । 


তুমি পরম আনন্দময় 


সর্ব বিশ্বময় রপটি তোমার 
তুমি সর্ধ বিশ্বলয়। 
এ বিশ্বের মাঝ ছড়াব হায় 
মাতিবে হৃদয় মন 
বানা তোমারে ধরব হৃদয়ে 
তুমি মোর সরবস্থধন। 
[পতা হ'য়ে হমি পৃষিছ পালিছ 
মা হয়ে করিছ কোল 
সন্তানের মত তুষিছ কখন 
মুখে মধুমাথা পোল । 
প্রস্ণতম! সম সেবিছ তুষিছু 
বরষি মধুর ভাষ 
উপদেষ্ট! হয়ে করিছ মনের 
অজ্ঞান-তিমির নাশ । 
সোদর সোদর! সাদর সোহাগে 
বাধিয়া রাখিছ প্রাণ 
প্রাণের বধুয়। জানিয়া মরমে 
গাইছ প্রাণের গান। 
জীবের কারণ নিজের পরাণ 
জগতে করিছ দান 
আপনার ভাবে মাতোয়ারা কতু 


গাঁও নিজ যশোগান। 


৭ 


পন্থা । [ নব পর্য্যায় ১৩২৪। 


তুমি মোর সব আমিত তোমারই 
তুমি আমি ছাড়া নাই । 
করিতে আপন ভাবিতে তোমায় 
আপন! হারায়ে যাই। 
যে তব আপন তুমি যার প্রাণ 
এ ভবে কি তার ভয় 
তুমিত আমার সেই প্রাণসথা 
পরম আনন্দ ময়। 
শ্রীপ্রসন্নকূমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ। 


ছাঁয়াময়ী। 


ওগো তুমি রহিয়াছ কোন্থানে ? 
অপরাহে গবাক্ষের পথে 


মুল মলয় যবে 
স্থরভি বহিয্না আনে, 


চেয়ে থাকি টদাস হৃদয়ে 
প্রশাস্ত মেতুর শ্বচ্ছ 

নীল আকাশের পানে, 
ধীরে ধীরে সেই উদ্ঘ হ'তে 
অজানা গোপন পথে 

নেমে এস তুমি মোর প্রাণে, 
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ, যেন 
পুর্ণ হয়ে যায় এক 

সুমধুর শবহীন গানে । 
আবরিন! আপনার রূপ 


ছায়ামক়ীবেশে 
বেলা অবসানে 


কে তুমি গো এমন করিয়া 
নিতি নিতি আসি মোরে 
তোষ তৃপ্তি দানে? 
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ঢেলে দাঁও অযৃতের ধার! 
নিমেষে সরস কর 

অবসন্ন প্রাণে, 
দুর কোন স্বপন রাজ্যের 
বীণ। যেন অকন্মাৎ 

বেজে দঠে কাণে। 
নয়নে ত পাব না দেখিতে 
দিবে না ধর! এ কয়ে 

তবু ষে ক্ষণিক টানে 
টেনে রাখ হৃদিখানি মোর 
মুগ্ধ থাকি ক্ষণতরে 

৪গো যেই মধু পানে 
তীষ্ঠাতেই বেঁধে রাখ মোরে 
তুলাইয়া চিরতরে 

পমেব আহব নে । 
অলক্ষিতে যেও না চলিয়া 
মায়াপুরী মাঝে আর 

সেই শুহ্ত যানে, 
লুকালে যে খুজিয়া খু'জয়া 
আনিতে পাঁর না আমি ধরি 

ক্ষুদ্র মোব জ্ঞানে, 
আধারে ডাকিতে হন্ন শুধু 
ওগে! ছায়ামম়ি মায়াময়ি মোর 

তুমি রহিয়াছ কোঁন খানে? 

শটীনলিনীনাথ দাঁস গুপ্ত ) 


যোগশক্তি লাভ। 


( পৃব্ব-প্রকাশিতের পর ) 

ইন্দ্রিয়ে নূতন শক্তি বিকশিত হইতে হইলে কি প্রকারের অবস্থা 
প্রাপ্ত হওয়া ও কি কি প্রকারে সাধন প্রয়োজন তাহা দেখা যাউক। 

ইন্দ্রিয়র নূতন শক্তির বিকাশ অর্থে যেন কেহ কোন? হন্দ্রিয়ের বিসদৃশ 
শক্তি লাভের কথা মনে না করেন। দর্শনেত্ত্রিয়ে এরতিজ্ঞান লাত করাকেই 
আমরা বিস্দৃশ শক্তি বলিক্জ মনে কাঁরতে পারি। এক্ষত্রে কেহ কেহ বণিতে 
পারেন জগতে এমনও জীব আছে যাঁহাদের দশনেন্দ্িয়ে শ্রুতির জ্ঞান জন্মে 
যেমন সর্পজাতির কর্ণ নাই, উঠারা চক্ষুশ্রবা- চক্ষুদারাই শ্রুতিজ্ঞান লাভ করে। 
কোনও কোন সম্মোষিত ব্ক্তি (17৮100000 0) সম্মোহনকাগার 
ইচ্ছাবশে নাসাগ্রন্বাপা দর্শন করে। ফল৩ঃ আমাদের কতকগুলি প্রচলত 
ভ্রান্তি আছে তাহা আমরা একটু তলাহয়া ধুঝি না বালয়াই ঈদৃশ ভ্রমে পাত৩ 
হই। চক্ষু নেত্রাদি মামাদিগের “হীন্দ্র-য়র যন্্ন* হতভাবা হন্দ্রিয় নভে । ইস্ত্রি 
গণ পসুক্মভৃত শক্তিকেন্দ্র”। আমরা সকলেই প্রতিদিন না হউক, মাসে 
অন্ততঃ চারি পাচ দিনও স্বপ্ন দেখিয়া থাকি | স্বপ্ৃষ্ট ঘটনাবাঁপর সাও 
সম্বন্ধীয় বিচার এক্ষেত্রে নহে । স্বপ্পে আমরা কিপ্রকার অন্ুৃতব করি তাহাই 
বিচার্ধয এবং তাঠা হইতে আমরা কি সত্যে আগমন করিতে পারি তাহাই 
দ্রষ্টব্য। 

আমি যখন আমার পল্লীভবনে শয়ান আছি তখন আমি স্বপ্ন দেখিলাম 
আমি কলিকাতার এক ত্রিতল হন্ম্যমন্দিরে বসিয়া আমার প্রাণোপম বন্ধুরে 
একমাত্র শিশু পুজ্রের সহিত নানাপ্রকার ছুটাছুটি খেলা করিতেছি। শিশু 
বারংবার ছুটিয়! শাসক! আমার কোলে উঠিতেছে । আমি তাহার বদন চম্বন 
করিতেছি, দেও আমাকে চুম্বন করিতেছে । আমরা উভয়েই নিরতিশয় 
আনন্দ উপভোগ করিতেছি । হত্যার্দি। সহদা-_বায়স্কোপের দৃশ্য পরিবর্তনের 
মত--আমি এক প্রকাণ্ড মাঠে আসিয়া! পর়িলাম, বন্ধুর শিশুসস্তান কি হইল 
বলিতে পাবি না, দেখিলাম এক প্রকাণ্ড বৃষ আমাকে তাড়াইয়! আসিতেছে, 
বিশাল প্রান্তরে নিকটে কোনও বুক্ষাদি নাই। হায় ছার! আমি প্রাণভয়ে 
দৌড়াইতে চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু আমার অচল চরণদ্বয় আমাকে গন্তব্য 
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পথে লইয়া যাইতে অক্ষম। আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়। কীাদিয়া উঠিলাম। 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, জাগিয়! দেখি আমার পল্লাগৃতে আমি শুহয়া মাছ । 

এই যে শ্বগ্র এত কাণ্ড কারখান। প্রতাক্ষ করিলাম, আমাব বন্ধু-পুত্রের 
চেহারা দৌঁখলাম, তাহার স্ুকোষল কপোলে চুম্বন করিপাম। কি বশাল 
প্রান্তর ও বুহদাকার বুধ দশন করিলান। তখন ত আমার এই চক্ষু দুটা 
নিদায় 'নমীলিত ছিল--মামি দখপাম কিপ্রকারে ? আমার ভম্তদ্বয় বিছানাতে 
নিপতিত ছিল-ন্মি সুকুমার শিশুপক আপিঙ্গন করিলাম কিপ্রকারে ? 
অপিচ সপ্প'্ম:ঘ় দর্শন, এবণ ও স্পর্শনাদ যাহা কছু কারয়াছি সকলই ঠিক 
জাগ্রতের স্ায় অনুভব করিয়া'ছ, তাহাতে 5 কিছু বৈলক্ষণা হয় নাহ। আমি 
জ্ঞাগ্রতেও ষেটা যেরূপে অগ্নভব কার স্বপ্নেও সেইটী সেইরূপেহ অনুভব 
করিলাম কি প্রকারে? অমার চক্ষু, কর্ণ ও হস্ত পদাদি নিদ্রায় বিকল থাকা 
স্বত্বও আমিই আমার দকল ইন্ড্রিয়ের ক্যা ঠিক মত করিয়াছি। হয়ত 
প্রতুত্তরে কেহ বলিবেন যে, মনের সাহাযোই সকল হন্দ্রিয়ের কার্ধা করা 
হইমাছে। আ'মও তাহাই স্বীকার করিতে বাধা । তবেই আমর! দেখিতে 
পাইতেছি ষে হীন্দ্রদনিকর মনোময় উপাদানে গঠিত; তাহাতে স্থুল চক্ষু ন্ত্ 
না থাকিলেও দর্শনের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। এ প্রকার কোনও ইঞ্জ্রিয়ের 
যন্ত্র না থাকিলেও তাহার কোনও 'ক্রয়ার ব্যাঘাত ঘটে না। এক মাত্র মন 
স্বারাই সকল কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ও তত্তৎ কাধ্য বিশেষ বিশেষ ইন্ছ্রিয়ের 
কার্য বলিয়াই প্রতীত হহয়া থাকে । এবং আমার স্থল চন মা'সাদি নির্শিত 
দেহ অপাড় হই থ'কিলেও আমি দেভবানের মত অনুভব করিয়া থাকি 
এবং আমি স্বপ্র এবং জাগ্রত উভয় অবস্থাতেই এক আমিই থাকিয়া যাই। 
ইহ হইতে কি ইহাই প্রমাণ হয় নাযে আমি কেবল স্থল দেহেই সীমাবদ্ধ 
নহি; অপিচ আমি দেহাবচ্ছিন্ন হইন্াও কার্যাক্ষম থাকি? 

আমাদের চক্ষারক্র্রিয় এখন যেব্ূপ আছে ইহাতে আমর! বাধু দর্শন করিতে 
পারি না, আকাশ দেখিতে পাই না, শব্দের গতি স্পন্দন দেখিতে পাই না) 
এবিধ অনেক বস্তই দেখতে পাই না। যদি ইহার কিছু নয়নগোচর হয় 
তাহ! হইলেই আমাদিগের দৃষ্টিশক্তর অভিনব ক্ষমতা লাভ হইয়াছে স্বীকার 
করিতে হইবে । যদি দর্শন্যন্্র চক্ষুর সাহাষ্যে কাহারও “শ্ুতি”্জ্ঞান্‌ লাভ 
হয় তাহা ভ্ইলে তাহাকে দৃষ্টির অভিনব শক্তি লাভ না বলিয়া! শ্রবণশক্তির 
যন্ত্র ব সংস্কার পরিবর্তনই স্বীকার করিতে হইবে সুতরাং কোশও ইঞ্জিয়- 


২৭৬ পন্থা! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


যন্ত্রধারা অপর কোনও ইন্দট্রিয়ের কাঁধ্য নিষ্পন্ন হইলেও উহ! উন্ত্রিয়ের ক্ষমতা 
বুদ্ধি ব' নবশক্তি ল'ভ বলিয়া! শীকার্ধ্য নহে। অপিচ যে উন্দ্রিয়ের যে কার্ধ্য 
তাহার অন্কুরূপ নবশক্তি লাভেই ইন্ড্রিয়ের শক্তিলাভ বল! যাইতে পারে। 

ইন্দ্রিয় নবশক্তিপাভ করিতে হইলে “আমি ইন্দট্রিবান্‌ ব্যক্তি” আমার 
এই সংস্কার খুব দুঢ় থাকা আবশ্তক। এই সংস্কার সুদৃঢ় না হইলে ইন্দ্রি্গণ 
কাধ্যকারী ও জাগ্রত থাঁকিতে পারে না। ইন্ত্রিয় ও মন আমিতে কেন্দ্রিত 
না হইতে পারিলে নিদ্রিত হইয়া পড়ে, অন্মিতা বোঁধ ক্ষীণ হুইয়! যায়। “আমি 
আছি+, “আ'ম বিশ্ব মধ্যে একটা স্বতন্ত্র সত্তাপরূপ কিছু আছ” এই প্রকার 
শ্বতঃসিদধ বোধকেই অস্মিতা বলে। অহং প্রতায় বা আমি কোধে অন্মিতার 
এই মদতিরিক্ত কিছু আছে ও “আমি আছি, 'এই প্রকার ভ্রান্তি থাকে ন!। 
সুতরাং অহং প্রত্যয়ে আমিই সর্ব ও সর্বই আমি ইয়া অন্ত সবই লয় হুইয়। 
একঘাঞ্ধ আমিই বিগ্ভমান থাকে । দেই “আমি” একপ্রকার অনির্বচনীর 
আনন্দময় বোধস্বপূপ। তাহা যে বুঝে সে বুঝ) কোনও প্রকারেই ভাষায় 
প্রকাশ করা যায়না । সেই ন্মহং পিদ্ধ মঠাম্সার দ্রবা, ক্রিয়! ও ভাবের প্রভেদ 
থাকে ন', সব এক হইয়া যাঁয়। সুতরাং সেই ভাবে যে 'শক্তি'' তাহাকে 
শক্তি লাভ বলা যায় নাঁ। যেহেতু কিছু ঙাত্ত করিতে হইলেহ কিছু প্রাপ্য 
এবং কেহ প্রাপক থাক চাই। সুতর!ং যেই ভ্রান্তিবশে অন্মিত,শক্তি 
ব! ক্রিয়ার অনুপাতে আমি বোধ স্থির থাকে অর্থাৎ জমি প্রাপক ও আমার 
প্রাপ্য “শক্তি” মদতিরিক্ত ভিন্ন এই প্রকার বোধ জাগ্রত থাকা চাই। 

একটা উদাহরণ দ্বার! বিষয়টা বিবৃত করিবার চেষ্টা করা যাউক। যেমন 
জন্মমান্রেই কেহ কবি, চিত্রকর, বা শিল্পী হইঞা জন্মগ্রহণ করে না। অথচ 
সেই কবিত্ব প্রভৃতি বীজরূপে তাহাতে না থাকিলেও সে সময়ে কৰি শিল্পী 
প্রভৃতি হইতে পারে না । কবিকেও যেমন ভূয়োশন, অভ্যাস ও অনুধাবন! দ্বার! 
কবি হইতে হয, প্রত্যেক মানবকেই €সইরূপে নিজের অভ্ান্তরস্থ শক্তিকে 
জাগরিত করিদ্ন। তুলিতে হয়। ষে “কথা” আমর প্রতিক্ষণ ব্যবহার করিয়! 
আসিতেছি-_-যেই বাক্য বাবহার ব্যহত সচরাচর আমর! কোনও বিষয় চিস্ত1 
করিতেও পারি না। সেই ভাষা আমাদিগের পৌনঃপৌনিক অত্যাস গ্বারা 
লন্ধ। কবিত্ব লাভে বাভাষা শিক্ষায় আমাদের যে পূর্ণতা লাভ হইল এতছু- 
ভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ এই যে, কবিত্বটা আমার বিশেষ সম্পদ মনে করিয়। 
একটু গৌরবান্ধিত হই) ভাষ! শিক্ষার প্রথম অবস্থায় আধ আধ কথা কহিতে 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ] ষোগশক্তি লাভ। ২৭৭ 


শিখিয়া তৎকালে কিছু গৌরব বোধ করিলেও পরে যখন বুঝিতে পারি হা 
সকলেরই সাধারণ সম্পদ, তখন আর (সই অহঙ্কার বা গর্ব থাক্ষে না, উভ| 
সাধারণ হইয়া যায়। এই উভয় ক্ষেত্রেই আমি কবি ভব, বা'আমি' ভাষা 
শিক্ষা করিব এই প্রদ্গার একটা অগ্রগাগ বা বলবা ইচ্ছার দরকার। 
কবিকে ও এক একটা ভাব লইয়া অনুক্ষণ সেই ভাবের উপর স্থির থাকিতে 
হয়। শিশুকে ও এক একটা খাকা বা বাঞ্যাংশ লইয়া পুনঃ পুনঃ উঠার আবৃত্তি 
করিতে হয়। 

ষে বাক্রি স্বভাতঃ কবি নে বাঁয়ে স্বভ'বতঃ মৃক বধির তাহাকে প্রথমতঃ 
কষ্টকল্পনান্বারা ও ভাবে থাকতে বা এক একটী বাক্যের উপর ধ্যানপরায়ণ 
হইয়া থাকিতে হয় ও অভ্যালবূশ উহা যখন গাহাদের সংস্কারবন্ধ হহয়া পড়ে 
তখনই সে কবি তইঠে বা কথা কহিতে পারে, অন্যথা পারে না। সেই 
প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ করিতে হইলেও শক্তিলাভের প্রবল হচ্ছা, বিশ্বাস 
ও অতশ্দ্রিত আন্মতা বোধ থাক আবশ্ঠাক | 

আমাদিগের ধন্্শান্ত্রে যে সংখ্যাপূর্বক বীজ-মন্ত্রাদি জপের পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে উহা! এই প্রকার সিদ্ধি লাভের একটী পকৃষ্ট পদ্ধতি । সফল শাস্ত্রেই 
বল! হহয়াছে যে দেদ্তাগণ বিগ্বানয়ত্রী মহাঁশক্জির এক একটা ভাবরূপ। 
মন্ত্রদ্র্টা খধষিগণ যে দেবতার যে বাজ অর্থাৎ যে মন্ত্র সাধন কালে ও মন্ত্রের 
স্বপ্ধপ অবগত হইলে বিশ্বশক্তির সেই বিশিষ্ট বিকাশ বা দেবতাতত্ব সম্পূর্ণ 
আধগত হয়, তাহ নিদ্ধারণ করিয়াছেন। মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বলিবার 
ইচ্ছ' র'হল। এস্কলে এই পর্যান্ধ জানিয়া রাখলেই যথেষ্ট হইবে যে, মনোযোগ 
সহকারে অনন্যচিত্ত হইয়া কোনও বিশেষ মন্ত্র যথারাতি সংখ্যাপূর্বক জপ 
করিলে সেই মন্ত্র সিদ্ধ হয় ও তাহা! হুইঠে অভিনব শক্তি লাভ হয়। যোগনী, 
স্থন্দরী, ভূতিনী প্রভৃতি সাধন বিদ্যাণি এহ শ্রেণীর অর্থাৎ ইন্দছ্িয়শক্তি লাভ- 
জনক সাধন ও অপেক্ষাকৃত অন্ন অল্প সাধনেই ইহার ফল পাওয়। 
যার়। 

ইন্দ্রিয় শক্তি লাভ করিতে হইলে স্বসঙ্কলে দৃঁ়বন্ধ হওয়া আবশ্তক। 
“মন্ত্রং বা সাধয়ে শরীরং বা পাতয়েৎ” এই উভয়ের একটা করিতেই হইবে। 
সক্কলিত বিষয়ে যেমন দৃঢ়তা দ্ররঞ্জগার তেমনি সঙ্কল্পটী সর্বাঙ্গ শুদ্ধ ( ৮৩1| 
66010) হওয়া চাই অথাৎ বেশ হ্স্প্ট সন্কর হওয়া চাই। সন্কর মনের 
কার্য্য। কেবল মৌখিক বচনে সঞ্কল্ হয়না। যাহ সন্কল্প তাহ স্পষ্টরূপে 
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মনে জাগরিত থাকা চাঁই। সর্ধপকাঁর মানসিক চিন্তা ও দহিক কাধ্যাি 
সেই সঙ্কমিত মননানুদারে হন" চাঁই। অইল বিশাস সহকারে চার়মনো- 
বাংকা দৃঢ়সগ্গলবদ্ধ হয়া হদগতচিত্বে কাগা আচরণ করিল তাহার সপ্ত 
ফল লাভ হয়। পাত্ঞজজল পর্শনেও ইহ! উক্ত হইছে, “তীব্রস'বেগানাম'- 
সপ 1 পা ১1২১ 

এই স্তুবব সধনপথে “কাম” একটা প্রবল দাঙন। নির্দিষ্ট 'কোনও কিছু 
পাইবার প্রবল উচ্ছা বা কামনা ন' থাঁপিপে এই স্তরের সাধন হয় না; ফলতঃ 
একমাত্র ভগব'নকেই স্” সুক্ষ, দৃষ্তাদৃশ্ত সকল ভূমিকায় সব্বহা-বর মধো যে 
দেখিতে না পারে তাহার পক্ষে নিষ্ষাম ধন্ম বা কম্মাচরণ কপার কথা মুখে আনা 
বাতপতা চাত্র। যাহার স্বপ্নে জাগরণে স্থে ছুঃখে, জীবনে মরণ, ভগবান্‌ 
জাগ্রত রহিয়াছেন-_যে বাক্তিব মর্ম্েব ম'য় কক্ষা তইতে সকল ভাবেই কেবল 
ভগবান্ই ফটিয়া উঠেন, যে অকৈ শুবচিত্তে কহিতে পাবে__ 

আশ্রিষা বা পাদরভাং পিনষ্ট,মাম দশনাম্মন্্রহতাং কবোত বা। 

যথা তথ! বিদধাতু লম্পটে মত্প্রণনাথস্্ স এব নাপরঃ _-কেবল 
মাত্র সেহ নিষ্কাম কর্ম কর্রবার অধিকারাঁ। তন্তিন ধেনিক্ষাম কর্মের ধ্বজা 
উড়াইয়া বেড়াম্স সে নিথ্যাব'দী, শঠ। যাার কাম থাকে না তাহার দেভাি 
ব্যাপারও থাকে না। কাম কেবল তন্দ্িয়-প্রীতির কারণ ন্হ, কামের অক্জিস্বেই 
জীবের অস্তিত্ব ।----“কান্ন্য নেন্ত্ি়গ্রীতিঃ জীব জীবেত যাঁর ঠ1৮-৮ 

-জাগবত । 

স্কুল কথ' “মামি একবাক্তি আমার শক্তি বিশেষ লাভ কবিতে হইবে ।” 
এবিধ কোঁধটী বেশ টন্টনে থকা মাবস্তক। তাহাই কামের বন্ধন শিথিল 
হইলে থাকে না। কামের বন্ধন শিণিল হইলে তখনকার বুলি হয়--'হৌক, 
নাহয় নাভউক।! যছাব্যং ভবতু হে ভগবন্!-__-ইত্যদি। 

শৃক্তিলাভেচ্ছু সাধকের পক্ষে অস্মিতাবোধরি বেশ জাগ্রত রাখা চাই। 
আমর! যেমন জাগ্রতাবস্তায় নানাপ্রকার ভা একই সম"য় পোষণ করিয়! 
নিজের গম্কব্যপথে গমন করিতে পারি, বিচার ও স্মৃতি প্রভৃতি সাহাষো অনেক 
অভীপ্সিত কুকাধ্যের তস্ত হইতে রক্ষা পাইতে ও অনৈচ্ছিক সৎকাগ্যও আচরণ 
করিতে পারি, স্বপ্রত্চতন্তে ও সাধক যখন সেই প্রকার আপনাকে স্থির রাখিয়া 
তথাকথিক স্বপ্নরাজোর থঘটনাবণদির মধ্যেও স্বাঁণীন থাকিতে পারেন-- 
বিবিক্কভূক স্বপ্রচৈতন্তের একদেশিক ভাবসমূহের মধো তন্মযস্থ প্রাপ্ত না হইয়া 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ] যোগশক্তি লাভ। ২৭৯ 


স্থির থাকিতে পারেন তখন তার ভূবলেশকের পরিজ্ঞান জন্মে। তখন 
দে তাহার চিত্তে ভূবলেোকের ঘটনাসমূহকে আর নিজের স্থথ দুঃখের সহিত 
বিজড়িত করিয়া না দেখার জন্য এ লোৌকর সতাতা নিদ্ধারণে সমর্থ হয়। সে 
তথন সর্বেন্দ্ি্ পইয়! জাগ্রভাবস্থার স্তায় স্বপ্রাবস্থায়্ ও বিচরণক্ষম হইয়া থাকে | 
স্বপ্রদৃষ্ট ঘটনার মধ্যে তাহার শ্বকপোগকল্িত বেশী কিছু থাকে ন' বলিয়াই 
সে স্বপ্ররাজ্যের বিবরণ কিম়ুৎ পরিমাণে জানিতে পাবে ও স্বপ্ন দর্শন তাহার পক্ষে 
সিদ্ধি দর্শনই হইয়া থাকে । এই অবস্থা প্প্রু নাহওয়া পর্যান্ত সাধককে 
অশ্মিভাভাব, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও সকাম সাধন ঠক মন রাঁথিতেই হইবে । এই 
ভাবে সাধনার পরিপককত লাভ হইলে সাধক নিজেই জীবন ও মরণের অর্থ 
বুঝিতে পারে ; তাহার পক্ষে স্থুল দেহেব বিনাশে মৃত্া মিথ্যা হয়া পড়ে! কমে 
যখন সেই সাধক জারও উন্চঠর সাধন * সিদ্ধি ভূমিকার উন্নীত হইতে থাকে 
তখন সেই সাধক চতুব তলে, বুঝিতে পার অস্মিতাব দেশ অতি ক্ষুদ্র) ইহার 
পরিণ॥ অতি অকিঞ্চিৎকখ। তপন এই অন্মিণা বঙ্জন করাই শাহাব পক্ষে 
শ্রেরস্কর বোধ হয় । এব* চাভার “আমিকে”হ দিশ্বের আমির অশবুঝিয়া ও 
নিজেই বে অনন্ত শক্তির আধার তা ছদরঙ্গম কবিয়া তাহার সুহৃৎ আঘমিতে 
অন্মিতা বিসজ্ভরন কারুত বদ্ধপরিকর হদ। একমাত্র সে ভূমিকার আরুরুক্ষু 
সাধক£ কিয় পরিমাণে স্থুল কাম বচ্জন করিতে সমর্থ হইয়াথাকে এই 
অভি প্রায়েই বোধ হয় পরমকারু'ণ শান্্ মাশ্রমিক মানবের জন্য সকাম কম্মেরই 
ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এবং ইহার মধ্যেও ধাহারা একটু উন্নত তাহা্দগের 
জন্য ''অকামঃ খিষুণকামে। বা” বলিয়া ভগবানের প্রীতিকামী হওয়াই যে অকাম 
হইথার প্রধান সাধন ভাঁহ1 নির্দেশ করিছেন। ফলত ধিনি সবই তগবানে বা 
ভগবানকেই সর্বমর না দেখেন তাহার পক্ষে নিক্ষীম হওয়া বা নিষ্ষাম কম্মীচরণ 
করা অসন্তব। 

শক্ত লাভ সন্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা করত হুইল তাহা সমস্তই শক্তি 
লাভের মুলতন্ব। যদি কোনও পাঠকের শক্তিলাত করিবার ইচ্ছা থাকে 
তাহা হইলে এই মুল তত্বের সাহত [মলাইয়া সঙ্কর্লানুসারে সাধন করিলে 
অবশ্টহই তাহার সমুচিত ফল লাভ হইবে । ভৈষজা শাস্ত্রে কেবল 
ওষধের ক্রিয়া ও গুণাগুণ থাক, যাহার প্রয়োজন সে রোগের অবস্থার 
সহিত ওধধ লক্ষণ মিলাইনা বাধহার করে ও ফল লাভ করে। ইহাও 
তদ্রপ। ঘিনি যতদুর অনুসন্ধৎস ও মন্দ, যিনি আপনার তাঁবের 


২৮০ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


সহিত যতটা মিলাইয়! দেখিতে বুঝিতে পারিবেন তিনিই সুফল লাভে 
সমর্থ হইবেন। | 

একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবানই সতা। জগতটা অবভাসক সত্য বা আসলে 
মিথা!, কেবল প্রসঙ্গত মতা । যেমন অল্লান্ধকারে, রজ্জব, দণ্ড, জলধারা, ভূমির 
ফাটল বা তদ্বৎ কিছুতে সর্প ভ্রম হইয়া থাকে, দণ্ডাদিতে মিথা। সর্পত্ব বোধ হয় 
অর্থাৎ যাহ সর্প নয় তাহাকে সর্প বোধ ভয়, সেইরূপ এই মায়াকল্পসিত জগৎ 
ধাহ! সঙা নে তাহকে সতা বোধ হয়। যেমন পূর্বোক্ত দণ্ডে সর্পাবাধের মুলে 
দণ্ডের অস্তিত্ব সঠা কিন্তু সর্পত্ব মিথ্যা; তদ্রপ জগতের কারণম্বরূপা মায়ার 
'শ্চিন্ব সতা। কারণ শক্তিমান ভগবানের শক্তির নামই মায়'। মায়াপবি- 
কলিত জগতের সতাতা বোধটাঈ মিথা! সর্পবোধের স্যায় পূর্বদৃষ্টের পরত্র 
অবন্ভাসস্বরূপ মায়া কল্লিত। মিথা'। সকল শাস্বই নান! ভাঁষায় ই! প্রাতি- 
পাদন করিয়াছেন একমাত্র ভগবান সতা। জীব ভগবাঁনেৰ অবভাসিত কণামাত্র 
ভইলে জীবের পক্ষে যে-কান শরক্ষি ল'ভ সকলই যথার্থতঃ মিথা। বা মায়িক 
সভা । জীবযর্দ কোনও কৌশলে এই দূরতায়া মায়াকে অতিক্রম করিয় 
স'র সত্য ভগবানকে ধরিতে পাঁরে তখন মায়া তাহার কাঁছে ভেক্কিবাজি হয়া 
পড়ে ও সর্বপ্রকার মায়ক শক্তির অধাগর হইতে পাবে । ইহা অনুমান করা 
অদঙ্গত হইবে না বোধ হয়। মায়া অনন্ত, তাহার শক্তি অনন্গ ; স্ততরাং ভাহার 
সাধনপথও অনন্ত। আম'দিগের জন্ম হইতে মৃত্া পর্য্যন্ত ঘটনানিচয়ের মধো বু 
জাগতিক থেলা সঙ্ঘটিত হইয়1 থাকে, এই সকলের মুল তাৎপর্য ৭ কারণ অনু- 
ধাবনপৃর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিলেই তাভার নিয়মেরও অনেকটা বোধ তর়। এবং 
সেই নিয়মানুদারে কার্দ্য করিলে আরো অনেক অভিনব রহস্ত প্রকাশিত হইয়া 
থাকে । ভ্রপমধাস্থ (:919211)8$020998 ) জীবাণু ষে কৌশলে একটা নান! 
ইন্দিয়স্পন্ন মানুষ হইতে পারে, সেই কৌশল অবলম্বন করিয়াই মানুষও নানাবিধ 
অভিনব শক্তি লাভ করিতে পারে । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইচ্ছা! প্রভৃতি ইহার 
উপার্দান এই সকলের যথাবিহিত ব্যবহার করিতে পারিলেই সাধন সিদ্ধি হয়। 

এ পর্যানস্ত যাহা লিধিত হইল কেহ তাহ! বুঝিতে ও তদ্বৎ কার্ধায করিতে 
চাহেন জানিতে পারিলে, তাহার আব্শ্কাগুসারে আরও লিখ! যাইতে পারে 
অন্তথ। নিজে নিজে বসিয়া নিজের মনে কত কহাবায়! পন্থা-আফসে জিজ্ঞাস! 
করিলেই জানিতে পার যাইবে । হতি-- শ্ীযোগাননন দাস। 


“মাতৈ” 
(১১) 
ওরে ভয় কেন তোর 
চমকৃ:নদীর ঢেউ দেখে? 
যেথা নীল নীলিমায়-- 
লুফছে জীবন শাক ফুঁকে ॥ 
দুলুক্‌ না সে রক্ত মুখে 
গজ উঠুক মৃ্ঠ্য পাকে 
ঝলক দোলায় প্রলয় মেথে 
টেউফের পরে ঢেউ ঝেকে 
তাঙ্ুক না কোর পারেব মাটা 
ভয় কেন সে «ং দেখে? 
(২) 
আস আম্বক লক্ষ ঝাপট্‌ 
উতোল পাগল ঝাপ. থেয়ে, 
থেলে খেলুক্‌ এস্ত জিলিক 
আন ভরা বাজ, ছেয়ে; 
ঝাকে ঝাঁকে ধ্বংস ফেটে 
রক্ত গোলা আন্মক্‌ ছুটে) 
কুজ্মাটাকার পিছিল টুটে 
ছুটুৰক পিশাচ চোখ চেয়ে, 
চম্কা নদীর ভ্রকুটাতে 
দুলুক না সে দোল থেয়ে॥ 
(৩) 
তোর তরীতে ধরেছে হাল 
চমক পারের দীপ, নেয়ে, 
সে যে তুফান দোলায় ছলে তরী 
নিয়ে যাবে ঠিক বেয়ে; 


ঠ 


২৮৭ 
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চেয়ে থাক তার চরণ পানে 
ভরুক্‌ নদী ঝড়ের বাগে 
হাহাকারের আশ্ফালনে 
ভয় কেন তার পদ ছুয়ে 
কুহেলির যে পাকা নেয়ে 


নিয়ে যাবে ঠিক বেয়ে ॥ 
(৪) 
ভাঙ্গুক না তোর জীর্ণ তরী 


ডুবুক্‌ বিষম ঘুর্পাকে, 
অন্ধকারের ছিংশ্র নয়ন 
গুমোট বাথ! দিক্‌ বুকে ॥ 
জীন পিশাচের নখর ধারে, 
যাক্‌ নারে তোর বক্ষ ছিড়ে; 
মরণ-ভেরীর হুক্ঙ্কারে 
সকল গ্রন্থি যাক ফুকে, 
নিক লুফে তোর সকল আশা 


সারা বুকের দিব-স্থথে ॥ 
(৫) 
তুই শুধু থাক্‌ নিনিমিথে 


জোড় করে তার মুখ পানে, 
কে চেপে ব্যাকুলতায় 
ভাঙ্কুক না সে বুকখানে ॥ 
ছুলুক্‌ না প্রাণ কাপুক্‌ হিয়া, 
ফাটুক্‌ বক্ষ উত্তেজিয়া ; 
তুই সাপে দে চরণে তার 
বক্ষ খানি বুক-ছিনে ; 
চরণ যদি মরণ আনে 
আদরে তায় নে চিনে 
মরণে ভুই নে জিনে॥ 


শ্রীনরেশভৃষণ দত্ত । 


ধন্মশিক্ষার প্রয়েজনীয়তা 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

পৃথিবীর চিন্তাশীল ম্ধীগণ এঠ নাতিশাস্বকে তিনটা ভিত্তির উপর 
উপস্থাপিত করিবার স্টপদেশ দিয়াছেন। প্রথমতঃ__সহজাত ব! স্বাভাবিক 
জ্ঞানের উপর; দ্বিতীয়তঃ__হিতবাদের উপর ) তৃতীয়তঃ_-ধন্মের উপর | এক্ষণে 
এই তিনটা বিষয় ক্রমান্বয়ে বিচ'র করিয়া দেখ' যাউক। 

প্রথমতঃ--শ্বাভাবিক জ্ঞানর বিষয় আলোচনা করা যাঁউক। সদাচরণ, 
কণ্তব্য এবং অন্তায় আঁচরণ যে দুষণীয় ই মানবমাত্রেরই সহজাত জ্ঞান । 
প্রত্যোক মানবেরই অন্তরে একজন অন্তর্ধামী সাক্ষী বা চৈতন্য অবস্থান করেন, 
ইনিই বিবেক । এই বিবেকবাণীই মানবাস্সায় প্রণীবাণী। আনেকে তর্কের 
দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে বিবেককেই নীতির ভিত্তিম্বরূপ গ্রহণ 
করা যাইতে পারে এবং ইহার পর্রিচালনে প্রত্যেক জাতি তাহার নব অভ্যুদয় 
নীতিমান্গর অনুসরণ করিতে পারে। ইচার উত্তুব্র এই যে, বিবেক অতিশর 
পরিবণ্ঠনীয় পদার্থ। ইহা বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এবং ক্রমোন্নতির বিভিন্ন সোপানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব গ্রহণ করে। জআভাস্থ 
অবস্থায় ইহার অনুসরণ সুফলপ্রস্থ, কিন্তু নৃতন বিষয়ে ইহার প্রয়োগ 
বিফল। 

বন্ধ পূর্বকাল হইতে এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল ভয়ঙ্কর অহিতকর 
কর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে বিবেকজা'তি প্রেরণের ফল, 
ইহ একপ্রকার শ্বতঃসিদ্ধ সত্য । যাহারা স্পেনীয় পাষণ্ড দমন বিচারালয় 
স্থাপনপূর্বক বিরোধমতাবলম্বীদ্দিগকে অত্যাচারে গ্রপীড়ত ও জীবিতাবন্থায় 
দগ্ধ কত্রিত, তাহারাঁও তাহাদের বিবেকেরই অনুসরণ করিত । তাহার! 
এবম্প্রকারে মনুষাদ্দিগকে নির্ধ্যাতি* করিয়া মনে করিত যে, এই উপায়ে 
ভগবানেরই সেবা করা হইতেছে ;_চিকিৎসকের গ্ভায় আস্ত্রোপচারে সমাজ- 
দেহের ধর্দুবিরোধরূপ অর্ধ দ দবরীক্কৃত হইতেছে _ধাতকের অস্ত্রে সুন্দর সমাজ- 
শরীরের বৈফলা সাধন হইতেছে না। জনৈক পিউরিসিয়ান্‌ বিবেকের দোহাই 
দিয়া পচফিত ধর্শান্ুশীসনের বিরুদ্ধাচরণের .সমর্থন করিলে আঙ্গলিক জআর্চবিশপ 
(4১0811080 48100001৭009 ) উত্তর করেন--প্হয়ত তোমর! প্রকৃতই 
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বিবেকানুমোদিত কর্ম করিতেছ, কিন্তু "সাবধান! তোমাদের বিবেক যেন 
মুর্খের বিবেক না হয়।” বিশপের এই বাকা শ্রুতিকটু হইলেও বস্ততঃ সত্য। 
মানবের পক্ষে বিবেকান্রমোদিত কন্মম করাই সমীচীন; কিন্ধু প্রত্যেকের 
বিবেকান্ুমোদিত ক্দরমান্ই যে প্রকৃত, এরূপ অনুমোদন কোন প্রকারেই 
করা যাহতে পারে না। কর্মক্ষেজে পদে পদে ভ্রমের ফল ভোগ করিয়া নবীন 
কন্মীর বিবেকবুক্ধি ক্রমশঃ পুষ্্রলাভ করে ) সে বর্তমানে অপরিণত বিবে কবুদ্ধির 
প্রেরণার বিপদে পিত হইয়াই ভবিষাতে সাবধান হইতে শিক্ষা করে। তাহার 
তরুণ বিবেক- প্রণোদিত অপকন্ধ হইতে যে ভ্রঃথ ওর্দীশার উদ্ভব হয়, তাহাই 
তাহার পক্ষে জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশের সোপানরূপে পরিণত হইয়া থাকে । কেন 
এখন হয়, আমরা এক্ষণে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

কোনও সম্প্রপায়বিশেষের মতামত পর্যালোচনা দ্বারা তৎসম্প্রদায়ভূক্ত 
ব্যক্তিবর্গের সাধারণ মাত্র! নিকূপিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখন সমকালবন্তী 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ান্ুশাসনের সমকক্ষ হয় না, অপিচ তদপেক্ষা নিরৃইুই হইয়া 
থাকে । সাধারপ ব্যক্তি বিবেক বশে এমন অনেক কন্ম করেন যে, কোনও 
মহ্থান্থভব চরিব্রবান্‌ ব্যক্তি হয়ত তাহার বিরুদ্ধে বলিলেন_-“ইহা আমার 
বিবেকানুমোদিত কর্ম নে ৮” সাধারণ বাঞ্তির বিবেক উচ্চ চিন্তাশীল পৃত- 
চরিত্র খাষ কিংবা উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের বিবেক অপেক্ষা বু পরিমাগে নিকৃষ্ট । 
জনসাধারণের বিবেকানুপারে শাসন-বিধি বুচিত; এবং ক্রমোন্নতির সোপানা- 
রোহী সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি ধে সকল কণ্ম মন্দ বলিয়াছেন জনসাধারণের 
বিবেক গত রাজবিধি সেই সকল ক্মানুষ্ঠানে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া 
থাকে । 

কিন্তু সংসারে এমন কতকগুলি পাপ 9 দুষ্ষর্দ সাধিত হইতেছে, যাহা 
রাজবিধির হার! শাস্ত দেওয়া যার না। যেসকল অবৈধ উপায় অবলম্বনে 
ব্যবদা-বাণিজ্যের সম্ঠহানি ও ইহার উন্নতির অন্তরায় হইতেছে, সেই সকল 
অপরাধের নিবারণকল্পে আইন বা বিধি দোষী ব্যক্কিগণকে কোনও প্রকারে 
শান্তি দান করিতে পারে না। হুির ব্যবপায়ে ( 01১৮18010105 00 ১6০০, 
8%:01121855) কতিপয় বুদ্ধিমান লোক ব্যতীত: অধিকাংশ নির্বোধ এবং 
অন্ত ব্যক্তি হুর্দাশাগ্রন্ত হয়। এবংবিধ ব্যবসা কতিপর্প পরিবারে যে ছুর্দীশ1 ও 
দারিদ্রের হ্হি করে, কোন দন্যু বা তষ্কর তাহার শতাংশও কারিতে পারে 
ন1;কিন্ত রাজবির্ধ ইছার দমনকল্লে অপারগ । সাধারণ নীতিবাদ্দিগণ এরূপ 


কার্তিক ও অগ্যহায়ণ ] ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা । :৮৫ 


দন্থ্যাতাকে ক্ষমা কবে? শুধু তাহাই নহে, একপ দল্ডার মনগ্তষ্টি সাধনে প্রয়াসী 
হয়। অন্ত দিকে এইরূপ বাবসার কলে ষে বাক্কি কুবের তুলা হইয়াছে, মমাজ 
তাহার প্রতি প্রসন্ন; কিন্ত সকলেই সম্যকন্দপে অবগত যে নীতিপথে এবং 
বৈধ উপায়ে এরূপ অর্থ সংগ্রহ করা অপন্ভং। বিবেক যখন একপ ছন্দানু 
বর্তনশীল, যখন অবস্থা ও পাত্রভেদে তাহার ভিন্ভাব লক্ষিভ ভয়, তখন বিবেক" 
রূপ ভিত্তির উপর নীতির স্ুদূঢ ভিত্তি স্থাপি* হহতে পারে না। 

বিবেক কি? অতি হীনাবস্থ মানব ব্যতীত অন্য সকল নানবের মধোই 
এই বিবেকের অক্তিত্ব আছে; কিন্তু ভহা প্রচহাযক ব্যক্তির অতীগ অভিজ্ঞতার 
অভিব্যক্তি । অভিজ্ঞতার পরিবন্তনেব সাঙ্গ সঙ্গে এই বিবেকেরও পরিবর্তন 
ঘটে। অতীত জীবনে বা অনীত জন্মে গতোক বাক্তিই অভিজ্ঞতার 
ফলে শিখিয়্াছে যে কতকগুপি পন্থার অনুসরণে সুখ ও কতকগুপি পন্থার 
অনুসরণে ছুঃখ। আমর' অতীত জন্মে যে সঙ্গল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিয়াছিলাম, তাহাই ধীরে ধীরে একত্রীভূত হইয়া সংস্কাররূপে গঠিত হইয়াছে; 
এবং পরবর্তী জন্মে আমর। সেই সংঞ্চাতমূলক সহজ প্রেরণা লইয়' ভূমিষ্ঠ হইয়া 
থাকি । পর্যাবেক্ষণের ফলে আমরা দেখিতে পাই, এক বাক্িির আভজ্ঞতার 
সহিত অন্ত ব্যাক্তির অভিজ্ঞত। কর্বকালে তুলা ৬য় না বিয়া এক ব্যক্তির 
বিবেকের সঠিত অন্ত ব্যক্তির বিবেকের * সব্বণা এক দৃষ্ট হয় না। 
যেরূপ বিবর্তনের একই স্তরস্ৃত মানবসকলের অভিজ্ঞতার পরিমাণ স্থুলতঃ 
সমান, তদ্রপ তুল্যাবস্থ ব্যক্তিবর্গের বিবেকও স্থুলত: তুলান্ূপ। জনসাধা- 
বরণের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা মহাঁজনগণের অভিজ্ঞতা সমধিক বিচিত্রা, 
বিচারপূতা এবং বনুমার্ানুসারিণী ; সেইরূপ তাঞাদের বিবেক অনন্যসাপারণ 
এবং বনু গুপে মাঞ্জিত । প্রচর্সিত নীতি বিষয়ে সাধারাণর বিবেক এবং নীতি- 
জ্ঞানই শেষ সীমা । কারণ সাধারণের বিবে কবুদ্ধি যে পরিমাণে মাজ্জিত হহয়াছে। 
তাহারা তদপেক্ষা সুঙ্্ বা উন্নত তত্ব কদাচ জদয়গম করিতে সক্ষম হয় না। 
তাহার! বিবেকের যে স্তরে উঠিয়াছে, আমরা তাহাদের নিকটে তাহারহ উপযুক্ত 
নীতিকজ্ঞান আশা করিতে পারি। একটা বেহালা যে সুরেই বাঁধা থাকে তাহা 
অপেক্ষা উচ্চতর স্ুর প্রদানে সে যেরূপ অঙ্গম, ইহারাও তন্রপ। জ্ঞানবুদ্ধি, 
সভ্যতার উন্নতি ও জন্মাধিক্যে বিবেক টত্বরোগ্তর মাজ্জিত হয় ও প্রসার লাভ 
করে; এতত্ব্ভীত উচ্চ বাক্কির সঙ্গলাভে ও সুশিক্ষায় ইহ। ভ্রুত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হ্য়। অতএব বিবেকরপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর নীতিসৌধ প্রত্তিিত 


২৮৬ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


হইতে পারে না; বিবেকের বহুকণঠনিঃস্যত বিভিন্লমতাঁবলীর সমন্বয়ে কোন 
স্থিরা উপদেশবাণী সমুখিত হইতে পারে না। 

এক্ষণে আমর! হিভবাদের আলোচনা করিব। দেখা যাঁউক, ইহাই আমা- 
দের প্রস্তাবিত ভিত্তিম্বন্ূপ হইতে পারে কিনাঁ। যে সম্প্রদায় হিতবাঁদকেই 
ভিত্িরূপে নির্দেশ করেন, তঁহাদের মূল সুত্র এই যে, যাহাতে অধিক সংখ্যক 
বাক্তির স্থথ তাহাই কর্তবা। পাশ্চাতোর বু চিন্তাশীল ব্ঞ্জি, দার্শনিক এবং 
সমাজতত্ববিৎ এই মতের পক্ষপাতী; তাহারা বলেন, লোকছিনঈ একমাত্র 
স্থদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি। তীাগদের তর্কের বিষয় এই যে মানবের অভিজ্ঞতা 
পর্দাবেক্ষণ ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পরিদশন ফলে কর্তব্য নিরণীত হইতে 
পারে। মানব যে আচরণের ফলে সংসারে স্থথ প্রাপ্ত হয় তাহাই প্রকৃত কর্তব্য ; 
আগ যে আচরণে হঃখভোগ করে তাহাই অন্তায় বা অকর্ভব্য । উক্ত বাকোর 
মধো মহান্‌ সতা নিহিত আছে? হ্যায় আচরণে পরিণামে সুখ এবং অন্যায় 
আচরণে পরিণামে দুঃখ | যে আচরণের ফলে বিশ্বজনীন সুখ লাভ হয়,__ 
শুধু অধিক সংখ্যকের নহে, তাহাই সন্মার্। কিন্তু মূল ? পরিণাম এক নহে) 
এবং ষদ্দিও হিতবাদিগণের নির্দিষ্ট কর্মব্পথ মম্ুসরণ করিলে পরিণাম সার্ধ- 
জনীন স্থথে উপনীত হওয়া যাইতে পারে, তথাপি এই স্থুখ এত দূরবর্তী এবং 
কর্তব্যানষ্ঠানের আপাত ভাবী ফল অন্থুঙগাার পক্ষে প্রায়শঃ এত অন্ুখকর ষে 
জনহিতের দোহাই কোন দিদ্িষ্ট পথ অবলম্বন করিতে বলিলে সাধারণে সে 
আদেশের বশবন্ধী হয় ন1, কেবল ঘে সকল অঠি মহান্‌ স্থার্থলেশশুন্ত, পুরুষ আপ- 
নিই আপনার নিরম্তা, কর্তব্যপালন ব্যয়ে ধাহাদের কোন বহিঃপ্রেরণার 
আবশ্তাক হয় না, ত্াহাবাই একপ আপাতবিষম পরিণামমধুর .কন্ম্ের অনুষ্ঠান 
করিতে পারেন। প্রসিদ্ধ গণি গবেত্বা ৪ বৈচ্ভানিক টইলিয়ম কিংডন ক্রিফোর্ড 
(৮৬11197) 160£0077017007৭) অতি উদ্রারচরিত ও পবিত্রচেতা পুরুষ ; 
তিনি অতি মর্মম্পর্শিনী ৪ ওজস্ষিনী ভাষায় বর্তমান যুগের প্রত্যেক নবনারীকেই 
পূর্বববন্তিগণের খণ পরিশোধের কর্তব্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, আমর যে অবস্থায় এবং যেরূপ সুখ সমৃদ্ধির মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি তাহা 
আমাদের কৃতকর্মের ফল নহে; আমাদের পৃর্বপুরুষগণের বহু মনীষীর অক্াস্ত 
অন্মণীলনের ফলে বর্তমান যুগের মস্তি্ধের এ পরিপুষ্টি, বু 1চন্তাশীল রাজনৈতিক 
ও সমাক্তনৈতিকের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বর্তমান সমাজের এ উন্নতি । বহু অক্রাস্ত- 
কঙ্ম্ার প্রাণপণ পরিশ্রমে আজিকার এ প্রশ্বর্যা ;--এ সমস্তই আমরা আমাদিগের 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ] ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা । ২৮৭ 


পূর্বববর্তিগণের দানস্বরূপ পাইয়াছি। সুতরাং এ গুলির উন্নতি এবং অধিকতর 
পরিপুষ্টি বিধান করিয়! আমাদিগের পরবর্তিগণকে দান করাই আমাদের কর্তব্য । 
তিনি বলেন, আমাদের কি শিক্ষা, কি রক্ষা, কি ভরণপোষণ, কি সামাজিক 
অথবা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবিধান -_পর্ববিষয়েই পৃর্ববঞ্ডিগণের নিকট খণী | যখন আমর! 
অতীতের সঞ্চিত সম্পদ হইতেই এ বিপুল শ্বর্যের অধিকারী হইয়াছি, তখন 
আমাদের জীবনব্যাপী প্রযত্বের ফল * অতীতের সেই সুবিশাল ভাগারের 
অন্তভূক্ত করিয়৷ পরবর্তিগণকে অধিকতর প্রশ্বর্যা প্রদান করাই আমাদের অবশ্ঠ 
কর্তব্য । ধিনি ভবিষ্যতের জন্ত কার্য না করেন, যিনি অতীতের খণ পরিশোধে 
প্রযত্বপর ন! হয়েন, তিনি অতীতের অতযুজ্জল সম্পদের অতি অযোগ্য উত্তরা- 
ধিকারী। এই ওক্স্থিনী বাণী উদ্ারচরিত মহাম্সগণের হৃদয়ের তশ্বীতে তন্ত্রীতে 
ধ্বনিত হইয়া তাহাদিগকে কর্তব্য সম্পাদনে প্রবুদ্ধ করে; কিন্তু আমাদের 
সমকালবর্তী জনসাধারণের হৃদয়ে অতি ক্ষণণ কল্পনা ও উত্থাপিত করে না। এই 
বিষয় সম্বন্ধে একদা চালস্‌ বাডজ (01080165102) 827) ) জদয়ো'ন্মাদিশী 
ভাষায় যাচা বলিয়াছিলেন, তাঠা আনি 9 মামার মনে আছে । পরকালে অনন্ত 
সুখ বা এতদন্রপ কোন ব্যক্তিগত পুরস্কারের প্রলোভন ব্যতীত মানব কখনও 
সৎকার্য্যে প্রবুস্ত হয় না--এই কথার উত্তরে ঠিনি বকেন, মনকে মহৎকন্ন 
সম্পাদনে প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বাক্তিগত সুখের প্রলোতনের আবশ্টাকতা 
আদৌ নাই। সত্যের ম্থরক্ষিত ছুর্গে আমার প্রবেশলাভ দুর্ঘট হইতে পারে, 
কিন্ত আমার চেষ্টার ফলে যদ্দি বিশ্বমানবের পক্ষে উহ! কিঞ্চিন্মাত্র স্থুগম হয়, 
তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট; আমার দেহ-ছুর্গ পরিথায় পতিত হউক ক্ষতি নাই, 
কিন্ত তাহার ফলে আমার অনুবত্তিগণ সহজে পরিখা পার হইয়া জয়গ্রী করগত 
করিতে পারে, তবেই আমি সন্ত” 

কি মহীয়ান্‌ মনোভাব যে মহাপুকুষ আপনার স্বার্থস্ৃথ তুচ্ছ করিয়া কেবল 
তাহার অন্বর্থী মানবমগডলী সুখের পথে কথঞ্চিং অগ্রসর হইতে পারিবে বলিঘধ! 
আত্মবিসঙ্জন করিতে পারেন, তিনিই ধন্য | (ক্রমশঃ) 

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র । 


আনন্দময়ের আরতি । 


গান-_-“কেরে হছে জাগে শাস্তশীতল রাগে” সুর । 


পাশপাশি জি ৪ ৯._ 


আস সবে দলে দলে, হরষ কুতৃহলে 
মধুর কলরোলে 'বভুগুণ করি গান। 
নিত্য যাহার তরে, বিশ্ব চরাচরে 
স্ুমিলিত স্তুস্বরে, উঠে ললিত তান ॥ 
হাসিতেছে দশদিশি, গ্রহতার! দিবানিশি 
ভাসে কুস্ুমরাশি মাতায়ে মানব প্রাণ । 
সে সঙ্গীত পিছু হায়, | ভূধর সাগর ধায় 
অসীম গগন গায় করি দূরে অবস্থান ॥ 
আনন্দে উথলিয়া, প্রতি রেণু কাপাইয়া 
চলে ধরা নাচিয়! স্থুনিয়ত তাল মান: 
যে গানে মাতিল মহী, আমরা বিমুখ রহি, 
কেন ছুথজালা সহি বৃথা করি অভিমান । 
হে বিভূ, হে ভগবান, তোমার বিভূতি গান 
গাহি স'পি” মনপ্রাণ, প্রেনস্থধা করি পান । 
সাধন শকতি দাও, কৃপা আথি কোণে চাও, 
দীন ভকতে কর নেহবারিকণ' দান ॥ 
তোমার আরতি শাক, বিশ্ব বাজায়ে ষা'ক্‌ 
শ্রবণে লাগিয়৷ থাক জাগাইয়। তনু খান। 
জড় দেহদ্বার খুলি! এস প্রভু নিরিবিলি, 


মরমে মরমে মিলি, কর সদা! অধিষ্ঠান ॥ 
শ্রশশধর মৈত্র বি, এ, 


আবাহন | 


এস গো এস এস, মরত মরুতে এস 
পাপতাপ শোক নাশ, অন্থুর-দ্খনি, বলদাত্রি ! 
এস শক্তি, এস তক্তি, এস মুক্তি 
* এস প্রীতি বিধায়িনী, ধাত্রি ! 


এস বরিষ! প্লাবিত রঙ্গে, এস ছুস্তর বিপদ্‌ তরঙ্গে 
এস অনশন ক্ষিন্নে, আশ্রয় শুন্তে, 
দুর্গতে পতিতে রাখিতে মা-_ 
( এ) ছুর্গে হুখ€রা, হুর্গতি নাশ করা 
অন্নদাক্িনী জগদ্ধান্রি। 
এস, হিংস৷ প্রপীড়িত, যুদ্ধ_বিধ্বস্ত 
আত্তি প্রপূরিত পশ্চিম জগত 
(সেথা) শুধু শোক দৈন্ঠ, কোটি কোটি সৈন্ত, 
কালের গরাসে পড়িছে মা__ 
এস মশানের শাস্তা, এস হর---কাস্ত। 
শাস্তি বিতর ক্ষমা-ধাত্রি। 
ব্যবসা অবনত, ব্যাহত শিপ 
কত নরনারী হত মৃত কল্প 
আধি ব্যাধি ক্রিষ্টে, চাহ কৃপা দৃষ্টে 
কাতরে করুণা করগো মা” 
এস সুধাধার নিয়ে, স্নেহধার! বরষিক্নে 
রাখ ধর! বরাভয় দাত্রি। 
শ্ীপশধর মৈত্র বি, এ। 


পপি 


আমি। 





স্বপনে দেখিনু যেন 
খুলে গেছে জ্ঞানের কপাট, 
দুর বোম পথে বসি 
হেক্তেছি ব্রহ্মাণ্ড বিরাট । 
একটী মুহূর্থ মাত্র " 
শূন্ঠে যেন বসিয়া! একেলা, 
সবিশ্ময়ে হেরিতেছি 
ব্রন্মাগুর প্রহেলিক। খেলা। 
ববি, শশী, গ্রত, তারা, 
ছুটিতেছে, পাইতেছে লয়, 
নব হট ইইতেছে 
পুনঃ তারা হতেছে বিলয়। 
সাগর শ্বকায়ে গিয়া 
হইতেছে গিরি মনোহর, 
পুনঃ তাহা আচম্িতে 
হইতেছে মহান্‌ সাগর । 
স্থাবর জলগম কত 
গন্মিতেছে হইতেছে লীন, 
ধ্বংস-গর্ভ হতে পুনঃ 
লভিতেছে জীবন নবীন । 
আমিতেছে যাইতেছে 
কত খত কত বর্ষ মাস, 
মৃত্যুর সমাধি হতে 
জাগিতেছে ফেলিয়া নিশ্বাস । 
আমার দৃষ্টির পথে 
শিশু যুব! প্রৌঢ় বৃদ্ধ অাকা।, 


কাণ্তিক ও অগ্রহায়ণ ] আমি। ২৯১ 


ঘুরিতেছে ক্রুতগতি 
একথানি ক্ষুদ্র যবনিক1। 
অস্কিত সে চিত্র পটে 
শিশুর ক্রন্দন আর থেলা, 
যুবকের হাসি প্রেম 
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের যত লীলা । 
নরে নরে করিতেছে 
মারামারি আর কাটাকাটি, 
নিমেষে ক্ীহার মাঝে 
প্রেমশাস্তি উঠিতেছে ফুটি। 
হরণ কাছে কেহ, 
জীবন নিতেছে কোন জন, 
ছাঁসিতে হাসিতে কেহ, 
মরণেরে করিছে বরণ। 
হঠাৎ উঠিল কোথা 
অভ্রছেদী একটী প্রালাদ, 
নৃতা, বাগ, হাসি গান, 
চলিতেছে, নাঠি অবসাদ 
পলকে পাইল লয় 
সৌধ চূড়া ভ'ল ভূনিসাৎ, 
হাঁসর ছুয়ারে শুনি 
বিলাপের দাকণ আঘাত। 
হাসি যেন হাসি নয় 
বিষাদের পূর্ণ পরকাশ, 
বিমদ, বিষাদ নয়, 
» আনন্দের যেন পুর্বাভাষ । 
শিশু যেন শিঞ্জ নয়, 
বার্ধক্যের নাম মাত্র ভেদ, 
বৃদ্ধ যেন বুদ্ধ নয়, 
শৈশবের পৃর্ধব পরিচ্ছেদ । 


২৯২ 


পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


কোথাও নৃতন স্থষ্টি, 
ঘটিতেছে কোথাও প্রলয়, 
কটি লয়, জয় স্যষ্টি 
চলিতেছে সার! বিশ্বময় । 
অসাড় মরণ কোথ। 
এ ব্রহ্মাণ্ডে কোথায় ত নাই, 
অনাদি জীবস্ত মৃত্যু 
অমৃত ছড়ায় সব ঠাই। 
যে উদ্ক ষে সময়ে 
ভীম্মদেব করিলেন পান, 
যে সলিলে আর্ধ্য খষি 
করিতেন তর্পণ সিনান। 
কোথা গে গঙ্গার বারি 
কোথ! গেল গতি সে গঙ্গার, 
নব বারি, নব গতি 
তবু গঙ্গা, কিছু নহে আর । 
সেইন্ধপ এই বিশ্ব 
পলে পলে, নূতন নৃতন, 
অথচ প্রশান্ত ধার 
আ$দহীন নিতা পুরাতন। 
আমা পানে চেয়ে দেখি 
পলে পলে নব নব বেশে, 
বিকসিত হইতেছি 
একই আমি নিমেষে নিমেষে। 
আমি শক্র আমি মিল্র হই 
আমি ভ্রাতা আবার ভগিনী । 
আম পুক্র আমি কন্ঠ! আর * 
আমি পতী জনক জননী 
ভূলোক দ্যলোক আমি 
আমি স্বর্গ, আমি নিরয়, 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ] নির্ঝরিণী। ২৯৩ 


আমি যে বিরাট আমি 
আরম বাপ্ত চরাচর ময়। 


পা শি 


নিঝরি* 
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“একো! ব্রহ্ম দ্বিঙীয়ো নাস্তি” 

অতি মনোরম স্থান । চাপিপিকে অরণাময় প্রদেশ। বুক্ষের ঘনপত্রাবলীর 
মধ্য দিপা কোথাও কোথাও দুই একটি সুর্যরশ্মি প্রবেশ করিতেছে, কোথাও 
আর আলো নাহ । সংসার অতি মনোরম স্থান । চারিদিক কাম ক্রোধ লোভ 
হিংসা মদ মা২সধারু” বৃক্ষাবলীতে সমাচ্ছন্ন , “কাথা? একটু পরার্পরতার -- 
শ্বার্থহীনতার আলো নাই । চা'পিক নব ঘন অধম্মাচরণে আবুত। 
এখানে দিবসেও যেন তামসীময়ী রজনা। 1নকটে এক পাহাড় াঠয়াছে, তাহ। 
অসীম অনন্ত স্থিরানষ্পন্দ | জনমানবের চিহ্ন নাই ; সব নারব; সবই মনোরম 
বিহঙ্গমের কলক ৭ বুক্ষপত্রের মধুময় মন্মব শব | মধ্য মধ্যে সেই গভীর 
নিস্তব্ধতাভঙ্গ করিয়! এক একটি মধুবধবনি শোন! যায়, সেটা নঝপিণীর কলগীতি। 
পর্বতগাত্র হইতে ঝর্ঝর্‌ করিয়া স্রোত বাঁহতেছে--সেই বহুমুখী অআ্োত একমুখী 
হইয়া! নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া চলি: ছে । নিঝর্রিনার বহুমুখী আোতোরপী 
নানাবিধ ধন্মপ্রবাহ এই সংসাদের [নস্তব্ধত! ভঙ্গ করিয়া সনাতন ধর্মগুলি বিধ্বস্ত 
করিয়! “মেই পথ” ধরিয়া চলিতেছে । পর্বত কিন্তু এক, ব্রন্ষাও সেই এক। 
£50015 ০0265 

আমি একদিন দৈবাৎ সেই নিঝরিণীর উত্পত্তিষ্থানে উপস্থিত হইলাম, 
একমনে চলিতে চলিতে শীতল শিলাতল দেখিতে পাইয়া বসিলাম। দেখিলাম 
বহুমুখী শ্লোত হইয়1 উন্মাদগতিতে চলিতেছে । আমার মন অস্থির হইয়া উঠিল। 
পর্বত হইতে নামিয়! নিরিণীর শ্োত ধরিয়! চলিলাম। শ্রোত বেশ আয়তনে 
বদ্ধিত হইয়া চলিতেছে । বহুদুর যাইবার পর নদী বহুমুখী হুইয়া বিয়া চলিল। 
আমিও বনু বাধাবিক্স ক্লেশ প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হুইয্না অবশেষে সমুদ্রতীরে 
পৌছিলাম। কি অনিব্বচনীয় স্থান! কি অদ্বৈত মত এইস্থানে বিরাজিত !! 
এইন্থানে হিংস! ঘেষ শূন্ত সদ। শাস্তি ত্র্ণময় সিংহাসনে অধিষ্ঠান। 


২৯৪ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


দেখিতে দেখিতে সুর্যের তীব্রালোকে সেই নির্ঝরিণীর জল বাম্পাকারে উদ্দধে 
উথিত হইল । চারিদিক্‌ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়! সেই পর্বত শৈত্যসংস্পশে 
আবাঁর বহুমুখী শ্রোতে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ “যে ভাবেন্ভজ মন অনিত্য 
নিরথ নয়ন।”' শ্রোতের স্তায় নানা ধর্মাবলম্বী হইয়া মানব সেই মানত্য ধ্যানে 
মত্ত থাকিলে আন্তা পরম পুরুষকে পাইয়া থাকে । আবার যেমন স্ুর্য্যালোকে 
জল বাচ্প হইয়াছিল তেমনই মানব “সহ অনিতা হইতে আবার পুনজন্ম লাভ 
করিয়া সংসদের আবর্তে ঘুরিতে থাকে । ইহাই মানবের শ্রোতোমুখী জীবন | 

ংসার-নদীরূপী প্রবাহ । 
আীমাধুনীমোহন মুখোপাধ্যায়। 


সতী। 


সতীনাং পাঁদরজস1 সম্ভঃপূৃতা বন্ুদ্ধরা | 
পঠিরতাং নমস্কৃত্য মুচাতে শতকানরঃ ॥ 
অশ্রতেদী হিমালয়ের চিব্রতুষারাঁবৃত শৃঙ্গসমৃহপাববূত কৈলাসগিবি জগতে 
অতুল শোভা ৭ শান্তির আবাদস্তল চত্ুদ্দিক অতুচ্চ পর্বত প্রাশীবে 
বেষ্টিত থাকাতে হঃখদ তুষার-পাত হার মঙ্গ স্পর্শ করিতে অক্ষম স্থ*রাং 
ইহার কাঁনন শোভা সর্বদাই নব-বসন্থ লিঞিত কুগ্ত্রকাননেব ন্যায় স্থপ্রসন্ন। 
ফলভতঃ কৈলাল ভূধব শীত-গ্রীষ্মাদি খতুসমুভের প্রবল আক্রমণ হইতে নিয়ত 
মুক্ত থাকাতে হপঃ পরাণ মুনিখধিগণ ইহার চিরহরিৎ দেবদারু-কানন-খচিত 
উপত্াকাদমূহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। নকল ধাতুর পুষ্পফঙশোভিত 
মন্দাকিনীর কুলভূমিতে স্বচ্ছন্দ-বিহারী দেবতা, গন্ধর্বব, ক্ষ, চারণগণ নিম্ত 
বিহার করিচেছে । স্থৈর্ধোর গাস্ভীর্যোে ও কাঁনন-ভূমির প্রশান্ত শোভা-সম্পদে 
গিরিরাজজ সমাধিমগ্ন যোগীর স্তায় বিরাগ করিতেছেন । বাহিরের শোভ- 
সম্পদে যেন তীহাঁর অন্তনিঠিত আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে। শ্বচ্ছন্দে 
বনবিহগগপণের কাঁকলি ৭ সিদ্ধপ্ষিগণের জগৎ্পাবন বেদমন্ের সভিত সুরধুলীর 
নির্ঝর কক্সোল ও কিল্লরগপের মুদজমুরলীধবনিসম্বলিত সুমধুর সঙ্গীতরব 
মিলিচ হইয়া প্রণব-ঝঙ্কারের স্টার কি এক অব্ক্ত আনন্দময় মধুর ধ্বনিতে 
দিক সকল ম্পন্দিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই আননপূর্ণ শ্রুতিম্থথদ 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ] সতী । ২৯৫ 


শবামাধুর্যো মন্দাকিনী-শীকরন্াত দেবদারুবনবিকল্পি শ্সিগ্ধ মন্দমাক ত-প্রবাহের 
উন্মাদক স্পর্শে ধূর্জটার জটান্তপ্রবাঠিণী সুরহরঙ্গিণীর সুধান্গিগ্ধ সলিলরসে 
ও যুগপৎ সেবাঁপরায়ণ সর্ব খতুর উজ্জল কুম্ুমরাঁজির বর্ণ-সৌন্দধ্যে ও 
সুত্সিগ্ধ দ্রাণমাধুগ্যে গিরিবর যেন বিধাতার মনোমম্বীমুর্তির সাকার প্রতিমার 
শোভা ধারণ করিয়াছে। পরস্ত যাহার তুসশুল্গান্ত'বস্তুত বিদূরভূমিতে জগতের 
পর! জননী মৃত্তিমত হইয়া দক্ষদ্রতিতা সঙীরূপে বিশ্বাত্ব' শিবের সঠিত স্থুলদেহ 
ধারণ করত সংলারের আদর্শ দন্পতিরূপে বহার করিতেছেন, অপ্রাকৃত পরম 
পিতা মাহা জীবানুকম্পাবশতঃ যেখানে প্রাকৃত সংসারার ন্যায় বাদ করিতেছেন, 
হাহাব শোভাপল্পদ প্রশ্বর্যা গাম্ভীর্ধয যে বর্ণনাতীত ৪ পরম মহিমান্বিত হইবে 
তাহার আর সন্দেহ কি? যে সদানন্দমতবন কখন? নিরানন্দের ছাক়াপাত 
হয় না, যেখানে হিংআক প্রাণিগণর হদয়েও স্বভাবসিদ্ধ ভিংসার স্থলে প্রীতি পরি- 
লক্ষিত হনু, যাহার শান্তিপূর্ণ সতোর মহিমামণ্ডিত ভূমিকা অন্যের ছায়াপাত 
একান্ত অসম্ভব, তাহ'র মহিমা একাগ্রমানসে যে ধ্যানশরায়ণ ভাবুক কবির হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হইলেও বাকো তাহা পরিস্ফুট করা যায় না। 

নিরন্তব আত্মতৃপ্ড শিব সতাঁর দ'ম্পত্যমিলনের দৃষ্টান্তস্থলও শিব-সতীই। 
নিরবচ্ছিন্ন প্রেমপারতৃপ্তহ্ৃদয়ে সতী পর*দেবত! মহাদেবের সেবায় আম্ম- 
বিশ্বৃতা' সর্বদেবের অপীশ্বর আশুতোষ নিম্পৃহ, শ্মশানবালী । সঙম্গ্যাসের 
আদর্শমূত্তি শঙ্কর কলের শর্ট ৪ সবৈহ্বর্যাদম্পনন হইয়াও গগতে যাহা কিছু 
ভোগা ও ম্পৃহণীয় আছে সমস্ত সর্বভূতের ভোগেব জন্য তাাগ করিয়াছেন। 
ভাবগণ মরণের ভয়ে নিয়ত শঞ্ষিত, চাই সববমঙ্গলালয় শঙ্কর ম€ণের লীলাভূমি 
শ্মশানভবনে থাকিয়া সর্বজীবের অভয়দান কারঠেছেন। দক্ষরাজনন্দিনী 
সতী (শিবের আনন্দে আনান্দতা | শিবের যাহা টিয় তাভারও তাহাই প্রির। 
তাই সেই রাজনন্দিনী শ্মশানবাসিনী। জগতের ধনাধীশ্বর কুবের তাভার 
সর্ধন্থ দান করত তাহাদদিগের দেব প্রার্থী হইলেও, এক দিনের জগ্গও তাহার! 
তাহার ধন গ্রহণের স্পৃহা করেন নাই। ভক্তের থাঞ্তা পুরণের ভন্ক তক্তু- 
বসল! সতী কখনও কথন? কেবলমাত্র অনায়াসলভা রজ্জজবাকুনুমাঞ্জলি 
গ্রহণ করিতেন; তক্তদত্ত করবীর, অপরাজতা, বা তদ্বৎ কোনও সহজলভ্য 
কুন্থমহার পরিধান করশ মেখকের দাধ পূর্ণ করিতেন। অপরাপর দেঁব- 
দেবীগণ নানাবিধ আভবণে বিভূষিত ও অলৌকিক সম্পাদর অধিপতি ইইয়াও 
শিব-সতীর নিরাভরণ-সৌন্দর্ধ) ও মহিমার গা্তীর্ধযপূর্ণ নিঃস্বতার নিকট অবনত 
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থাকিতেন। বিশ্বত্রষ্টাগণের অধিনাক্নক বিশ্বকর্ম্ম। বিনিদ্র হইয়। ধাঁহার সেবায় 
রত, সেই ।বশ্বনাথ কখনও নিজের ব্যবহারের জন্ত তাহার বিনিম্মিত কোনও পুরী 
গ্রহণ করেন নাই 7 পরন্ত তাহার ভক্তদিগের জন্তই সেই সকল উৎকৃষ্ট পুরীতে 
নিবাসের বাবস্থা করিয়াছেন। ফলতঃ সেই আনন্দময়ের রাজোর সকল বিধানই 
জাগতিক বাবস্থা বিধানের বিপূপ্লী। সেখানে মৃত্যুই অযৃতের রূপ ধারণ 
করে; দেখালে 'আমিখঠ অর্থ “পর”, "ভোগের? অর্থ “ত্যাগ? | 

শিবের অনুচর *ন্দী তাহার আনন্দের মুরিমান্‌ প্রতিকৃতির স্টায় নিয়ত 
তাঁহাদের সেবার রত, আর তৃঙ্গী তৃতগণের সাহত নানাবিধ ক্রিড়া-কৌতুকের 
মধ্য শিবের আনন্দামৃতরূপ িদ্ধি বিতরণে তৎপর । দেবীর সহচরী জয়! 
ও বিজয়! ভবেঈী গৃহস্থাপীতে ব্যাপ্ত গৃহহীন-শ্মশান-বাসী শঙ্করের গৃহ না 
থাকিলেও তাহার গুলস্থালীর অভাব নাই। সেই গৃহস্থাপার অভাৰ নাই 
বলিয়াই তিনি “ভব, নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ জগতের সর্ব গৃহই 
আত্মপরবোধবিহীন শঙ্করের নিজগৃহ । জীবান্থিকম্পাপরায়ণা সতীর প্রধান 
কার্ধ্য সর্বভূতের মঙ্গলসাধন। এই ব্যাপারে জয়! বিজয়া ও নন্দী তৃঙ্গী 
তাহার সহায় আর দেবাদিদেব তীহার উপদেষ্টা গুরু । তাই যখনই ধীহার 
ভাঁগো শিব-দ ীর যুগল মুক্ত দর্শন ঘটিয়া'ছ ৬খনই তাহারা তীহাদিগকে বিব্ব- 
মূলে উপবিষ্ট দেখিয়াছেন। শিবসন্নিধানে সতী শিষ্যার ন্যায় উপাদীনা আর 
জগদ্গুরু তাহার নিকট সরহপ্ত শত্পকল বিনুত করিতেছেন। সংসার- 
স্ুখলেশহীন শিবের সংসার এভপূপে নির্বা্$ হহতেছিল। এই সংসারে 
বাসনা ভোগে শতাব থাকিলেও আনন্দবলাসের অভাব কুত্রাপি পরিলক্ষিত 
হইত ন1। 

(২) 

টুকলাসের কুসুমবিভূষিত কাননের উপকণ্ঠে বসিপ্না যখন বিশ্বপ্রকৃতি 
কুস্থমকলিকাগুলিকে ফুটাইতে ছিলেন ৭ স্ষটনোনুখ পিগ্াল-দ্রম-মঞ্জরীর 
অঞ্জলিসন্তারে খতুপতির অর্চনার আয়োজন করিতেছিলেন এবং মাঁঝে মাঝে 
চকিতের ন্তায় বিরল-ছক্ষম জলদাম্বরের অবগুঞনে বদনাবৃত করিয়া অনুরাগন্ষিগ্ 
অরুণ নয়নে কি-যেন-কাহার দিকে চাহিয়া মৃছু মধুর হাঁসির ছটায় জগৎকে 
ন্ৃহাসপ্রদন্ন করিতেছিলেন, তখন একদা! দেবদারুদ্রমদলশোভিত কৈলাপ- 
উপত্যকায় যদ্চ্ছাপদচারণপরায়ণ। সতী গগনপথে জ্যোতিত্মান্‌ দৈবরিমানাবলী 
অবলোকন করত কৌতুহলবশে তাহাদিগের গতি বিধি লক্ষ্য করিতে লাগি- 


কার্তিক ও অগ্রহায়ণ ] সতী । ২৯৭ 


লেন। তিনি সেই বিমান-বিহারী দেবতী-গন্ধর্র-চারণগগের প্রমুখাৎ স্বীয় 
জনকের অদ্ভুত বাহৃম্পত্য যঙ্ছের বার্ী অবগত ভইলেন। কিন্তু প্তৃযজ্ঞে 
তাহাদিগের আমন্ত্রণ না হওয়াতে স্বীয় জনককর্তক অনাদৃতা বিবেচনায় কথঞ্চিৎ 
ক্ষুপ্রী ও বিমন! হইক়া শিবসদনে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তীহাকে তদবস্থ 
দর্শন করিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন “দেবি, যিনি স্দনিন্দের আনন্দদা'়নী, 
শ্াশোনবাসীর একমাত্র অবলম্বন, আজ তাহাকে এত বিমনা দেথিতেছি কেন ?” 
শঙ্করের গ্রীতি-মধুব-সম্তাষণ-তৃপ্তা সতী পতিচরণে তাহার ওদাস্তের কারণ 
নিবেদন কৰিলেন। তত্শ্রবণে দেবাদিদেব ঈষ২ হাহ্য সহকারে কহিলেন-_ 
“দেবি, বিশ্বস্থগযজ্ঞে সমাগত সমগ্র দেবতা ৭ খবধিগণ যথোচিত সামাজিক 
বিধানে দক্ষ প্রজাপতিকে অভিবাদন করিলেন, কেবল আমি ও চত্ুরানন 
তাহাকে তথাবিধ অভিবাদন করি নাই। স্তুলতঃ তিনি তোমার পিতা ও 
আমার শ্বশুর স্বরূপে মাননীয় হইলেও আমি যখন আমার শ্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
থাকি--বিশেষতঃ ষজ্ঞভূমিতে--আমার আর কেহ পুজনীয় নাই। স্থুতরাং 
সেই ক্ষেত্রে আমার তথাবিধ অভিনন্দন পাপ্ড না হইয়াজামাঁতা বোঁধে 
আমার গ্রঠি অতিশয় রোষপরবশ হইয়াছিলেন, এবং সভামধ্যে আমার বহু 
নিন্নাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই পরন্ধ দেখিতেছি তিনি এই শিবহীন 
বাহর্পত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এহ যজ্ঞে শিবের আহ্বান তীহার 
অতিপ্রেত নহে । কিন্তু দেবি, আমি সর্বসহ যজ্ঞভাগ গ্রহণ না৷ করিলে কোন 
ষজ্ঞই স্ুসম্পন্ন হইতে পারে না বরং তাহ! সকলের অমঙ্গবাজনক «ও অমেধ্য 
হইয়া থাকে । পক্ষান্থরে যথাবিধি আহৃত না হইলে আমি9 তথায় গমন 
করিতে পারি না। কারণ শাঁহা হইলে এই যজ্সের বিধানক্রমে হোতার দেহ- 
পাত অবশ্থশ্তাবী |" 

“পরিয়ে তুমি দক্ষরাজতনয় হইলেও আমার অদ্বাঙ্গিনী সহধম্মিণী শ্রতরাং 
তোমার গমনও আমার গমনেরই তুল্য। অতএব যে স্থলে তোমার গমন 
তোমার জনকের অকল্যাণকর সেই ক্ষেত্রে গমনের ইচ্ছা পোষণ না করাই 
কর্তবা |” 

শিবসীমস্তিনী সতী দেবাদিদেবের বচনে পরিতুষ্ট হইলেন ও শাস্তিলাভ 
করিলেন সততা কিন্তু তাহার হৃদয়ে জনকের প্রতি বিতশ্রদ্ধার সহিত জীবের 
অমঙ্গলাশঙ্কার একটা ক্ষীণ তরঙ্গ উখ্িত হইনা তাহার সম্যক্‌ প্রসন্পতা লাতের 
অন্থরায় ঘটিতেছে দেখিন়! তদীয় মনোভাব বুঝিতে পারিয়া মহাদেব কহিলেন" 
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পদবি বিশ্বব্যাপারে কালই সকলের নিয়ন্তা। কালে যাহা হইবার তাহ! 
অবশ্ঠই হইবে সেই জন্ট ব্যথিত হওয়াই মোহের লক্ষণ ।” দেবী মহাদেবের 
এই সারগর্ত উপদেশবাক্য শ্রবণে প্রসন্তা লাভ করিলেন। 

এদ্দিকে শিবরহিত বাচম্পত্যয্ধে দক্ষের অভিমানবশতঃ কুফলের উদ্ভব 
ও তজ্জনিত জগতের ক্লেশ আশঙ্কায় খধষিগণ ও বিশ্বত্থক্‌ :দেবগণ সমবেত 
হইয়া শিবের আগমন আকাজ্্ষার দেবষি নারদকে দৃতস্বরূপে কৈলাসে 
প্রেরণ করিলেন। কারণ শিবাগমন ব্যতিরেকে দক্ষের দেহ পশুন হইবে 
নাও তাহার এই দেহ পতন ব্যতিরেকে মোহান্বতাও দুরীভূত হইবে না? 
অপিচ পরম অহঙ্করতত্বরূপী শিব সর্ধভূতের সহিত মিলিত হুইগ্না যথাযোগ্য 
যজ্ভাগ গ্রহণ না করিলে স্টিও সুরক্ষিত হইতে পাঁরিতেছে না। অথচ 
আনন্দস্বরূপিণী পরাপ্রক্ৃতি সঠীকপিণী মুল বিগ্ভার সঙ্গ বিচাত না হইলে 
সেই আত্মতৃপূ সদানন্দ কখনও সর্ষের সহিত মিলিত হইবেন নাঁ। মহধিগণ 
ঈদৃশ বিচার করত দাক্ষায়ণীকে পিত্রালয়ে আনয়নের উপায় উদ্ভাবনে হত্ববান্‌ 
হইলেন। 

দ্বম্প্রিয় কামচারী দেবধষি নারদ বিশ্বত্রষ্ঠী ও মহষিগপের মুখপাত্রস্বরূপ 
দুতরূপে কৈলাসভবনে উপনীত হইলেন। তথায় ভব-ভবানীর দ্বন্দরূপ বিলোকন 
করত তাহাদিগের যুগলরূপের স্তরতি গান করিতে লাগিলেন । দেবতাদিগের 

উম্বরূপ বর্ণনই ত্তাহাদের স্ততি। দেবধি পুলকপুরিতহ্ৃদয়ে সুমধুর বীণা বাদন- 

পূর্বক গাহিতে লাগিলেন । 

মহুধির স্ততিগাথা শ্রবণে ভবানী-মহেশ পরিতুষ্ট হইলেন ও তীহাকে বথা- 
ধোগা আপনে উপবেশনের অন্ুমতি প্রদান করিলেন । দেবধি সুখাসীন হইলে 
মহেশ্বর তদী্ন আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

নারদ বিশ্বক্রষ্টাগণের অভিলাষ ও প্রার্থনা জ্ঞাপন করত কহিলেন-_-হে 
মহাত্মন্‌, হে শস্তো ! আপনি সতীবিরহিত ন। হইলে সংসারে জীবস্থষ্টি হইতে 
পারিতেছে না । জীবগণ ভবদীয় শিবতম অহং ভাবের সত্বাতে স্থির হইতে ন! 
পারিলে জীব স্থষ্ট হ্ইয়াও স্থিতি লাঁভ করিতে পারিতেছে না । জগজ্জনলী 
সতীরূপে আপনাতে উপরতা আছেন সুতরাং সর্ধভূত তাহার অন্ুকম্পার অভাবে 
অস্থির হইয়াছে। অতএব আপনাকে সর্ধভূতহিতার্থে এই শিবরহিত দক্ষষজ্ঞে 
সতীকে ত্যাগ করিতে হইতেছে । মা দাক্ষারণি, তোমারও এই লীল! সম্বরণের 
উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত। অতএব জগদন্ধে ! তুমি তোমার এই সতীক্ষপ বিসর্জন 
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করত জগজ্জননীর্পে পুনরায় আবিভূতা হও । তুমি এই অশিব-যজ্ঞে আত্মাহুতি 
দান না করিলে ইহা! শিবধুক্ত হইতে পারিতেছে না, জীবকুল স্স্থির হইতেছে না) 
জীবসমুহ বাঁতাহভ ভরণীর স্তাঁ় কলসমুত্রে ভাঁপিয়? বেড়াইভেছে 

সতী। দেবষি তুমি সাঁধু। দেবাদিদেব পমুখাৎ বিশ্বস্যকৃষজ্ঞে দক্ষকর্তক 
শিবনিন্দা বিবরণ শ্রবণে আমি সাতিশয় বিমনা হইয়াছি। এক্ষণে এই দাক্ষ'যুণী 
কলেবর আমার অতিশয় নিন্দনীয় বোধ হইতেছে। শিবদ্রোহী হইতে সমু্ভূত 
এই কলেবব বহন করিতে আমি অতিশয় কলঙ্কান্থভব করিতেছি । সেই নিন্দু- 
কের রচিত এই অশুচি দেহ তাহারই অশিবষজ্ঞে আহছতিদানের; যোগ্য বোধ 
হইতেছে। এক্ষণে মহেশ্বরের অনুমতি হইলেই আমি দক্ষালয়ে গমনপুর্ব্বক 
এই দেহভার বর্জন করত শুচি হইতে পারি। 

শিব। দেবি, তুমি চিরশুচি। তোমার সংসর্গে আমি পরমানন্দে নিত্য 
তৃপ্ত আছি । আমার নিন্দা করিতে পারে দক্ষের এমন কি ক্ষমতা আছে? 
তুমি কি জাননা যে কিছুতেই আমার নিন্দা বা স্ততি হয় না। অনুজীবিগণ 
উনমের নিন্দাবাদ দ্বারা নিজেরাই নির্দাভীজল হইয়া! থাকে । তাহাদের নিন্নাবাদ 
উচ্চকে স্পর্শ করে না, বরঞ্চ তাহারাই নিন্দুক বলিয়া জনসমাজে আখ্যাত হয়। 
বিশেষতঃ আমি ষথন সর্ব-বিমুখ হইয়া তোমাকে অবলম্বন করত নিরবচ্ছিন্ন 
আত্মানন্দে অবস্থিত থাকি, নিন্দা বা স্ততি তখন আম! হইতে অতি দূরে পড়িয়া 
থাকে । আমাদিগের কাহারও দক্ষালয়ে গমন যে দক্ষের সমূহ সঙ্কটের কারণ 
তাহা কি তুমি একেবারে বিস্বৃত হইলে ? 

সতী । না প্রভে।; আমি তাহা বিশ্বৃত হই নাই । দক্ষপ্রজাপতি আমার জনক 
ও অতিশয় প্রিয় বলিয়াইত তাহার এই মোহ্বাদ্ধতা দর্শনে আমি সাতিশয় ক্ষুব্ধ 
হইযাছি। তাহার এই শ্বিদ্বেষী দেহবুদ্ধির বিনাশ যেমন তীর পক্ষে তেমনই 
জগতের পক্ষেও মঙ্গজলকর। পরস্ত আমি আপনার অদ্ধাঙ্গলঙ্গলাভে যে আনন্দে 
আপনার সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছি এই তুচ্ছ দেহের নাশে তাহা কখনই 
বিকৃত হইতে পারে না । হে অধিকারী মহাত্বন, আপনার দেহ স্থলবৎ গ্রতীয়মান 
হইলেও উা মায়াগন্ধবিহীন নিত্য ও শুদ্ধ। আপনি চিরস্থৃবির ও চিরযুবক | 

পক্ষান্তরে মায়াই আমার দেহ। এই ক্ষণভঙ্কুর মায়াময় দেহ জীর্ণ বা অশুচি 
বহ্িপ্বাস সদৃশ সর্বদাই পরিত্যাজ্য | হে অদেছি ঈশান, আপনার অনুমতি ব্যতি- 
রেকে এই মাসন্গাময় তহ্ত্যাগ আমার আয্বত্ত নহে, সুতরাং আপনি আমাকে দক্ষা- 
লয়ে গমনপূর্ব্বক এই দেহ ত্যাগের জন্ধমতি করুন। 
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নিত্য শুদ্ধ নিন্মল শশাঙ্কশেখর, সতীর শুদ্ধ প্রীতিতে নিরস্তর অভিনিবিষ্ট 
থাকিলেও তদীয় স্থল দাক্ষায়ণী কলেবরুসঙ্গ ত্যাগে কিঞ্চিম্মাত্র ক্ষুৰ হইয়াছিলেন। 
পরস্ত যাহ! ত্যাজ্য তাহা পরিত্যাগ করা বিছিত বিবেচনা করিয়া তাভাঁকে 
পিক্রালয়ে গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন । 

ন্ত্রটড়ভামিনী দাক্ষায়ণী পিতৃতবনে যাত্রা করিলেন । শঙ্কর-গ্রীতির অভি- 
মান ব্যতিরেকে মণখিকাঞ্চনাদি অন্ত কোনও আতরণ তাহার শ্রীঅঙ্গলগলাভ 
করিতে পারে নাই। শিবের প্রীতি বুক্তবসনকূপে তাহার দেহ আবরণ করিয়া- 
ছিল। ভক্তবৎসল! ভবানী কবেরপত্রীর দন্ত অগ্ান জবাকুস্থমহার কে 
ধস করিতে কোনও আপত্তি করেন নাই। মৃত্তিমান্‌ চতুষ্পাদ ধর্মরূপী বৃষ যে 
শঙ্করকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকে, আল্ল সভীকে 
পৃষ্ঠে ধারণ করত তাহার সেই আনন্দপুলক প্রবাহরূপে পর়ঃপথে নিঃসৃত হইতে 
থাকিলেও শিবদ্ধেষী দক্ষভবনাভিমুখে গমন-জনিত মন্থর পাঁদক্ষেপ, ককণ দীন 
দৃষ্টি ও অনাগত বিরহকাতর দীর্বশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহা! শোকাশ্রর মাকার 
ধারণ করিল । সহচরী জয়া বিজয়! বিষ'দশী তল প্রশান্ত বদনে তাহার অন্থগমন 
করিলেন। শিবের নিরাতঙ্ক আনন্দ নন্দীরূসে দক্ষালয় পর্যান্ত সতীর অন্ুগমন 
করিল। সতীবিরছিত কৈলাদভবন গতটৈতন্ত দেছের ন্যায় তৃঙ্গী-ভূত-দনাথ 
শিবের সহিত বিষাদ কাঁলিমাবৃত তুষারণী লবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 

(৪ ) 

বজ্ত-কোলা€লমুখরিত দক্ষতবনের সর্বত্রই আনন্দের অভিনয় দেদীপ্যমান। 
ধধিগণের গ্রামত্রয়দংবাদিনী মধুর প্রণবধবনিসম্পুটিত বেদগান ও মন্ত্র জগতের 
জাবতীয় জীবকুলের স্বজাতীয় ভাষার অস্ফুট কলরবের সহিত মিশ্রত হইয়া! 
নানাবিধ যাত্রীর প্রীকতান বাদনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে । তাহার সহিত 
মুদঙ্গ-মন্দিরা-মুরজমন্ত্রসমন্থিত গন্ধবর্বগণের সঙ্গীতধ্বনি, নৃত্যপরায়ণা কিন্লবীগণের 
নুপুরঝঙ্কার ও যদৃচ্ছাবিক্ষিগ্ড দেব-দেবীগণের কক্কণ-কুস্তলবলয়াদির বিক্ষেপ 
শবে জড় প্রকৃতি কি এক অভিনব স্বরে শব্দায়মান। ধৃপ ধুনা ও আজ্যগন্ধের 
সহিত ব্রিদশগণের নিশ্বাস মধুর মরৎ প্রবাহে দিক্‌ সমুদয় আআমোদিত। নির্জর- 
গণের অঙ্গজ্যোতি ও অপাঙবিক্ষিপ্ত নেত্রদৃ্িচ্ছটায় দক্ষপুরী স্োতিত। সর্বত্র 
দিয়তাং তোজ্যতাং ও গৃহৃতাং ভবের সহিত ক্ষুত্সিবৃত্ত ভোক্তাগণের জয়ধ্বনির 
মধুরত1 অতীব চিত্তাকর্ষক । কিন্তু দক্ষপুরে সর্ধববাপী আনন্দ অভিনয়ের মধ্যে 
কিজানি কেন আনন্দের মূর্তিমান্‌ শ্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে না । সকল শ্ররথর্য্য 
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ও সম্পদ্‌ সম্ভারের অন্তরালে কি-যেন-কেমন একটা অঃঙ্গজলের মর্স্থদ দীর্ঘ 
নিশ্বাসের হ্যায় কি-জানি কি বয়! যাইতেছে । তাই যজ্ঞবেদীতে সমাপীন 
প্রজাপতি মাঝে মাঝে উন্মনার গায় কি-ষেন-কাঠাকে দেখিখেন ভাবিয়া সচাঁকত 
দৃষ্টিপাত করিতেছেন; যেন কাহারও চরণ*ব্দে সহসা চমাকত হইয়া উদ্ঠি*ছেন, 
যেন কাহার মুছণস্প শ সহসা তাহার দেহ শিহরিত হইয়া উঠতেছে। ফলতঃ 
[তিনি যেন সর্বোন্দ্রয়পথে কাহার অপ্রতাক্ষ »শিব স্বত্বান্ভব করত নিদারুণ 
মন্মবাথায় ব্যথিত হইত্ছেন। বাক্তিক খত্তকৃগণ ও ধঙ্ডভাক্‌ দেবগণও যেন সে 
অপরিজ্ঞাত সত্বার অনুভবে ক্ষিগ্ন ও বিখন | ভাই কখনও বা কোনও বাঁজ্রক 
স্বাহা মন্ত্রের স্থলে স্বধা. বৌষট স্থলে বষট.কার টচ্চারণ করত বিখুঃস্মরণপূর্ববক 
বিভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কোনও খত্তিক সমিতের পারবর্তে করব, 
হবির পরিবর্তে সলিলধার! অগ্নিতে আহ্তি প্রদান করিয়া বিশ্মিতের স্ায় 
ভুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিতেছেন । 

অন্তঃপুরে দক্ষরাজমভিযী স্থাঁয় ছুহিতা ও দৌহিত্রীগণণ ও অসংখা দেব, যক্ষ, 
গন্ধর্ব'ঙ্গনাগণে পরিবুতা থাঞ্চিয়াও একমাত্র সতীর অভাবে অনন্তকুস্মসমুজ্জপ 
বাসস্তিবি গানে চতমুকুলবিরঠিত মধুকবের ন্যায় গুনাস্তবিধুবা। ঠাই যখন শশাঙ্ক- 
সঙ্গিনী রোহিণী সপ্তুবিংশ সহোদরা মমভিব্যাহারে আসিয়া জননীর চরণ বন্দনা 
করিলেন, সহসা! সতীভ্রমে প্রন্থঠি চমাকয়া উঠিলেন । অবশেষে একটী মন্দ 
দীর্থনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শিরাদ্বাপ ও কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক তাহাকে অভিনন্দিত 
করিলেন। স্থধাকরকান্তা দক্ষ-ছুহিতাগণ পিতামাতার ঈদৃশ বৈমনন্ত প্রত্যক্ষ 
করত কনিষ্ঠ সতীর ও শিবের অনাহ্বানসংবাদ শ্রবণে সাতিশয্ব বিষগ্না ও 
বাধিত! হইলেন। সশী-জননী প্রস্ততি শিব-সতীর অনিমন্ত্রণে যঙ্ছে অমঙ্গলাশঙ্কায় 
যতদূর কাতর হইয়াছিলেন, তাহার নয়নপুতলী পরম আভমানিনা সতী যে তাহার 
পতীর অবমানন! সহা করিয়া দেহধারণ করিতে পারিবেন ন1 সেই ভাবন! তাহাকে 
ততোধিক কাতর করিয়াছিল। তছুপরি মহারাজের শিবদ্ধেষী বুদ্ধি ও অশিব 
যঞ্তাদি পকল ব্যাপারই রাজমহিষীকে যৎপরোনাস্তি ব্যধিত! করিয়াছিল। বস্বতঃ 
যক্সালয়ে সমাগত আপামর সাধারণ সকলেই অজ্ঞাতদারে হৃদয়ের অন্তস্থলে 
বাহ্‌ম্পঠ্য যঞ্জের অশিবত্ব অনুভব করিতেছিলেন। 

আজ যজ্ঞের শেষ ধিন। দেবগুরু বৃহস্পতি স্বয়ং হেো৩, স্বয়ং বিধা৩। 
পুরোধা । মন্ত্র্রঃা। দেবগুক মন্্দ্ধারা বোধশক্তির আহ্বান করিতে যাইফ্র 
শেবি মায়া-বিহ্বল হইয়া পড়িতেছেন। দেবীর ধ্যান করিতে যাহয় জ্স্ভণ 
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মোচনপূর্ববক তন্ত্রার আবেশে কাতর হইয়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“পিতামহ, এই অশিব যন্ধে কাহার ধ্যান করিয়া পূর্ণাহুতির আয়োজন করিব ?* 
বিধাতা তাহার বিধি দিতে অক্ষম প্রযুক্ত ক্ষণকাল তুষ্ণীন্তাবা বলগ্বন পুর্ব ক 
কহিলেন “তোমার নামেই এই অশিব বাহৃম্পতাষজ্ঞ সঙ্কলিত হইয়াছে; সুতরাং 
এই যজ্ঞাগ্রভাগ প্রদানে তোমারই অধিকার। তুমি যদৃচ্ছা প্রচলিত হইয়া 
যাভাকে অ'হ্বান করিবে তিনিই যজ্ঞাগ্রভাগ গ্রহণ করিবেন ।” বিধাতার আদেশ- 
ক্রমে দ্েবগুরু একা গ্রহৃপয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । 

যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য সমাগত দেববুন্দ অশিবাশঙ্কায় কেহই স্থির হইতে 
পারিতেভেন ন', কি এক অজ্ঞাত অস্তভ যেন সর্বদিক হইতে তীহ্াদ্দিগকে 
গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে! তাহার অনৃষ্ট ব্যাদিতাননের নিদারুণ 
তাপে ষেন আর তীহারা স্থির হইতে পারিতেছেন না। পাবক বহু যত্বেও 
দক্ষিণাবর্থে গ্রজ্বলিত হইতে পারিতেছে না। সন্নিহিত মারুত বিকম্পিত 
হইতেছে, মরুৎ কি-জ'নি-কেন সহসা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া! উঠিয়াছে। তন্দ্রাকুল 
আপদেবত। অব স্বপ্লে বিহ্বল; ধরিত্রী থাকিয়া থাকিয়! কম্পিত হঈতেছে। 
প্রজাপতি স্বয়ং ক্রোধ ও আশঙ্ক'ন্দোগিত হৃদয়ে উন্মত্তের স্তা় কি করিতে কি 
করিতেছেন তাঁহার কিছুই স্থিরতা নাই । 

এমন সময়ে জয়া*বিজয়াসঙ্গিনী বুষভালনারূঢ়া সরম্বতীকূপিণী সতী বাহনসহ 
নন্দীকে বহির্দারে পরিতাাগপূর্কধক ষঙ্ঞাসন অতিক্রম করত একেবারে অন্থঃপুরে 
প্রবেশ করিলেন ও সহ্বোদরাগণপরিবেষ্টিতা জননীর পাদবন্দন! করিলেন । 
জননী চিরাকাজ্কিত তনয়াকে শিরাত্বাণ ও আলিঙ্গনে অভিনন্দিত করিলেন বটে, 
কিন্তু তাঁহার দর্শনে তাহার চিরাকাজ্িত স্খসাধের তৃপ্তি হইল না। সতীকে 
রুদ্রাণীরূণে দশন করিয়া ্‌ 

নহে সখী ন্ুমুখী নিরথি নন্দিনীরে। 
অসম্বর অন্বর-অন্বর-পড়ে শিরে ॥ 

তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অশ্রহীীন বিস্কষারিত 
নয়নে কহিলেন, “মা সতী তোর আজ একি রূপ দেখি মা? তোর চাম্পার গৌর 
বর্ণ যে শঙ্খের ন্তায় শুভ্র হই! গিয়াছে ?" 

সতী। মাতোমারা ত আর আমাদিগকে চাছ না। আমি 'আজ তোমার 
হারে অনিচন্ত্রিত। রবাহত1; ভিখারিণীর আর কান্তি কোথায়? 

সভী-জননী প্রস্থতি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিলেন । ভর্মীগণ সকলে সতীর 
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মুখাবলোকন করিতেছিল । সতী হর্ধামর্য বিক্ষোভবিহীন প্রকাণ্ড বদনে সকলের 
যথাধোগ্য অভিবাদন করিলেন এবং জননীর সহিত যজ্ঞস্থলে গমনের অভিলাষ 
জ্ঞাপন করিলেন । 

এদিকে পূর্ণাুতির সময় উপস্থিত। প্রতিহ্থারী আদিয়া পূরবাসিনীগণসহ 
রাজ্জীদক যজ্ঞাঙ্গনে গমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। রাজী স্বীয় পতিকে মোহান্ 
শিবছেষী জানিয়াও সমূহ সঙ্কট সময়ে সতীপুরঃসর পুরবাঁসিনীগণদহ একান্ত 
শঙ্কিত-হৃদয়ে ষজ্ঞাঙ্জনে গমন করিলেন । 

প্রজাপতি দক্ষ সতীর প্রথম দশনেই চমকিত হইয়। উঠিলেন, কিন্তু তাহার 
এই বৌদ্রপ্ূপে তাহাকে চিনিতে পাবিলেন ন! সতী অবাতবিক্ষুব্ধা দীপশিখার 
স্যার তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রভিলেন। তখন একান্হৃদয়ে শিবান্ুধ্য!ন- 
পরাফণ। সতীর দেহ মৃতদেহ বিভীধিকামগ্ডিত হইয়। অতীব ভয়াবহ হইয়াছিল। 
অনন্তর প্রজাপতি প্রস্থতির নিকট সতীর পরিচয় প্রাপ্ত ইয়া সাকে লক্ষ্য 
করিয়া শিবের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন' সতী তখন শিবধ্যানে বিস্বৃতা । 

দক্ষ কহিলেন--সতী তুমি এথানে কেন? 

সতী । তোমার যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছি মহারাজ। 

দক্ষ। আর্ম ত তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করি নাই । ৃ 

সতী। তুমি ত্রিলোকেশ্বর দক্ষ প্রজাপতি । তুমি সকল ভূবনের রাজ! ? 
আমি তোমার অতিশয় দীন প্রজা । তোমারই রাজত্বের মধ্যে একটী সামান্ত 
গিরিকন্দীরে বাস করি মহারাজ ! তুমি শিবরহিত বাহৃম্পত্য যক্ত করিভেছ শুনির' 
তোমাকে কিছু উপটোকন দিতে আসিয়াছি। 

দক্ষ। শ্মশানবাসী ভিক্ষুকপত্বীর উপহার গ্রহণের আকাঙ্ঞা দক্ষ প্রজাপতি 
রাখে না। ভাল তুই কি উপহার আনিয়াছস্‌ বল। 

সতী। মূর্খ তুই যাহার প্রসাদ্দে বহুজন্ম তপস্তার ফলে পজাপতিত্ব লাঁভ 
করিয়াছিস্‌ সেই ভবভামিনী তোকে অনুগৃহীত করিবাঞ জন্য তোর তনয়া- 
রূপে জন্মগ্রহণ করিফার্ছিল। সেই গর্বে মোহান্ধ হইয়া দেবাদিদেব শঙ্করের 
শ্বশুর পর্বীর অবমানন| করত শিবের শিন্দা করিতেও কুষ্টিত হস্‌ নাই। 
তাই চোর মত পাপিষ্ঠের দান-- এই অশ্রচি কলেবর প্রতার্পণ করিবার জন্তই 
সতী তোর এই নিন্দনীর যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিয়াছে । 

দক্ষ। তৃণাদপি নীচ ভিক্ষুকপত্ঠীর গব্বহ তাহার একমাত্র সম্বল। 
মানাপমান বোধহীন ভিক্ষুক-বনিতার মুখে অনেক প্রহেলিকার কথা বেশ 
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শোভা পায়; কিন্তু এই সকল তোর প্র ছোট মুখের অনেক বড় কথ! বলিতে- 
ছিন। তোর এ দক্ষরাজনন্দিনী গন্বই তোকে এতদূর প্রগলভ1 করিয়াছে, 
সেই দর্প চূর্ণ করিবার কৌশল দক্ষরাঞ্জ জানে । ইঠাও সর্ধদাই স্মরণ বাখিস্‌ 
আমার আত্মজা পরিচয়ে ক্ষমা পাইবার আশা তোর পক্ষে অতিশয় কম। 

সতী। পরদেবতা মহেশ্বরের কেহই পর নাই; যিনি সর্বতঃপৃর্ণ তাহার 
আবাব উচ্চতা নীচঙা কি? ধাহার দানে জগৎ পুষ্ট তাহার ভিক্ষুক উপাঁধি 
তাহার মহত্বেরই পরিচায়ক । যাক, তুমিও ইহা নিশ্চয় জানিও তোমাকে 
পিতৃসম্বোধনে অলন্কৃত করিতে ভখভাবিনী আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত হয় 
নাই । তোমার অঙ্গন্ন। অপদাঁন বিসঞ্জন কপিতেই ত্বাহার আগমন। 

দক্ষ | যেস্মনানবাসী জটধাণী নগ্ন দিগম্বর, নাগ-বিজড়িত কঙ্কালমালা 
যাহার কঠভূষণ, চিতাভন্্ম যাহার অন্ুলেপন, বৃষভ যাহার বাহন, কতগুলি 
ভূত-০*ত যাহার সঙ্গী সেই দিদ্ধি সেখনোনুত্ত ভাঙ্গড়ের গর্ধ পরিত্যাগ কর। 
শাঠার গৌরব কাহিনী শোনাবার জগ আমি তোমাকে ডেকে আনি নি। 
যদি ক্ষুৎপিপাপায় কাতর হয়ে যজ্জদ্বারে এসে থাকিস্‌, তবে অপর ভিক্ষুক 
ভিথাবিণীগণের সঙ্গে বহিদ্দারে যেয়ে অপেক্ষা কব্‌। আর যদ আমার কন্তা 
পরিচয়ে এখানে থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে বিধবার সাঁজ গ্রহণ করিয়! 
বিষু-আরাধনে কানা, প্রাণ, মন নিরোগ কর্‌ 

সতী| কি দুর্বত্ত কাাকে কি বালস্‌_ 
বলিতে বলিতে দতীমূত্তি অপরিমেয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিল। তখনই কম্পিত- 
কণ্ঠে দবগুরু আশিকর নামোচ্চারণপুর্বক স্বাহা মন্ত্রে যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি 
নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গহ সতীদেহ হোমকুণ্ডে নিপতিত হইল । সতীর 
তেভ শুন্য বিলীন হইয়া গেল। সতীর দেহ অললপৃষ্ট হহবার পূর্বেই ভীত 
হবাবাহন সেই স্থান পরিত্যাগ কা'রলেন। যল্পকুণ্ড হইতে সব্বান্তকব্যাধিরূ” 
বীরভদ্র জ্বররূপে মহাকালী শকজ্জসমন্থিচ হইন়্া টউখিত হহল ও সকল 
হতার করিতে প্রবুত্ত ভহল। তাহার প্রচ আক্রমণে প্রজাতি নিহত 
হইলেন। সন্ত বৈধবাদন্প্রপা' রাজমহিষা পতিদেহ অঙ্গে ধারণ করত বিলাপ 
করতে লাগলেন ॥ এদিকে যজ্ঞাঙ্গনে সমাগত স্ুবাস্থর-ন র-গন্ধর্ধগণ সকলেই 
কালভয়ে কম্পিতকলেবরে দিগ্বিদকে পলায়ন কারিলেন। মুহূর্তমধ্যে যজ্ঞভূমি 
জনহীন হইল । 

এপ্দিকে তীর নিধনবাত্তা লইয়া শতীশোকে কাতর নন্দী মুহূর্তমধ্যে 
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কৈলামে উপনীত হইলেন। নন্দীর কৈলাস গমনের পুর্বেই মহাকালীর 
কলনাদ্দিত খষসঙ্ঘ দ্যানযোগে কৈলাশেশ্বরের সমীপে উপনীত টয়া 
কলনরতা মহাঁকালী শক্তির সাম্যতা সম্পাদনের উপায় বিধান জন্য স্তৃতি 
করিতে লাগিলেন। কালীর সর্বসংহারক লীলাতে বিশ্বের অবশ্ঠন্তাবী 

ংস অনুমান করত সমগ্র বিশ্বদেবগণসহ বিধাতা শিবের শরণাপন্ন হইলেন। 
পরমপুরুষ শঙ্কর তথন পরমৈশ্বর্যা যোগাবলম্বনপুর্ব্বক মহাকালী শক্তিকে 
স্বীয় হৃদয়াধারে ধারণ করত সকলের অভন্প বিধাঁন করিলেন। সেই মহাকালী 
মহাবিদ্! দ্বিধাক্ূপে জীব ৪ বিশ্বে বিহার করিতে লাগিলেন । শঙ্কর ভৈরব- 
রূপে সেই মহাবিদ্তা দ্বয়ের আধারন্বরূপ হইয়া রহিলেন। ভগবান্‌ শঙ্কর 
কালী ও তারা রূপে পর! প্রকৃতি আতস্তার্ূপ! সতীর মহাবিলাসের আভাস 
অনুভব করিপ্না পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন । পুরাণে বণিত আছে যে এই 
সময়ে আছ্যা! প্রকৃতি দশমহাবিদ্যারূপে প্রকটিত হইলেন । শঙ্কর প্রকৃতির সেই 
সমস্ত বিগাসের মধ্যে আপনাকে বিতন্বত করিয়! মহাক্দ্ররূ-প+ বিশ্বকে ধারণ 
করিলেন! পরে শিবান্ুগহীত বিশ্বদেবগণ ও ধধিগণ দশমহাবিগ্ভার সাহায্যে 
স্থল"স্থক্্রকারণাি তত্বে বিতন্বত অসংখা জীবের আবাসভূত বিশ্ব স্থজন করি] 
তাহাতে পরা-অপর! উভয় ভাবের সন্নিবেশ করিতে সক্ষম হইলেন। 

মহাবিগ্ভা দশধা বিশ্লিষ্ট হইফ্লা মগ্গলময়ের সাহচর্ষ্যে বিশ্বের স্যজন বিধি 
স্ববাবস্থিত হইয়া আমিলে সকলেই দক্ষের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন, 
পরে শিব সর্দসহ দক্ষপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গতান্থ দক্ষদেহ অঙ্গে 
ধারণ করত প্রস্থতিকে বিলাপপরাদ্ণণা অবলোকন করিয়! দয়াময় আশ্ততোষ 
দক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। শিবনিন্দার ফলে নন্দীর শাপে দক্ষের 
স্বাভাবিক মুণ্ড বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি, পরম পুরুষ শঙ্করের 
প্রথ্যা হইতেও তাহ! অন্থহ্ৃত হইগ্লাছিল। তথন শঙ্কর দক্ষের কবন্ধ-দেছে 
অজোপাধিক মুণ্ড স্থাপন করত তাহাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন । 
পুনরুজ্ভীবিত দক্ষ শঙ্করের বহুধা স্ততি করিতে লাগিলেন ও শিবসন্লিধানে 
তাগার আরন্ধ বাহস্পত্য যজ্ঞের পুর্ণান্ুতি প্রদান করত সেই ষজ্ঞ উদ্ভাপন 
করিলেন। দেব দানব নর গন্ধর্ব সর্ধজীব স্বত্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করত যথ! 
স্থানে প্রস্থান করিল। সর্ধজগৎ আত্মাধারে জ্ঞানের আভাসে গুরুরূপী ভগ- 
বানের আনন্দামূত লাভে পরিতৃপ্ত হইল! 

শৃলী শত যজ্ঞাজনে সতীর গতচেতন স্থুল দেহ দর্শন কএ৩ উচ্চ ত্রিশৃলাগ্রে 

ণ 
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ধারণ করিয়। সেই শবদেহ সমভিব্যাহারে সমস্ত ভূবন পর্যাটন করিতে লাগিলেন । 
তদ্বর্শনে চক্রধারী নারায়ণ সেই শতীদেহ বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর 
নান! স্থানে সংস্থাপিত করিলেন । পতীর অংশ বাপাদদ যেযেস্থানে পতিত 
হইয়াছে ততৎসমুদয়ই এই ধরাতলে মহাতীর্৫থ বলিয়া পরিকীতিত। পাংশুজাল- 
ধূনরিতা ধরিত্রীর ইহাই মহান্‌ সম্পদ । ধরিত্রীর এফ মহান্‌ সম্পদ_-এই 
তীর্থসম্পদ -ত্রেলোকাবাসীর পরম স্পৃণীয় । এই মুলা সম্পদ আছে বলিয়াই 
ভ্রিদশবাসিগণ এমন কি বৈকুগ্ঠবাসা নার'য়ণও এই ধরাগ্ৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় 
সতীতীথের সেবাতে পরমানন্দ লাভে রার্থ মনে করেন । তাই-- 

পৃথিবাং যানি তার্থানি সতীপাদেবু তান্যপি। 

তেজশ্চ সর্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীধু চ | 

ও তত সৎ ও শাপ্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ও? ॥ 





ওগো শোন। 


ওগো ! শোন- একটাবার একটা কথা--আমার সার! জাবনের মথিত_ 
দুঃখের বুক ফাটান একট। কথা-_একটা আধ্দন-- কটা ভিক্ষা । কত 
বকিয়াছি, মিছ'নিছি ঠোনায় কত জ্বালাতন করিয়াছি, পিন নাই-_ছুপুর নাই-_ 
রাত নাই-সন্ধ্যা নাই--কত প্রার্থনা নিয়ে কও ধাও্রঃন। নিয়ে) কত দাখী 
নিয়ে, কত উদ্দীপন! নিয়ে, কত আশা নিয়ে, কত পাওনা নিয়ে, কত কি 
নিয়ে, কতবার তোমার দ্বারে আনাগোনা কারয়াছ , কত লুটালুটি ছুটাছুটি 
তোলপাড় খ্যাপার করে তুলেছি )১-কত বার কঠ খুক ফাটা আত্ুনাদ্দ 
জা(সব্যঞগ্জের কোলাহলে তোমার বিরাটু মধুগ শান্ত কক্ষ মুখরিত করে হুলেছি, 
সার1:বিশ্ব জুড়ে একটা বিরাট মহামারি, একটা পাগলা গারদ্র মহা ভুপস্থৃপ 
কাণ্ড করে তুলেছি, কিন্ধ আগ বছ দুঃখে। বড় বাথভখদয়ে, সাব! স্থষ্টি ঘুরে 
পায়ের তলার সমগ্ত জ'ড়শ মাংস ছিন্ন করে, সাগ এ একটীবার এ আর্ত- 
হৃদয়ের একটীনাত্র শেন কথা গুনাতে এসেছি, শোন-একটীবার শোন। আর 
আস্ব না কুন্ঠিত হস্তের দান কেডে নিতে মার ফিরে আন্ব না। এ 
দগ্ধ-বুকের জ্বালা নিয়ে সারা বিশ্ব ছুটে এসেছি, দ্বারে দ্বারে ঘুরে সবারই 
পায়ের তলার মাটী বহন করে এসেছি) জগতের কেউই শুনলে না, কেউই 
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(ফরে চাঁইল না। আর্তের বুক-ফাঁটা ভাগ্গান্ুরে কারও চৌথ ফেটে এক 
ফোটা জল গলিয়ে পড়ল না। কেনই বা পড়বে? দুর্ভাগ্যের তীব্র 
ভ্রকুটী দিয়ে তুমিই যাকে চোখ ন্াঙ্গিয়ে শাসি রেখেছ, মরণ-বঞ্ধার প্রলম়- 
গর্জন রূপে তুমিই যার শিরার হুঙ্কার দিরে ছুটে বেড়াচ্ছ, মায়ার দোলায় 
পৃথীর মত যাকে তুমিই মভাশৃন্তে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ-তার দিকে জগৎ 
কেন চেয়ে দেখবে? এ দগ্ধ বুকের প্র'ত হাড়খানার প্রতি রন্ধের দিকে 
চেয়ে দেখ_কত ব্যথা, কত অশ্রু, কত দাগ', কত আত্রনাদ, কত শোক, 
কত হাহাকার, তোমার শিষ্টুর ভাতের কত নিম্মম ক্ষাঘাত তার প্রতি অঙ্গ 
ঈড়িয়ে আছ। তুমিই যাকে আপন ভাতে দ্রঃখের মুকুট পরিষে দাও, তুমিই 
যাতার বিজয় বাগ্ভের রক্ত নিশান পুিয়ে দাও, তুমিই যাহার ম্লান চক্ষের 
শেষ দাপ্ডিটুকু নিভয়ে দা৭্, জগৎ তাঁকে কেন আদর করবে? সে যে 
জগতের বিদ্রপ, মানবেব উপহাস, শনৃষ্টেথ জভঙ্গি সহা কণ্ত জখোেছে_বঝিলির 
রবের মত আপনাব বুকেব ধক জাল'র অদহা উত্তাপে ডাক ছেড়ে আপনিই 
মরে যেতে এসো হার বু কব বেদনার অশ্বান্ত ঝঙ্কার তার মযঃ়জালার 
উত্কট মর্তনান্, তারই বুক খুউ মবে, গণ্ল, পচে তারহ বুকে মিশে যাচ্ছে। 
জগতের তাতে কিছু যায় আগে না-জগৎ ভাকে ফিরেও চেয়ে দেখে না। 
তুমি যাকে অকুষ্ঠিত চিত্তে শশ-চ্তায় সাজাতে পার, তুমি যাকে অকম্পিত 
বক্ষে প্রলয়বহ্ির লেলিহান মুখে সাপে দিতে পার, তার দিকে জগতের লোক 
কেন চেয়ে দেখবে? তার কথ' জগতের কানে বিষের ইন্কাব ঝেজে দেয়, 
তার হাসি জগতের চোখে রক্ত ছো'রা বসিয়ে দেয়_-তার গ'ন পচা আগুনের 
জ্বলন্ত তন্কা হিটি,য় দিয়ে যায়--হার ভালবাসা নিক্ষপ কোদনের আর্তভেরী 
বাজায়ে যায়। উপাসনা তার শুধু পুফ নৈরাঠে ভবে থাকে; নন্দনের 
আনন্দোচ্ছাাস, স্বরগের অনৃণাস্বদ গে কেমন করে বুঝবে ভাই? আজ 
একদিন নয় _ছুইদিন *য়--কত যগ-যুগান্তর ধরে চলে এসেছি, এয়ি করে 
কত আবর্ত,নর মাঝখান দিয়ে, কত ধ্বংসের দ্বার ঠেলে, এমসি করে বুক খুঁটে 
কাদতে কাদতে এসেছি, আমার হৃদয়ের উপাস্ত দেবতার প্রেম-চন্দন-চর্চিত 
স্বরগের অমর-কান্তির ন্বর্ণচূড়। লক্ষা করে_এম্লি করে স্বধু তারই লক্ষ্য ধরে 
ছুটে এসেছি; আমার হ্বদজ্জের বাসন, প্রাণের আকাজ্ষা, জীগনের আনন্দ, 
নয়নের উৎস, সমস্ত রোধ করে, মকলেব টুটি চেপে ধরে এমসি করে আমার শু 
হাহাকার বহন কর্তে কর্তে এসেছি; ভেবেছিলাম, আমাগ দেবতা, আমান বন্ধু; 


৩৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


আমার সাধন! একদিন আমার হৃদয় অধিকার করে বস্বে, একদিন আমার 
ভাঙ্গ! মন্দিরের জীর্ঘ প্রস্তরে তার স্বর্ণকিরণ ঠিকরে পড়বে, একদিন তার 
নিবিড় আনন্দের উত্তাল ঢেউয়ে আমার সমস্ত প্রাণথানি ছলে উঠবে-কিস্ত 
কি করব__আমার আনৃষ্টগুণে আমার হৃদয়-দেবতা চিরকালই বিরূপ, চির- 
কাপই নি্ঠুর। অতীতে কতদিন নুয়ে পড়ে গেছে, কানের বক্ষে কত বেল! 
চলে গেছে, কত মরু সাগর হ'য়ে ছেয়ে গেছে, কত্ত নদী পথভুলে ঘুরে চলে 
গেছে কিন্তু আমি সেই একই আবর্তে, সেই একই স্থুরে, সেই একই কোমল 
কঠিন অনৃষ্টের পাকে ঘুরে ফিরে, নিয়তির পেষখে তনু, মন, ভেঙ্গে, ক্ষয়ে, 
ছি'ড়ে ভগ্রন্তরে সেই একই মন্মবেদন! গেয়ে বেড়াচ্ছি। আমার অদৃষ্টের 
বোঝ! আমি আপ্রই বঃয়ে বয়ে জগতের কাঁণে আমার তিক্ত আর্তনাদ 
ছিটিয়ে বেড়াচ্ছি। কি কর্ধ ভাই, এ তোমার সাধ করে দেওয়া বোঝা, 
মামার সথের ধন, আমার যখর ধন, আমার সাধনার ধন, আমার মশ্রর ধন। 
মনে পড়ে সেই একদিন-__যদিন কলধ্বনিমম্ বিশ্বের অতুল রহস্তের মীঝ- 
খানে স্বপ্রছাওয়! জ্যোতন্নামাথা একথানি ছবি-আর কিছু নল্স শুধু একথানি 
প্রভাতি দীপ্ডি স্গিপ্ধ পবিত্রতা ঢল ঢল, প্রেমে গদ্গদ ছুটী উজ্জ্বল চক্ষু-_বিগ- 
লিত করুণার একথানি জলন্ত মু্ব_কোন্‌ এক অজ্ঞাত দেশের কিপ্ধ গৌরবে 
মপ্ডিত হযে ভেসে এদেছিল--একট। কুক্ষ কঠিন মায়। মাস্তরের মলিন আবরণের 
অন্তরালে একখানি আনন্দকান্তি ভম্মচ্ছাদিত বহ্ছির মত স্ুষুণ্িময় একটা 
নিবিড় নিনিষিথ শাস্তি। সেকি মুন্তি, প্রভাতম্থর্মোর চেয়েও ভাস্বর, সতোর 
চেষেও গম্ভীর, পাভাড়ের চেঙ্জেও স্থির, উদধি থেকেও প্রশান্ত । জানিন। 
মে কি মুহুর্ধ--আর সেকি মূর্তি। সেই এক মুহূর্তে জগতের আবরণ 
সরে গিবেছিল, চকিতে চমকে উঠে জগতের শিরায় শিরা একটা আত, 
বিশ্বৃতির অগাধ বিহ্বলতা জেগে উঠেোছল--একট! নূতন জগৎ, একট। নুতন 
সৃষ্টি, একটা নুতন সঙ্গীত আমার প্রাণের মর্থে মন্দ ঝঙ্গার দিয়ে উঠেছিল 
জগতে একট! অভাবনীয় আনন্দোক্ষণীন, একট' অচিন্তনীর় পরিবর্তন, স্থষ্টি ও 
ধ্বংসের একট? তুমুল বিরাট শান্তি, প্রকৃতির বক্ষে বক্ষে একটা ভড়িচ্ষটার স্থির 
ধীর জচঞ্চল শ্বর্ণগ্রন্থি জেগে উঠেছিল । জীর্ণ তৃষিত উত্তপ্ত বিশ্বের বক্ষের উপর 
দিয়ে তৃপ্তিভরা গলিত কৌমুদীর স্বন্ছ উচ্ছাস আমার এ ক্ষুদ্র বক্ষের দ্বার ভেঙ্গে 
কোন এক অতীত পানে ছুটে গিয়েছিল, আমি বিন্মিত আতঙ্কে চেয়েছিলেম, 
আকণ পরিপুরিত প্রেম ভক্তি ভালবাসা আমার অবশ অপাড় স্পন্দনহীন দেছ 


কান্তিক ও অগ্রহায়ণ ] ওগো শোন। ৩০৯ 


থেকে টথলে পড়ে বাতাসের কণায় কণায় প্রবাহিত হয়েছিল। ও: কিসে 
আনন্দ! আজও দে কথ! মনে পড়লে আমার চক্ষের জলে বঙ্গ ভিজে যায়-_ 
আর সেই উন্মাদনা, মেই উৎকণ্ঠা, সেই আতঙ্ক, সে বিহ্বগঠ1 সবই যেন নুতন 
করে জেগে ওঠে, আমি অধীর হঃয়ে পড়ি। 
ইচ্ছা! করে যদি আর একদিন দেখতাম্‌, ঠিক তোয়ি করে, এই অনন্ত বিশ্ব 
রাজোর অনন্ত রহস্তের মাঝধানে শুধু আর একদিন আমার প্রা€ণর কুদ্ধ কক্ষে 
বন্ধ সেই একথানি রহস্যময় ছবি, সেই মগাপধ অবধ্প বিপর্যয়ের মাঝধানে এক- 
থানি স্থির ধীর অচঞ্চল দৌম্য মূর্তি, ণেই অচেনা অজ্ঞান' দেশের কোন একটা 
কষ্ুম্গুচ্ছ যদি সিক তেম্ি কর আর একবার দেখতাশ, হাস নাহ, বুদ্ধি নাই, 
দ্ধ আপন মাধুরিমায় আপনি উন্মন আপনার সৌন্দর্যে আপনি মুগ্ধ, সেই এক- 
থানি মোহন যণন্বর মুগ্ধ সঙ্গীত, কোন গগনের বঙ্গ থকে ঝডে পড়ে বাতাসে 
ভেসে এসে'ছল -যদি আর একবার ভাল করে দেখতে পারতেম, জীবনের শোধ 
মরণের শোধ, যদি মার একব র শুধু চোথ ভরে দেবে নিতে পারচ দম, তা হলে 
ওগো ত'হ'লে আনি শুধু সে স্মৃতি বুকে ধরে হাস্তে হাস্‌ঙে আশার দুঃখের 
অগ্রিকুণ্ডে ঝাপিষ্জে পডতেম--চাদ্তে ভাস্তে আমার আত্মবলির মহান্‌ যজ্ঞ 
মামাএ বুকের র ঢেলে দিয়ে তোমার চরণে পরা প্রদ্দান করতেম। আমার 
জীবন সার্থক হত, মরণ সার্থক ৯,ত, বিপদ ও সার্থক ঠ)য়ে চলে যেত। 
আয় ভাই! আমার এজীখনের পূর্ণ গোধূলিপপ্নে একবার তোর রাঙ্গা 
পায়ে সোণার নূপুর বাজায়ে আম ভাই। আমার বক্ষোরক্ত সেই ত'লে তালে 
ছলে উঠুক । সমস্ত বিশ্বর কেপে -কন্ত্রে সে নুর হাসর ফোসারায় ছিটিয়ে 
পড়ে একটা রঙ্জিন নেশাম বিভোর হয়ে খাক। তোর চুর্ুকুন্তলের ঢেউয়ের মত 
আমার হদয়ের শীর্ণ বৃত্তিগুসি তোর জানন্েম্বীত হঃয়ে তরঙ্গের তালে তালে 
ছুটে ছুটে কোন এক সুদূর নিলীমায় মিশে যাক, সমস্ত বিশ্বরাগ্যের বক্ষ জুড়ে 
তোর বাক! চাহনি বিগলিত করুণার অজ্অ মহোতৎসবে মত্ত ভঃয়ে-- সারা স্যষ্টিময় 
একট! ফেনিল-করা ফুলের রঙের এত রোমাঞ্চ স্জন করুক। আকাশের 
তারা, গগনের টা, প্রভাতেব স্র্যা তোর বিরাট মহান রুদ্র মুর্তর সম্মুখে জোড় 
হাতে নিণিমিথ বিন্ময়ে চেয়ে থাক-_-আব আমি অনস্তকালপ সে মূর্তির চরণতলে 
নতমন্তকে অজস্র তপু অশ্রধারা বর্ষণ করি। 
শ্রীনরেশভূষণ দত । 


পাগলের প্রলাপ । 


(২য়) 

যাই বল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে কিছ্ছু আমার হালি পায়। অনেক 
সময় অন্তায় কাজ করে ভয়ে জড়সড় হয়ে পি এবং হাত যোড় করে 
তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে ইচ্ছ হয় বটে, কিন্ত তোমাকে যথন 
ভাবি, -তামাকে ম'ন করি, তখন তোমার জদয়খানি দেখতে পাই, তাতে 
মে করুণার ইঙ্গিত আনছে, "পদ দেখপে মার কেউ তোমাব কাছে ক্ষমা 
চাইতে পারে না। ক্ষমা ভিক্ষে করে আমার যে গৌরব কম্বে তা নয়, 
আমার আর গৌরব কি, কিন্তু ঞতে তোমার গৌরব লাথব হয়, তামার হৃদয় 
চেনা হয় না। তুমি কি দণ্ড দাও যে তার জন্য ব্যাকুল হ'ঠেতবে। যদি সত্য 
সত্যই দণ্ড 'দতে, বেশ হতো, কেমন তোমার হাতের বেত থেতাম, বেশ লাগতো) 
হক নাবে*, তবু তোমার হাতের তে'? আর এযে পড়ে পড়ে মার খাই, 
এতো! তুমি মার না, এতো আমি আমাকে আঘাত কি । তাই বুঝি এত লাগে, 
এবং লেগেও কোন ফল হয় না। বে,তর ঘা শুকালেই আবার ভুলে যাই। 
নিজের জিব নিজে কামড়ে রক্তারক্তি করি । অথচ মজাট' এমনি ঘে নিজের 
মার থেয়ে নিজে এত চেচাই যে পাড়াশুদ্দধ লোক জড় হয়ে যায়, এবং গকলেই 
মনে করে বুঝি কেছ আমাকে মেরেছে । 

মেঘ গলে! ছুটে টে বেড়া মনে হয় এইবার হুর্য্যকে বুঝি ঢেকে ফেললো, 
কিন্তু সাধ্য কি, মেঘ স্গ্যকে ঢাক না, মেঘ ঢাকে আমার চক্ষের ক্ষুদ্র দৃষ্টকে। 
তেমনি তোমার প্রকাশ তোমার আনন্দকে কি কেউ আমরা কথন হান হাশের 
মেঘে, কান্াকা্টির বারিধারায় এবং বাসনার উন্মত্ত ঝঞ্চায় অ'চ্ছাদন করতে 
পারবো? কিছুতেই নয়। তোমার প্রকাশ কি কেউ কখন বন্ধ করতে 
পেংরছে ? আমাদের অহঙ্কার পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠলেও, তোমার প্রকাশের 
কাছে যে তাকে নতশির হতেই হবে । আ'ম নিঞ্জের চোখ নিজের হাতে ঢেকে 
রেখে অন্ধ হয়ে বসে আনছি । লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলি অন্ধ হয়েছি, আর 
দেখতে পাই "11 যারা আমায় জানে তারা হাসে, তারা আমার চোখের চেয়ে 
মাথাটাকেই বেশী খারাপ হয়েছে বলে মনে করে। আমার এত ম্পদ্ধা, আমি 
কিন! বলি কুর্যা কোথায়? হুর থাকলে কি আর দেখতে পাই না? কিন্তু 
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যে দিন গালে চড় মেরে দ্খানি হাত চোখ থেকে সরিয়ে দিলে, সে দিন এই 
চোখেতেই দেবি তোমার কি অপুর্ব প্রকাশ, কি সুধান্সিদ্ধ জ্যোতি। সেদিন 
বুঝলাম তোমার অপ্রকাণশ এখন নেই, কখনও ছিপ না, আঁবাপ থাকিবেও না 
কখন। এই গালে ঢড়টি খেয়ে একটু হু'ন ঠায়, মার চাঁক ঢেক থাকি ন'। 
এখন তাকিয়ে দেখি, তাই শর "লাকের পায়ের শব্দ পেলে “অন্ধ জ.ন দয় 
কর্‌” বলে হাত পাতি না, তোমার কাছেও কিছ বড একটা প্রার্থনা কবি 
না। এখন বসে বসে বতদূব দৃষ্টি যায়, দেখ তোমার ভচ্ছাট! জগৎ জুঙে 
রয়েছে । আমি নিজে যে ০ঠামারই ইচ্ছ!?| তই আব নিজের পৃথক 
ইস্চার কথা ভাবলেই হাসি পায়। আমার হচ্ছাকে আকছে ধরেই তো 
এত কষ্ট পেলাম, এখন “ণঠোমাব ইচ্ছাই সব” যেন নিশ্চিন্ত আছি, আজকাল 
নিভাবনায় দিন কেটে যা”স্চ। যতদিন এই নিঞ্জের “ইচ্ছা”ট ছিল, ৬তদিন 
কিজ্বালতনই কবেচছ। ততদিন “আমি এ করবো, আমি তা করবো, এটা 
আমায় পেতে হবে, ওটা আমার না হুলই নর, আমি সবাইকে দেব থুবো, 
মাবব, বাথব , মামার এটার এতটুকু গাই, ওটার সবটুকু চাই, আমার এ 
কবলে চণবে না তা না করলে »ব লা, আমান ধাম্মিক 5 হবে, ভদ্র 
হতে হবে, সাধু ভতে ঠবে, ইতাদ কত ভাবনা 'ছ্ছল,_-এখন দেখচি আমি 
যা তা, মামাকে যাহতে হবে, সে সব “ভামাবই ইচ্ছা । এখন দেখটি “কত 
ব'লনাক় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত "তর বাঁচালে মোরে? 

তোমার ঘা খুপী তাই কর, আমি কেন অনর্থক মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পাই। 
মাথা ঘামিঘ়ে লাভ কি? মাথ। যত ঘেনে উঠে তত ভোমাকে আর এই 
জগৎটাকে বুঝে উঠা শক্ত হয় দেখণচি। ববং মাথ' না ঘামালে বুঝা যায় ভাল। 
দেখি আবার বিনা চেষ্টায় সবই বেশ চলে যাচ্চ, কোনখানে এতটুকু ক্রি 
থাকবে না। ওঃ হরি এই বুঝি আমাব আ'ভমানের দৌড় । 

তবে কি জান, মাথা ঘামানোটা এমনই অভাাস হয়ে শিয়েছে যেতাকে আর 
থামানো যায় নাঁ। কিস্তযথন ঠেখি সব ধোঝাই তোমার মাথাব উপর, তুমি 
ঘামচও ন। অথচ হাসচ, এবং আমাব ভয়েও ঘাড় করে হট, তখন আমার হাসি 
আর্সে। এ রহস্তটা কিন্ত বুঝতে পারি না, বোঝা তে! তুমি বও, আর আমি 
বসে বসে ঘামি কেন? 

যদি বল তোমার লক্জা না হয়ে হাদি মাসে কেন? আমি তার এই উত্তর 
দিব £__পরকে দেখলে লঙ্জা হয় কিন্তু তোমার কাছে গঞ্জ হবে কেন? স্ত্রী- 
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লোকের গা খোলা থাকলে, কেউ পাছে দেখে, তার তাই লজ্জা হয়; কিন্তু সেই 
স্ত্রীলোকই আবার তার শ্বামীর কাছে নিরাবরণ হয়ে থাকে কোন সঙ্কোচ 
আগে না। কেননা সেজানে যেদে তার ম্বামীর। “তমনই “আমি” যে 
তোমার, তাহ পাপই করি আর পুণাই করি “আমি যে তোগার””-এ জানি তাই 
আর ভয় হয় না, লঙ্জাও আসে না। 

এইটা কিন্তু সব সময়ে বুঝ উঠা যায় না বলেই কত আবল তাবল বকি, 
কল্পনার চড়ে কি গাছে চড়ে বন বন করে ঘুরে মরি আর ছুঃখ পাই । 

ভূপেন্জনাথ। 


বোধন । 


শরতরাজনন্দিন৷ সন্ধীণন্ন্দরী যখন তাহার বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র জলদ-বসনাঁঞল 
উড়াইতে উড়াইতে অস্তাচলসীমায় দাঁড়াইয়া ধরণীর তাপত বক্ষ-বল্পবীর্দিগকে 
মধুব চুম্বনে র গত করত নদী হুদ তরাগাদি জলাশয়ে স্বায় অন্থরাগের রক্তিম 
আভাটুকু ভাদাহয়া রিক্তরাগে সম্ভাপহারিণী যামিনীর অঙ্কে ঢলিয্া পড়িতেছিলেন, 
যখন জগছ্ের বাবতীদ পশুপাথা রজনীর সিতকৃঞ্ণ অঞ্চলান্তরালে থাকিয়া নিদ্রার 
ধাত্রী গাথায় অঙ্গ ঢালিয়া সকল সন্তাপের অতীতে যাত্র। করিয়াছিল-_-€লই সময়ে 
পল্লী প্রান্তবাহিনা তটি নী-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে কখন যে গ্রাম ছাঁডিক। 
প্রাস্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা জানিতে প'রি নাই। তখন শুরু! পঞ্চমীর 
শশধর ক্ষীণতার অকলঙ্ক জ্যোতি লইয় গগনের দিগ.বলয়াঙ্ের ঈষৎ উপরে উঠি 
হাসির রজতছটায় ধরণীকে উজ্জ্বল করিয়। রাখিয়াছিল। শারদীয় শিশির- 
সম্পূক্ত শাদ্বল-তৃণ-পত্রাদির সরস হৃদয়ফলক পতিবিদ্বিত চন্দ্রকলা যখন কোটা 
থণ্ডে বিভক্ত অসংখ্য বিভিন্ন আন্মতনের মধ্যেও সেই একই চন্দ্রমার অনস্ত 
বিভৃতি প্রকটিত করিংা ভাদিতেছিল, তখন সহসা অনুরবর্ী কোনও পল্লীভবনে 
কাসর-ঘণ্টা-শবমপ্ডিত পটভ বাগ্ভের সহিত কলকণ পুররমণীগণের উচ্চ হুলুধ্ৰনি 
আসিয়া শ্রবণপথে প্রবেশ করিল। 

স্মরণ হইল আজ জগদন্বার বোধন। নিদ্রিতা জননাকে কে জাগাইবে ? 
আর কেনই ব! জাগাইবে? জাগাইয়াই থা লাভ কি 1? তটিনীতীরবর্তী বকুলের 
মূলে উপবেশন কর্ঙ চাদের পানে চাহিয়া! স্বদেশসেবকের উচ্চ আসনে আপ- 
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নাকে সমারঢ় করত যখন কল্পনার ৮"খে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও 
অথনৈতিকাদি বু নৈতিক গ্রতিহাসিকের চক্ষে নগাধিরাঞজতনয়া “পার্বতী 
নামক জনৈক পিংহবাছিনী কোনও 'নাগ।' পমণীর একটা মহিষ শিকারের ছা 
অ।ক্তেছিলাম ও সেই “পাহাড়ে মেয়েটার পুজার জন্ত দীন ছুঃখী ভারতব সীর 
এতগুলি টাকার মঅযথ! ব্যয়ের বিরুদ্ধে দাতব্য চিকি'সালয় বা ফি, কলেজ 
স্থাপনের প্রস্তাব মনে মনে বেশ পাকাইয়া তুলিতে তুলতে এ শাস্ত্র ও শাস্ত্রকার 
নামধারা কতকগুলি সেকেলে অলস প্রকৃতির টিকিধারীর অসার চিন্তার কথ। 
ভাবতে ভাবতে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম । ভাবিলাম ভারতবাসী4 
মুর্খঙ। (ক অগাধ! কোন সুদূর অতাত হহতে একটা ভান্তহীন প্রতারণার ধার!- 
বাহিক শ্রোতে প্রবঞ্চিত হহ্‌য়া, আজ এই স্যতার তুঙ্গশুঙ্গদমারূঢ় উচ্চশিক্ষ1- 
লোকে-সমুজ্জল বিজ্ঞান দশনের দিনেও সেই প্রাচীন অজ্ঞতামুলক বর্বরতার 
সেবায় আপনার সকল সুখ শাস্তি অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া আমসিতেছে। 
এই জাতির উন্নতি_-এই জাতির অভ্যুদয় সুদূবপরাহত ! 

ভাবিতে লাগিলাম আঙ্ ধাহাকে জাগাইতে যাইয়া তোমরা এত ঢাক 
ঢোল বাজাইতেছ তোমাদের সেই জগন্মাতা কোথায়? আর জগন্মাতা হয়ে 
যদি ঘুমে অচেতন হয়েই থাকেন তবে তুমি তকে কি করেই বা জাগাইবে। 
ইঠ্যাদি বছণ গবেষণাপুর্ণ চিন্তাআোতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাস্তরপথে চলিতে 
লাগিলাম । 

পঞ্চনীর চাদ কথন্‌ অন্তাচলে চলিয়! গিয়াছে । সিত পঞ্চমীর ক্ষণন্থাযি 
জ্যোৎ্মাবসানে ধরণী ক্রমশঃ নিশিথের গাঢ়তর মসীময় আচলখানি গাকে 
টানিয়। দিয়াছে । জীব ও জগত, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলে এক হইয়৷ যেন 
একথানি গাঢ় অন্ধকার হইয়। জগং হইতে আমাকে পৃথক্‌ করিয়। রাঁখিয়াছে। 
তখন কি জানি কেন নিজের হৃদয়ের [দকে চাহিক্া! জগতের অন্ধকারের 
একটা তুলনার প্রবৃতি জাগিয়! উঠিল। তখন একটা অযাচিত বিভীষিকার 
শীতল নিশ্বাস প্রাণের ভিতরে প্রবাহিত হইয়া অস্তরাত্মাকে বিকম্পিত করিয়া 
কুপিগ, দেই হীণগত অন্ধকারের সুচীভেপ্ত গাড়তা বহিজগতের জন্ধকার 
অপেক্ষাও শতগুণ |নভীষিক1 সংগ্রহ ও অসংথা মুত্তি পরিশ্রহ করিয়া ভীতির 
অধ্রহান্তে টিটুকারা দিতে লাগিল। সেই 'বশ্বদ্রাবিণী বিজ্রপে বাহৃচেতনা-শৃন্ত 
কম্পায়মান অস্তরাত্মা! যখন আশ্রয়ের ভ্ন্ত একান্ত কাতর হইয়া উঠিল.তখন যেন 
কোন অনস্তের পরপার হইতে, অজ্ঞাতের মম্ম ভেদ করিয়! একটা বড় মধুরবাণী, 

৮ 
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বড় আশ্চর্যের ভাষ।, সঙ্গীতের তরঙ্গে হেপিয় হুলিয়। হাদয়ের মর্মপুর আলোকিত 
করিয়! সুম্ধুর কটাক্ষে অভয়ের বাণী প্রচার করিয়া হাসিতে লাগিল। 
কোনও দক্ষ চিত্রকর যদি তাহার প্রতিরূতি অঙ্গনে সমর্থ হইতে পারে অনুমান 
করাধায়, তবে যেন বোধ হ্য় তাহার ৬সই বাত্সযীমৃত্তি “জাগে। মা আনন্দময়ি* 
রূপে ফুটিয়া উঠে । 

আহ কি আশ্বাশের বাণী! অভয়করের কি মধুর স্পর্শ! মাগো আমি 
ভীত, শঙ্কিত; মা তুমি জাগ। তোমার চে নিদ্রা নাই জানি। যার 
সম্তান মায়ের অঙ্ক ছাঁডিয়। দূরে পড়িয়া থাকে-দূরে ? কোলের ছেলে মায়ের 
কোল ছাড়িয়া কোথায়, কোন্‌ দূরে পরিয়া থাকিবে? মায়ের কোলে থাকিয়াও 
যে"মাছের ভ্রমে আপনাকে মাতহারা মনে করে--এমন ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের 
জননী কি কখনও 'নিদ্রাতুরা হইয়া থাকিতে পারেন? তবু তোমায় ডাকি 
“জাগো মা 1”--"জাগো মা আনন্দমময়ি, খোল মা কুটীর-দ্বার 1” মাগো আমি 
মোহময় সংসার প্রান্তরের বিভীষিকা দশনে ভীত ! মাগো তোর বিপথগামী সন্তান 
এত কাল সংসারের খেলাঘরে ক্রীড়াবত ছিল, ভুলেও গৃহগমনের কথা ভাবে 
নাই-_ধরণীর ধূলা-থেলাঘরে আত্মপ্রতিবিষ্বসদৃশ দারা-পুত্র, ধন-জন, যশ-বিদ্যা, 
ধর্মকর্ম, আঁচার-অনুষ্ঠানের ক্রীড়ার মত্ত হইয়াছিল। মাগো আমার এই 
জন্মদিবার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আপিয়াছে। পরমাযুর মধ্যাক্ুমার্তগড কথন 
অন্তমিত হইয়াছে, অপরাহ্রের স্বপ্পাবেশময়ি শশাঙ্ককিরণরাণীও অশধারে 
ডুবি গিয়াছে । আমার অন্তর্জগৎ ৭ বহিজ্জঞগৎ শুচীভেগ্ত অন্ধকারের 
মপীময় মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। এখন দেখিতেছি আমি একা আমি 
অসহায়, আমি পথহার। ১--ম1, আমার কি হবে ? আমি কোথায় যাব? তোমার 
উদার অঙ্ক ব্যতিরেকে আমার আর আশ্রয় কোথা ? আমার বলিতে আমার 
আর কেউ নাই, কিছু নাই। ম আরম যাদের আমার ভেবে, বড় আদন করিয়। 
লইয়াছিলাম, -যাহাদের আকর্ষণে 'তঠোহে বিসরি তাহাতে মন সা'পিয়াছিলাম, 
তপ্ত সৈকতসম্পা।তত বারিবিন্দুর স্ায়, চিহু মাও না রাখিয়া, তাহারা কোথায় 
চলিক্স। গিয়াছে । যাহারা আমাকে “আমার বলে ছি এখন দেখছি তা”র। 
আমার নয়। আমি কাতরগ্রাণে চথের জলে বুক ভাঁসাইয়!, তাঁদের অনেক 
ডাকিয়াছি--যে বাসনা একদিন আমার বড় আপন ছিল, বড় আদরে আমাকে 
তাহার পঞ্চাশ্ধযোজিত মনোময় রথে আরোহণ করাইয়া কত শব-ম্পশ-রূপ- 
রসগদ্ধের পণাবিথিকায় লইয়া যাইত, আর যে মানসরূপী সঙ্কল্প বিকল্প নামে 


চি 
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চিরতক্কণ যমজধুগল নিমিষের তরেও আমার সঙ্গছাড়া হইত না, আজ তাহার! 
কোথায় ঃ..আর্জ দ্রেখিতেছি মামার কেহই নাই, আমার ডাকের লক্ষ্যটি মাত্র 
নাই__-ম1 গে! তাহাদিগকেও অনেক ডাকিয়াছি কিন্ক মা 
ডাকলে তার! দেয়ন! সাড়া, 
তাই মা এখন আমি সুধু আমায় নিয়ে 
কাতব প্রাণে তোমায় ডাঁকি। 
এখন আমার বলিতে_-“মামিই স্থধু রৈলে বাকি”-- 

মা তুমি যে হও সে হও আমার আর কেহ ডাকের লক্ষ্য নাই, আর কোনই 
আশ্রয় নাই--কে আজ মামার মর্খ্ের নিভৃত কক্ষ হইতে আশ্বাসের মধুর 
বাকো গাহিতেছে-- 

গতিস্্* গতিস্্ং গতিস্তং ত্বমেক' ভবানি-_ 

মা, তোর মোহান্ধকারে নিপতিত শঙ্কিত ভীত সন্তান বড় বিপদে পড়িয়া 

ডাকি ঞেছে--- 
উঠ মা আনন্দময়ি 
খোল মা কুটার-দ্বার-- 
আমি যে অধারে হেরিতে নারি 
এ সংসার পারাবার | 

মা আনন্দময়ি, নিভৃত মরম কক্ষার অজ্ঞাত কৌশলময় কুদ্ধদ্ধারপথে পর- 
পারের জ্যোতি-রেখা ত দেখা! যায় না! মা তোমার পরাবিদ্তা রূপের মজলময় 
অন্গুলীর এরন্দ্রজালিক স্পর্শ ব্যতিরেকে বুপ্িব অর্গলাবন্ধ দ্বার ও উন্মুক্ত হইবে 
না। কাত্যায়নি মহামারে, তুমি দৌর্ণমাসি যোগমায়া রূপে নিভৃত নিকুঞ্জের পথ 
ন1 দেখাইয়া দিলে, পরম পুরুষের রাসঃগুলের পথে ভাত ধরিয়া না লইলে ত 
রসময় রাঁসেশ্বরের সমীপে উপনীত হইতে পারা যাইবে না। যে তুমি সর্বভূতে 
বিষুমায়া রপে শব্দিতা, যিনি সর্ধহৃদতে বুদ্ধিকপে সংস্থিতা, ধিনি ইন্দ্রিয়গণের 
অধিষ্ঠাত্রী হইয়া ও বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ডিরণে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, সেই তোমা র-- 
ধিনি কামরূপিণী, যিনি কৌধিকীরূপে জগতের ও জীবের ইন্দ্রিয়, বাদনা, মন, 
বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি সর্বকোষে অধিষ্ঠিত সেই তোমাণ অন্থৃকম্পা ব্যতিরেকে 
পরমানন্দ মাধবের পদমুলে উপনীত হইবার পথ কোথায়! তাই ককপাময়ি রুপা 
করিয়া তোমার মায়াবসনের ছিরগয় অঞ্চল নিমিষের তরে সরাইয়া লও। স্বধু 
নিমিষের তরে সেই লত্যন্ববূপের পরা জ্যাতি দেখিয়া লই, ভাই মা তুমি যে-- 
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হিরপায়েন পাত্রেশ 
সত্যন্তাপিহিতং মুখম্‌ । 
তত্বং পৃষণ অপাবুণু 
সত্যধর্্মায় দৃষ্টয়ে । 
আমার মাকে কে দেখবিরে, এমন ঢল ঢল, এমন ছল ছল মভিমাময় 
উচ্ছলিত রূপ আর কার? এদেখ, মাযে আমার ধরা দিবার ভ্রগই ধরাঁসনে 
সকলের আধার হুইয়। বসিয়া আছেন! সকলের সকল তৃষ্ণা মিটাইবার জন্টাই 
যে লীলাময়ী জননী আমার সলিলে তৃপ্তিনূপে উছলিয়! উঠিতেছেন। 
দেখ,_“হের তারে অন্বরে ? 
এ দেখ নীলাকাশে নীলবরণী 
কত রঙ্গে নৃত্য করে। 
কথন জননী আমার নক্ষত্রমণিথচিত বসনে চারু অগ্গ আক্রিত করিয়া 
প্রশাস্ত ললাটে শশিহ্র্ধা তিলক পবিয়া ধরিঘীর কানে ধাত্রী গাথায় মধুর স্থর- 
সধশরে সন্তানদিগকে ঘুম পাডাইত্ছেন, কখন বা জননা আত": মেঘডদ্ুর 
সাড়ীর জলদাঞ্চলে বদনকমল আবরিত করিয়া চঞ্চল হাসিব ছটায় তাড়িৎ 
খেলাইতেছেন। শঙ্পাকুল শ্যামধরণীর অঞ্চলাঙ্করালে সুপ্ত ক্ুদ্রাম কুম্থম- 
কলিকাটীকে মুহুর্তরূপ মুদ্ৃকরের মকয়-মারুত-পরশে ফুটাইতে ফুটাই তে, ডিস্ব- 
কোষাস্তপ্লালস্থ ক্ষীরান্ধি-স্থকোমল জড়ারুশধ্যাশায়ি কোকিল-শিশুকে বাসের 
বুকের তাঁপে জাগাইফ়া তুলিতে হলিতে রসময় বরষার বারিবিন্দুসিঞ্চনে তুঙ্গ 
গিরিশৃঙ্গকে রেণুরূপে গলাইয়া কল্লোলমুখরা শ্রোতোবেগচঞ্চল গিরিজার তবল 
প্রবাহে ভাসাইয়৷ দিতেছেন। অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ের খেলার অস্ত নাই। 
মাষের খেল। দেখিয়া মায়ের অপক্িসীম করুণার কি বুঝ! যাইবে? মাআমার 
সর্বতোভাবে অসীম অনস্ত। তাই স্বীয় দৃষ্টিসমক্ষে যখনই যাহ! দেখিতে পাও 
একবার তাহারই দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তাহাই মহৎ তাহারই 
অন্তরালে ব্রহ্গাণ্ডের সমস্ত বুংহণশীলতা। জাগিয়। রহিয়াছে; সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র 
তুচ্ছা্দপি তুচ্ছ নগণ্য বিন্দুর অন্তরালে সর্ব্ব ওঁদার্্য ও মহত্বসম্পন্ন সিন্ধু নীরবে 
বিরাজমান রহিয়াছে-সেই খানেই আমার মায়ের বিভূতি) যে ভাবে যেখানে 
দেখ সেখানেই আমার মা; মা যে আমার সর্বময় ! ! 
মা আমার দয়ামী আশুতোধগৃচিণী শিবা_না চাহিতেই মা সব দেন। 
হৃথের সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের সুখরূপে মায়ের অঙ্গবিজড়িত, পিপাসার সঙ্গে 
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মা আমার তৃপ্তিবপ স্ুধামাখা সলিলপাত্র লইয়া ঈীড়ায়ে আছেন, ক্ষুধার সঙ্গে 
বৈশ্বানররূপে শান্তিমপীর আভা! ফুটিয়! উঠিতেছে। আশাপুর্ণার দ্বারে বসিয়া 
আশার উদ্রেক হইতে বিলম্ব হয় কিন্তু উদ্রক আশ! পুর্ণ হইতে ন্লিম্ব তয় না। 
যেমা আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার কতকাল পুর্বাি মাতৃহদয়ে সুধাপুর্ণ 
ক্ষীরঘট স্থাপনপূর্বক বাৎসলাকপে বিরাজ করিমতছেন, ভার কাছে আর চাহিব 
কি $ আমার আর প্রীর্থনীয় আছে কি? ম' যে আমার জনক-জননীতে স্নেহের, 
ল্গাতা ভগ্লীতে বাৎসল্যের, সখাসখীতে পপ্রমের ভালি সাজাইয়া, নন্দজায়! 
যশোমতির হ্যায় ক্ষীরসরনবনাত হাতে করিয়া ই শোন গোপাল আয় গোপাল 
আয়* রবে আমাকেই ডাকিতেছেন!! এই গ্রীতির কলকঠরব আর কার? 
এ যে আমার মায়েরই। 
এই যে মা আমার ক্রীড়াচত্ববে আমারই ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিত্ত কত 
অভিনব মনোহর মুর্তি ধারণ শরিয়া দাডাইয়া আছেন । আকাশের নীলিমায়, 
শশিস্রোর জ্যোতি”ত লতিকার লাবাণ্য, শিশুর হাসিতে, মাষের কূপেক শোভ- 
সম্তারই ঢল ঢল করিত, ? পাখীর কাকলীতৈ, নদীর কল্লোছে ভ্রমরগ্তঞ্রনে 
বৃক্ষপত্রের মন্ত্র ধ্বনিতে মানবের ভাষায়, ও কাহার কণস্বর ? উহাও ত আমার 
মায়েরই । মন্দ মলয়মারুত-হিল্লে'ল, প্রিয়জনের প্রেমালিজন কুসুমের কোমল 
স্পর্শ, আমারই মায়ের ন্েহমধুর চুধনে অনুপ্রাণিত । 
জগন্ময়ী মাযে আমার 
জগতেরই গায়ে গ'। 
জগতেরই মাঝে আবার 
জগন্ময়ী ঢালে গা! । 
সর্বানন্দম্য়ী জননী গামাব সর্ব *পেব মাঝহ আনন্দের অযুত-মাদক হাতে 
লইয়া আমাকেই » আহ্বান করিতেছেন । 
মা যে আমার বিষয়ের আগর্ষণ, মনের মনন, বৃদ্ধির বোধ, আ'মর আমি, 
চেতনার চৈতন্য ! মা যে আমার ক্ষুধার অন্ন, পিপ'সঁর বারি, নিশ্বাদের বায়ু, 
জীবনের শাস্তি, দেহের মুতা, আশা আশ্রপ্ব, নিরাশার মানন্দ ! মা আমার 
পাপের ভয়, পুণের জ্যোতি, দুখাশার লক্জ' ছুক্কৃতিব ছুর্গতি, স্থরুতির সম্পদ, 
প্রাণের প্রতিষ্ঠা, চৈতন্টের গতি ! 
কালরূপিণী জননী আমার কলাকাষ্ঠা, মিনিট সেকেওড, পলাম্ুপালর তালে 
তালে কোমল করাধাতপূর্ববক স্বীষ দৌছুলামান অস্কে আরোহণ করাই গ্রাতি 
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পুরাতনের পরিবর্ধে শত অভিনব নবীন সাজে সাজাইয়া কত নিত্ানুতন নাট্য 
রঙ্গ দেখাইতেছেন। পরা জননী আবার, আমার আমিরূপ অন্মিতাঁরাগরঞ্জিত 
কু্রতটুককে কালিন্দির কাল সলিলে বিধৌত করিয়া শুদ্ধ পৃত পরান্ুরাগে রঞ্জিত 
করত পৌর্ণমাদি যোগমায়ান্ূপে গোপবধূবেশে সাজাইয়৷ রসময় পরপুরুষের 
রাদমগুলে লইয়া! যাইতেচেন। আহ আমার মায়ের মত এত পেহ আব কার ? 

ওগো--কা'র মা এমন দয়াময়ী 

আমার মা গো তুমি যেমন। 

তোমার বাহিরে আরক্ত আখি 

শ্নেছে সিক্ত প্রাণ মন। 

জীবন-বসস্তের নবোন্মেষ দিবসে সিত পঞ্চমীর পৃত মুহূর্তে মা তোমারই 

বীণার ঝ»ঙ্কার কি অপরূপ বাণী-মুত্তি ধারণ করিয়া হদয়-মন্দিরে কি সঙ্গীত 
জাগাইয়াছিল, তখন যাহ! দেখাইয়াছিলে পকলই সৌন্দর্য, সকলই জ্যোতি, 
সর্বত্রই আকর্ষণমন্্ী কমনীরতা ! মর্খ্মন্দিরের উচ্চতম শিখরের উদ্দে মকরাক্কিত 
কেতনাশ্রিত আসনোঁপরি উপবিষ্ট হিন্দোলপীলাপরায়ণ গোবিন্দের পদমূলে নিঃশেষে 
উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত যে রাগোজ্জল স্থুলোহিত ফন্তুরজ ও কুস্কুমকণা-রাশিতে 
আমার পাত্র ভরিয়া দিয়াছিলে, আমি ত” তাহা গোবিন্দের পদারবিন্দে উৎসর্গ 
করিতে পারি নাই । সেই রঙ্গে আমার আমিকে রঞ্জিত করিয়া ছিলাম । তাই 
মা বখন তুমি দশপ্রহর“ধারিণী, ম্নেহালিঙ্গনোনুখ প্রনারিত দশভূজে আপনার 
অভয় অঙ্কে লইতে আপসিয়াছিলে, তৎন সেই পরিণত বসন্তের দিবালো কসমুজ্ছবল 
ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলার আটোদে নত হইয়! ছিলাম মা এখন বেলা শেষ হইয়া 
আঁপল, গ্রীষ্ম বর্ষা অতীত তহয়াছে বড তাপে দগ্ধ তইয়াছি, বর্ষ! প্রাধুটু 
ধারাক্জ ভিঞ্জিয়া ভিলিয়!, কডক!পাতে ক্ষতাঙ্গ হইয়!। আমি দারুণ অশনিসম্পাত- 
বিশ্লিষ্ট সহচরগণের সঙ্গ বিচ্যুত হয়া আমি একা ভইয়। পড়িয়াছি--শরতের 
সন্ধা। আসিয়াছে, অদ্বরে শিশিরের দারুণ কুহেলিক1 যবনিকার দোছুল্যমান ধবজ] 
দেখ যাইতেছে, মন্দমারুত তাহারই শীতল পরশে আমাকে সন্কৃচিত করিয়া 
ভুলিয়াছে আমার ভর হইতেছে, এখন *সীবনে আমার নেমেছে সন্ধা! পরনে 
গেরুয়া সাজ 1” আমি কাতর হইয়! পড়িয়াছি। আমায় কি মা তোর অভত্প 
কোলে তুলিয়া লইবি নাঃ ম আমি বিমুখী সন্তান বটে, তুমি ত বিমুখী মাত! 
নও। তুমি ত চির করুণাময়! তা" ডাকি ওগো চিরককুণাময়ি, তাই সাহসে 
ভর করিরা ডাকি -“উঠমা আনন্দময়ি খোল ম1 কুটার-ছার 1 
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মা তোমার অগণিত কৃতি সন্তান অসৎথ্য উপচারে তোমায় অর্চনা করে। 
কেহ ঘটে, কেহ পটে, কেহ সাললে, কেহ মুর্ণিকার মুভিতে তোমাকে আহ্বান 
করিয়া বলি নৈবেগ্ভাদি সম্ভারে, ধূপ) দীপ, বাছা, বন্ত্রালঙ্ক'রে অর্চনা করিস 
আপনাকে কৃতার্থ করিতেছে । কেহ বা *রমের অন্তঃপুরে প্রীতির পুত 
হোমানলে স্বাহামন্ত্রে অগ্রিতে আহুতি প্রদান করত প্রণবগ্ুঞ্জনের মধুর 
সঙ্গীতে ভ্রিজগৎ-উদ্ভাসিত কণিকা তোনার চরণতল সংলগ্ন অক্ষতের অহঙ্কারে 
আপনাকে ধন্ত কবিয়া লইতেছে। মাগো তোমার চরণতলেত” সকল হৃদয়ের 
সকশ স্পন্দনহ পারগৃহীত হয়) 'কহহত উ/পাক্ষত হয় না। তোমার চরণ- 
তলে দেবতাব দত্ত সৌন্দর্যের আধারভূৃত সর্ববগন্ধ সর্ববধস্ময় কমণদল যেখানে 
স্থান প্রাপ্ত ঠহয়াছে, মাগে সেই খানেহ আবার দানবপত্ত বৈরতাব বাহ্ুতাপ- 
ঞদ।পু জ্বলন্ত অঙ্গার স্থান লাভ করিতেছে । ওগো, আশিষের পুষ্পবুষ্টির 
হায় সিঘাংশার শস্ত্রবর্ষণেও যে মায়ের অন্গুবম্পা অক্ষু! তাহার চরণঙলে, 
তোমাগ সেই উদাণ পশাস্ত পাপপল্পে এই অক্ঠি অধম সস্তানর মন্মভেদি 
কাতর প্রার্থনা অধস্ত পছাছবে, ৩বে আর ভয় কি? সাহস পাইয়ছ, আশায় 
বুক ভরিয়া ডঠিপ__ 
কেন বঞ্চিত হব চরণে ? 
বড় আশা আছে পাব 
জীবনে না হয় মরণে। 
মা, তোমার চরণে আমি কি মধ্য দিবমা! আমার এমন কি আছ--যা 
আমি তামার চরণে উপহার দিতে পারি! এই বিচিত্র বিতানভূষণ নানাবর্ণ 
সমুজ্জল কুস্মঙ্গাম! মাগো এই প্রতি কুস্ুমদূলের প্রতি রেখাই ষে তোমারই 
স্বকরকমলধূত তুণিকান্কিত বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল, কোন্‌ সাহসে উহাকে বৃস্তচ্যুত 
করিব! এই উন্থমহার যে তোমারই বন্ুপ্গরা মুক্তির কণঠভূষণ! মা সর্বাধার- 
ভূতা বস্ুদ্ধরে, তোমার কুন্থরহার তোমার কে থাকুক, আমার পূজা না হয় 
নাই হইল । 
মা, তবে কি তোর এই দীন তনয় তোমার অর্চনা করিতে পাইবে না! 
শৈবালে শাদ্ধলে, তূণে লতায় পাতায়, তরুশাথে সর্ধঞ্জ এই যে তৌমার, তোমারই 
কমলকরাঙ্ক অস্কিত রহিয়াছে? 
অনেক দিনের কথ, লোকপাবন দশরথাক্মজ শ্রীরামচন্দ্র তোমার পদমূলে 
অষ্টোত্তরশত নীলোৎপলোৎসর্গের সষ্কলে বিফলপ্রযত্ব হুইয়! স্বীয় নয়নেন্দিবর 
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উৎপাটনপৃর্বক তোমার পদে প্রদান করিতে প্রয়াসপরায়ণ হুইয়াছিলেন। 
এেতার সেই তরল তত্ব তুমিই স্থতরূপে আজ মানসে জাগরিত করিয়াছ। 
আমারও ত হদ্য়কমল আছ। এক, এহদয় কাহার! এনদয় কাহার 
আসন! এখানেও -াম রই পদচ্হি; তুমিই যে ঈশ্বধরূপে সর্বহৃদয়ে বাস 
করিতেছ। আমার বণিয়া যাহা ক্ছু সকলহ ষে শোমার স্নেহের দান! 
তুমিই থে একটা অতি ক্ষুএ জীবাণুকে জননীর জড়ায়ুকোঁষের গর্ভোদকে 
ভাসাইয়া এই “দ১ গঠন করিঞ। পিদ্াছ। সকণ বাসনার মধুময় আকষণে য 
তুমিই কামরূ.প খেলা কণিতেছ! তুমিই “য, মানসে মনন এুদ্ধিব অবসান, আমির 
গতি, চিত্তে বৃ! তবে আমি োমায় তি দিয়ে পুজিব! আমি কিছুইবুঝি 
না, বুঝিতে পাবি না, সকত্হ প্রহ্ছেলকাঁময় ঝুঁহেলিকার তিমিরাচ্ছন্ন। ওগো 
গায়ত্রিরূপিণী আনন্বমকি-_“তন্নে। ধিয়ো প্রচোদয়াৎ।” 
তোমার আগোতে জানার “আ।ন"”কে সবার “আমি”কে,-মহে রণায় 

চক্ষস্”- অন্ধকার হইতে, মুক্ত ক'ওয়া দাও । তাহ উঠ মা আননময়ি, খোল মা 
খোল মা কুটার-ছ্বার। আমার 'আম”-_বিশ্বের আমির কণা আমি--অন্ধকারে 
কাতর । মা, আমার আমিকে তোম'গ আলোকে পথ দেখাও মা - 

মামি আধারে ভোরতে নারি 

চতুদ্দিকে অন্ধকার । 

অনাথস্ত দীনন্ত তৃষ্ণাতুরস্ত 

ভয়ার্তস্ত বদ্ধস্ত জন্তোঃ। 
স্থমেক1 গতির্দেধি নিস্তারদাত্রি 
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
প্রণতানাং প্রসীদ্দ ত্বং পেবি বিশ্বপ্তিহারাণ। 
ভ্রেলোক্যবাপীনামীড্যে লোকাশাং বরদ। ভব। 


একটা বৈদিক প্রার্থনা । 
আব্র্গণ, ব্রহ্মণো ব্রহ্মবর্চপী জায়তাম্‌। 
আরাষ্ট্রে রজন্যঃ শুর ইযব্যোততিব্যাধী 
মহারথো জাযতাম্‌। 
দোগ্ী ধেনুর্বোঢ়ানড্যানাশুঃ সপ্তিঃ 
পুরন্ধিযোষা জিষু। রথেষ্টাঃ। 
স ভেয়ে যাহ য€মানন্তা বীরো৷ জার়তাম্‌। 
নিকামে নিকামে পর্জন্ডে। বর্ষতু । 
ফলত্যো ন ওষধয়ঃ পধ্যস্তাম্‌ 
যোগঃ ক্ষেমো নঃ কল্পতাম্‌॥ 
যভুর্বেদঃ। 
ক যভুর্ধেদের কোন খি যঞ্মা'নর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সময় দ্দদেশর হিহকামনায় 
এই প্রার্থনা করিতেছেন। 








র 


৯? উ৯ত০। তন্ন ক্ষ 


“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধন্ম2, 


৬ষ্ঠ ভাগ ।] পৌষ ও মাঘ ১৩২৪ [৯ম ও ১০ম সংখ্যা । 


নাটুয়া। 


(১) 
আমার নিবিড় প্রাপের গোপন ঘরে 
বাজে গো কার বীণ; 
সেষে কণয়ন! কথ! অলস মুখে 
” বাজায় বাতি দিন ॥ 
চায় না ফিরে আপন নেশায়, 
মত্ত সে তার অচিন ভাষায়; 
জানি না সে কোন বিদেশী - 
এমন সংজ্ঞাহীন । 
বাজায় আমায় পাঁগল করে 
বাজায় রাত্রি দিন ॥ 
(২ ) 
আমার এধে কি দায় হ'ল 
ঘরে থাকাই ভার, 
সে যে লুক্কিয়ে আসে টেনে হেনে 
গভীর অন্ধকার ॥ 


৩২২ 


পন্থা । নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


ডাকলে তারে ন1 দের সাড়া, 
কোন্‌ বিদেশী এস্রি ধারা, 
বাঞ্জায় আমার দোরের গোড়ায়, 
বাজায় রাত্রি দিন। 
ভোরের পাখী ক"য়না কথা 
এমন গো তার বীণ ॥ 


( ৩ ) 


আমি যতই ক ছিড়ে 
বলি খামাও বীণ, 
সবই যেন একি বালাই 
হাওয়ায় ভয় গো লীন ॥ 
আপ্রিই সে সুর উচ্চ বাজে, 
তরাস-লাগা কক্ষ মাঝে ১ 
বেদন-ভর1 বধুর সাজে 
বাজায় রাত্ি দিন। 
(ওগো ) এয়ি করেও মজালবে 
পাগলকরা বীণ॥ 


(৪ ) 


দেখতে তারে যতই চাহি 
ততই সে মুখ গুজে, 
ছাড়তে তারে যতই চাহি 
ততই ধরে নিজে। 
কেবল তাহার রূপের ঝলক, 
চম্কফে পোড়ায় চোখের পলক ; 
আধার ঘের! মায়ার ফলক, 
সকলে কর হীন 
পাগলে আজ ক্লে পাগল 
আকুল-কর! বীণ॥ 


পৌষ ও মা] নাটুয়া। ৩২৩ 
(৫ ) 


(ওগো!) প্রথম আলো রক্ত চোখে 
ঝলক্‌ যখন হানে, 
অসঙ্কোচে বীপটী তাহার 
ঝালে আমার কাণে ॥ 
পরাণে মোর কাপন ধরে, 
বক্ষে যেন কি ঝড় উড়ে) 
ব্যথায় কনক-স্বর্গ রাজে 
মকল ক'রে লীন, 
বীণে বুঝি কলে আমান 
দীনের সের1 দীন ॥ 


টি কঃ 7 


আমার ঘরের সকল বেসাত 
রইল গো অই পড়ে; 
এ পোড়া বীণ দিল'রে মোর 
সবায় পাগল করে ॥ 
জানি না কোন্‌ আকর্ষণে, 
সবাই ছোটে তারই পানে) 
আমার সকল আপন ভনে 
কাল উদাসীন, 
কি কুক্ষণে বেজেছরে 
এমন ৬পাড়া বীণ ॥ 
ঘরে আমার নেইক' ঝ্ছু 
সবই গেছে লুটে, 
এখন যেন কে আসে গো 
গভীর আঁধার টুটে॥ 
নিঝুম শাল সজীবতায়। 
পবাণ মাপ কিলিক্‌ দালায় : 


৩২৪ পম্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


আমার কিছু নেইক” কিছু 
বাজে রাত্রি দিন, 
কি যাদ্র-জাল পেতেছেব 
আকুল করা বীণ॥ 
(৮ 
ও পিয়াসি! কে তুমি গো 
একটু ফিরে চাও, 
একটু চোখের আশীষ-কণায় 
বুক জুড়িয়ে দাও ॥ 
তাই পেয়ে এ সকল ছুড়ে, 
ভাসি তোমার বীণের স্থুরে ) 
নিবিড় ঘরে সবায় ঘিরে 
দীনের চেয়ে দীন, 
শুনি তখন কেমন বাজে 
কনক-ছাঁতের বীণ ॥ 
শ্ীনরেশভূষণ দত্ত । 


জীবতত্ব। 

জীব আজ আনন্দভিখারী। আনন্দ হইতে জীব জন্মিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই 
জীবিত আছে, দেহাস্তে আনন্দেই মিশিয়া যায় আনন্দই সর্বস্ব, আনন্দই 
জীবন, আনন্দই স্বরূপ, তাই জীব সতত আনন্দলাভপ্রয়াসী। যে মুহূর্তে জীব 
আনন্দচাুত হয় তখনই উতকথাস্ফুটি 5কণ্ঠে হা-ভুতাশ করিছে কারতে চারিদিকে 
অন্বেষণ করে এবং যে পদার্থ ই চিত্তদর্পপে প্রতিফলিত হয় তাহাই আনন্দদায়ক 
মনে করিয়া গ্রহণ করে,_-আনন্দহার! বা আত্মার] হইয়! জীব তখন বিচারে 
অসমর্থ হয়। নিরানন্দকে ও আনন্দথনি বলিয়া মনে করে, অন্থথের আম্পদকে 
স্থখের একমাত্র নিদান বোধ করে; আপাতরমণীয় ধন-জন পুভ্রা্দি-বিষয়কে 
নুথময় মনে করিয়! বিষময়শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভয়, শেষে চিরাঁকাক্ষিত বস্তটা 
পর্য্যন্ত ভূঁি রা পুনংপুনঃ জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখসাগরে চিরনিমজ্জিত হয়। ছুই 


পৌষ ও মাঘ ] জীবতত্ব। ৩২৫ 


একটা স্ুকৃতিশালী সুবুদ্ধি জীব দুই চারিবার দুঃখের প্রবল তরঙ্গে নিতান্ত আহত 
হইয়া পুববপুণাফলে শ্রীভগবত্প্রসাদে প্রতাবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়, আণিক 
বিষয়ান্বেষণ বিরত হয়। শান্ত ও গুরূপদেশে শিম্মল আনন্দের একমাত্র খনি 
আত্মতত্ব অন্বেষণ করিতে থাকে । তগপঃস্থাধ্যায়াদি অবলন্থশে কিয়দ্দূর অগ্রসর 
হইতে না হইতেহ পুর্বসঞ্চি" ছুষ্কৃতের ফলে জীব তখন বিষম সন্দেহআোতে 
ভাসিতে থাকে । মনে উঠে, তিন যে সব্বব্যাণ, [চদানন্দময়, নিগু'ণ 
আধ্যন্তহান শাশ্বত পরুষ। আম যে অতি ক্ষুদ্র জীব, সান্ত ও গুণময়। [নি 
বাক্য ও মনের অগোচর, কম্ম ও জ্ঞানের অতী৩, নিখিল শব্গাশি যাহার 
অণুমাত্রও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, অশবমস্পশমরপনব্যয়ং যিনি, ক্ষুদ্র মনের 
দ্বার! ধ্যান-ধারণা-সমা'ধ অবলম্বনে জীব তাহাকে কিরূপে লাভ কবে? যনি 
শবে অতীত, বেদা্দি শান্ত তাহাকে কিরূপ প্রকাশ কারবে& "নৈব বাচ' ন 
মনসা প্রাপ্ুং শক্যো ন চক্ষুষ ৮, যিনি “ন কম্মণা ন গ্রজয়া ধনেন বা” যিনি 
ছুশ্রাপ্য; শ্ররতি আরও বলিয়াছেন “্ষন্মনসা ন মন্তুতি”, সেই নিস প্রঞ্চ, 
জ্ঞানাতীত বাউঙমনের অগোচর পরম পুরুষকে শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা 
কিরূপে জীব পাইবে? তপহন্বাধায়াদি ফোগোক্ ক্রিয়াই বা কিসের জন্য 
অনুষ্ঠেয় । সন্ধ্যাবন্দনাদি শাস্ত্রবধিরহ বা আবশ্টাকত' কোথায় * সতশ জাব 
এইরূপ সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইতে থাকে । কিংকণ্তব্যবিমূড ভীব তথন 
প্রকার বশীভূত হইয়া বথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়। কোনও কোন ভাগ্যবান 
সাধক অনন্তগতি হইয়া গুবপদেশে কণণৈকমূর্তি ভগবত ক্রতিদেবীর শরণাপন্ন 
হন। পপম ককণময়ী জননা সেহ শরণাপন্ন লংষমী সাধককে ধীরে ধারে 
কর্তবে র গন্তব্পথে হাত ধরিয়ু' অগ্রসর হয়েন। শ্রুতি তথন বলেন-__-- 

প“্যান্মন্‌ বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি, সং মণ ভণতি) সন্ধং ক্রুতং 
ভবতি, তরদবিজিজ্ঞাপম্ব, তদত্রক্চ 1 “তিমেব বিদিহাহতিমুতামেতি নান্তঃ পষ্থা 
বিদ্যতেহয়ুনায়*। “তরতঠি শোকমাত্মবিৎ” হত্যার্দি। সেই চিদানন্দঘন সব্বব্যাপী 
শাশ্বত পুরুষকেই জান। তুমি অনায়াসে শোকমোহপাগর উত্বীর্ণ হইয়া! আনন্দ- 
রাজ্যে গিক্া আনন্দময় হইয়া যাহবে। 

যদ তিনি কোনওরূপেই জ্ঞানের বিষয় না হইতেন তবে ততৎকম্্নক 
জ্ঞানোপদেশ মাকাশকুসুমের ্বার। পুজাবিধির স্তায় নিরর্থক হইত । "তাহাকে 
জানা” একথা বলিপে তনি জ্ঞানের কম্ম হয়েন। তখন জ্ঞান, জেয ও জ্ঞাত 
এই ত্রিপুটী ভাব উপস্থিত হয়। একমেবাদ্িতীয়ং আতর অথগন থাকে না । 


৩২৬ পদ্থা। [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


স্বত্রাং সর্বাগ্রে “জানা বা পাওয়া” কথাটীর বিশ্লেষণ আবশ্যক । শ্রুতি 
বলিলেন পত্রন্ধবিদ্‌ ব্রহ্ধব ভবতি”। মুনের পুতুলের সমুদ্র পাওয়ার ন্তায়ু 
বক্ষচৈতন্তসাগরে নিমজ্জিত জীব তস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান” এস্থপে ঘটপট- 
মঠাঁদির জ্ঞানের হ্যায় খগ্জ্ঞান নহে । অথও আত্মঙ্গরূপ জ্ঞান । সর্বং ব্রহ্মময়ং 
জ্ঞান। অস্মধাদির চিত্তরর্পণের বিষয়াভূঠ জাগতিক কোনও পদার্থের ব্রহ্মাতিরিক্ত 
রূপে আস্তত্ব জ্ঞানী পুরুষের নিকট থাকে না। তিনি সব্ধন্তই এক ব্রহ্মসত্তা 
অনুভব করেন। 
জ্ঞানং জ্ঞেম়ং তথা জ্ঞাত্বা ভ্রিতরং নাস্তি বাস্তবম্‌। 
অক্ঞানাদ্‌ ভাতি যত্রেদং সোইহমশ্মি নিরগনঃ ॥ 

এই জ্ঞান তাহার হয়। অথবা তাহার কিছুই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান ও 
তাহাতে কিছুই ভেদ থাকেনা । তিনিহ জ্ঞানস্ব্প বা ব্রহ্গস্বরূপ হইয়! মেধমুক্ত 
দিনকরের স্তায় অতিমাত্র শোভা পাইতে থাকেন। 

অতএব আমিই সেই পর্ববাপী চিদানন্দময় ব্রহ্ম, আমি ক্ষুদ্র জীব নহি। 
আমার বন্ধ নাই, মুক্তি নাই, উদ্বেগ নাই, অভাব নাই, চলন নাই) আমি চির 
শান্ত, নিত্যতৃপ্ত । 

“নাহং দেহো ন মে দেহে জীবো নাহমহং হি চিৎ 1৮ 
“দৃশ্তামেতনা.ষা সর্বং একোহহং চিদ্রসোহমলং ॥” 

“ইং সর্বং যদয়মাত্বা* *সর্ববং বক্ষময্ং জগৎ" এই পরমার্থতত্বে উপনীত 
হইয়া নিজের যথ'থ স্বরূপাধিগমই “পা দয়া বা জান!” শবের প্রকৃত অর্থ। 

ই ভিন্ন আর ৭ পাওয়া আছে-বিশ্বাপী ভক্ত জীব কশ্মে দ্বারা তাহার 
সগ্ণ্, অবণার ৭ জীবভাবকে তৎস্বক্গপে পাইয়া থাকেন । 

তিন সর্বত্র মনষা, পশ্তু পক্ষী, বুক্ষ, লতা), কীট, পতঙ্গ, আকাশ, 
বায়ু, জল, চন্দ্র সুর্ধা, গ্রহ, নক্ষত্রাদিরূপে স্বমহিমায় সতত বর্তমান । রাম 
কঞ্চ কালী দুর্গ গ্রভৃতি মূর্তিতে দেহ চৈতম্ময় পরম পুরুষ সর্বদাই অবস্থিত | 
শ্ররবাক্ে দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে সংসারছুঃথসন্তপ্ন নির্কিপ্রচিস্ত জীব তাহাকে 
পাইতে ইচ্ছা! করিয়া শান্ত্রবিধি অনুসারে সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ চৈতন্তের 
সত্বা অচ্নভব করিতে চেষ্টা করেন; লয় বিক্ষেপ 'প্রতিষেধের জন্য শ্বহদয়ের 
অষ্টদলস্থ রাম রুষ্ণজাদি ষে কোন একটী ধোয় চৈহন্যকে ধ্যান ধারণা দ্বার] 
উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হন। ক্রমে ক্ষিপ মুঢ় বিক্ষিপ্তাবন্থা অপনীত হয়। 
সাধক একাগ্রডুমিঠে উপনীত হন) হথণঈ পবমার্গগক্প গোয় চৈতনটী 
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উপাসকের মমোভাবান্রষায়ী মূর্তি অবলম্বন করিয়া তাহার প্রত্যাক্ষীভূত হয়েন। 
সাধক কৃতার্থ হন। এও “পাওয়া” | ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন__ 
“ষন্ত্েকাগ্রে চেতসি যদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি” “পরমার্থভূতং ধ্যেয়ং বস্ত” (ইতি 
বালানন্ন স্বামী )। “প্রদ্যোতয়তি সাক্ষাৎ-কারফ়তীতি চ” স্গামী। 

যেদিন শ্বাধ্যায়াদির প্রষভানুসারে বিক্ষেপ কিয়ৎপরিমাণে শিথিল তয়, 
রজস্তমোগুণ ছুর্বল করিয়া সত্তবগুণ জাগিয়া উঠে, সেইদ্দিন যেন একটা পূর্ব 
আনন্দশ্রোতে মন ভাপিতে থাকে ; হিংসা ছেষ কাম কোধাদি দশ্্যগণ দিবাভীত 
চোরেপ স্তায় কোথায় লুকাইযপা যায় । প্রবল সত্ত্বের প্রকাশিনা শক্তির সামর্থ্য 
চিত্ত কোনও কোনও বিষয় বেশ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়; তখন যে শাস্তি চিত্তে 
জাগিয়া উঠে, কোটিকল্লকাল উপভোগ কগিলেও বিষয়ে সে শাস্তি মিলিবে না । 
বিষয় সে স্থুখ দিতে পারে না । সত্য সত্যই কণ্টক একটু দূর হইলেই তিনি 
আসেন, নতুব' শু হৃদয়মর/ত আনন্দ কোথা ভইতে আহসে» ঢুক্জের় বিপুই 
ব! কাঠার ভয়ে লুকা? এই নিবিষন্ধ আনন্দলাত করাও তভাকে “পাওয়া 
ইহা! একাগ্রণার ফল। 

এই সব পাণয়া হইতে হইতে প্ররুত পাওরা! যে আন্মস্বরূপলাভ, নিরোধা- 
বস্থাতেই তাহা হইয়া থাকে । 

কন্দাধীন ক্ষুদ্র জীবের এই আত্মন্বরূপাপত্তি কিরূপে হইতে পারে তাহাই 
আমাদের আলোচ্য । 

শ্রুতি বলিতেছেন-_ 

"তং দুর্দর্শং গৃঢমন্ত্প্রবিষ্ং, গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণং, অধ্যাত্মযোগাধি- 
গমেন দেবং, মত্ত ধীরো হর্যশোকৌ জহাতি”” | 

অনৃষ্তং বলেন লাই, বলিলেন “ছুর্দর্শং” ; সেই জ্তিহ্ক্, প্রাকৃত বিজ্ঞানের 
, আঅগোচর, পরমপুরুষকে অরভিুঃখে জানা যায় এই কথা বলিয়াই উপায় নির্দেশ 
করিলেন -“অধ্যাত্মষোগাধিগমেন” । জাগতিক সমস্ত বিষম হইতে প্রত্াহত 
করিস! যথার্থ জ্ঞানপুরঃসর আত্মন্বনূপে চিত্ত সংস্থাপন দ্বারাই ভিনি দৃশ্য । দৃশ্থ 
বলিলে দ্রষ্টা, দৃপ্ত € দর্শন এই ভ্রিবিধ জ্ঞান উপস্থিত হয়, অদ্বৈত হানি হয়_ এই 
আশঙ্কাতে পুনরায় বলিলেন “হর্যশোকৌ জহাতি*। স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্বটী 
তীক্ষাংগুর অংশুজালের হ্যায় সব্ব্দাই প্রকাশমান। তিনি কর্তৃকশ্মক্রিয়ার 
অগোচর। এই জন্যই বাললেন--তিনি সতত প্রকাঁশশীণ হইলেও অজ্ঞান- 
মেখাবৃত জীব শোক-মোহাদিত্বারা আবৃতচক্ষু হইয়! তাহাকে জানিভে অসমর্থ 
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হয়। অধ্যাআযোগদ্বার! অদ্ঞান-মেঘ অপসারিত হইবে) শোকমোহাদি আবরণ 
দুর হইবে। তখন নির্্মলবুদ্ধি গরীবের চিত্ত-দর্পণে আত্মঞঃশ্মি সহজেই দিগন্ত 
উদ্ভাসিত করিয়া প্রতিফলিত হুইবে। 
“এষ সর্ধেধু ভূতেষু গৃঢাত্ম' ন প্রকাঁশতেশ বলিবার পরই শ্রুতি বলিতেছেন__ 
“দৃষ্তাতে ত্বগ্রায়া বৃদ্ধা? সুষ্ষয়া সুক্ষাদশিভিঃ/' 
তিনি অবিদ্যা দ্বারা যেন আসচ্ছিন্নমত হইয়' সব্ধ্প্রাণীর হদয়গুহাজ বিরাজিত 
থাকিলেও কাহারও নিকট প্রকা'শত নহেন। শ্রীভগবান্‌ বঙ্গিয়াছেন__ “নাং 
প্রকাশঃ সর্ধবস্ত ফোগমায়া সমাবৃত2৮। কিন্তু সস্স্ব দশনশীল বিবেকী ব্যক্তি 
রাগ-দ্বেষশূন্ত নিষ্ধাম বৃদ্ধি দ্বার] তাহা দর্শন ভাভ করিতে পারেন। 
শ্রুতি বলিলেন “যন্মননা ন মন্তুতে”” । পরেই ধল্তেছেন-_ 
«'মনসৈবেদমাপ্তবাং দ্হে নাশান্তি কিঞ্চন?ঃ 
« মনসৈবানুদ্রষ্টবাং* ই শা্দি। 
অর্থ ৎ রাগদেষা'্দ মল?ষ্ট অজ্ঞ নাচ্ছন্ন অসংস্কৃত বুদ্ধিব অগমা হইলেও শোক 
মোহাদি কষায়শূদ্ভ সংস্ক " বুদ্ধি এক্াগ্র শিরোধশীল জীবের তিনি অতি স্থুলত । 
“ব্রক্ষপাক্ষাৎ্কারে মনননিদিধ্য!সনস*স্কৃতং মন এব কারণং মনোহ্গম্যত্ব 
শতিশ্চ অপংস্ক তমনোবিষয়।” ইতি । (বেদাস্তপরিভাষ') 
শ্রুতি যেস্থানে নিপু পত্রহ্মকে জ্ঞে বা দৃশ্ত বলিয়াছেন সর্বত্রই তাহ! চিত্তশুদ্ি- 
পর বুঝিতে হহবে। কারণ-_- 
মায়ামেঘাবৃত অশুণচিত্ত সেই স্বতঃ প্রকাশ ব্রহ্গবস্ত জানিতে পাঁরে না। 
কম্ম ও সাধন! হবার! চিন্গত অবিধযা্দি অশ্ুদ্ধি বিদুরিত হইলেই চিন্ত নির্মল হয়। 
ক্রমে মায়ামুক্ত জীব আত্মস্বরূপাধিগমে সমর্থ হয়। স্থতরাং “পশ্ততি" ঘা 
“্পশ্েৎ বা “জানীয়াৎ*+, “বিজিজ্ঞাস্ম্ব” ইত্যাদি স্থলে “চিত শুদ্ধির্ভবেৎ” 
(সুতরাং আঙ্খরূপেণ চিরস্থিতিল ভেত ) ইহাই তাৎপর্য । 
কশ্ম বা ভক্তি স্বরং আন্মরাজ্যের সীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না। সর্ক 
কামনা ত্যাগ হইলে একমাত্র “জ্ঞানের” দ্বারাই তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
“ন কন্ধণ। ন প্রজয়া ধনেন 
ত্যাগেনৈকে নামৃতত্বমানশুঃ” (শ্রুতিঃ) 
“তযাগেন বামনাত্যাগেন" ইতি শঙ্করাচার্ধ্যঃ | এই স্বস্ধং প্রকাশমান জ্ঞানকে 
ব| জ্ঞানস্বরূপকে অশ্ুদ্ধচিত্ত জীব জানিতে পারে না। 
আত্মস্বর্ূপ বিল্মরপেই শ্বতঃশুদ্ধচিভ প্রধানতঃ অশুদ্ধ হয়। পাপই চিত্তকে 
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স্বরূপ চ্যুত করে। পাপক্ষয় হইলেই জীব ম্বরূপাভ্যাসের সাহায্যে ক্রমে স্বরূপ 
লাভে সমর্থ হয়। তপঃ-স্বাধ্যায়াদি কর্ম ও উপাসন! দ্বার! পাপক্ষয় হয়। 
“ফষায়ে কর্দভিঃ পক্কে ততোজ্ঞানং পরবর্তীতে” ( স্ৃতিঃ) 
কর্মের দ্বারা রাগ ছ্েষ কাম ক্রোধাদি কষায় অপনীত হইলে জ্ঞানভাস্কর 
চিত্তাকাশে সমুদ্দিত হন। 
কর্ম ও ভক্তিদ্বার! যদিও পাক্ষাৎসম্বন্ধে আতুলাভ অসম্ভব, তথাপি স্বরূপলাত- 
প্রতিবন্ধক মুল অজ্ঞান নষ্ট হয়, এক্ন্যই কর্ম ও উপাসনা আত্মলাভের কারণ। 
অজ্ঞান হইতেই অবিদ্যাশ্ষিতারাগঘেষাদি ক্লেশ জন্মে। ক্রমে পাপরাশি সঞ্চিত 
হয়। জীব আত্মবিস্ত হইয়! পাঁপময়় চিত্তের পরামর্শে আপাতন্থখে উন্মন্ত 
হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠান করে । তাহার ফলে অধোগতি প্রাপু হয়। আত্ম 
বিশ্বৃতিকর কর্সমূহই পাপজনক। এবং যে কর্মের ফলে চিত্বদর্পণে আত্ম 
প্রতিফলিত হয়, দেই তপস্ত। স্বাধায় উপাসনাছি শুভ কর্ম গুলিই পুণাজনক ঝ৷ 
অজ্ঞাননিবর্্নের দ্বার আত্ম প্রাপ্তির কারণ। 
শ্রুতি যে অধ্যাত্মযোগের দ্বারা আত্মলাভের কথা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে 
আলোচন! কর! যাউক। 
বিষয়প্রতিপংহৃত চিন্তকে আম্মতত্বে সংস্কাপিত করাই অধাত্মযোগ । 
এস্থলে আপত্তি এই--“অসঙ্গোশয়ং পুরুষ যিনি, তাহাতে অন্যের সংযোগ 
অসম্ভব । বিশেষতঃ “একমেবাদ্ধিতীয়ং' ৷ তিনি ভিন্ন চিত্তা্দ কিছুই নাই। 
তবে অধ্যাত্মযোগ কিরূপে বা কাহার হইবে? 
সর্ববজ্ঞ। শ্রুতিই এ সংশয়ের মীমাংসা! করিয়াছেন। বলিয়াছেন__ 
"্যতে৷ বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্তি, যৎ প্রধস্তাভি- 
সংবিশস্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসম্ব। তদ্‌ বর্গ” 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-__ 
পমন্তঃ সর্ব প্রবর্থতে” ইতি । 
্ময়ি সর্বমিদং প্রোতং হৃত্রে মণিগণা ইব*। 
*অহং কৃত্তন্ত জগতঃ গ্রভবঃ প্রলয়ন্তথা»” ইত্যাদি । 
সুতরাং যাবতীয় দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির কারণ একমাঞ্ তিনিই। সেই 
কতৃত্বাদিশুন্ত অসঙ্গপুরুষ কার্ধ/কারণের অগোচর হইলেও কর্তৃত্ব-.তাতৃত্বাদি- 
শালিনী জড় প্রতি শ্বীষ্ষ ধর্মগুলি তাহাতে আরোপিত করিয়াই নিধর্ন্িক 
পুরুষকে কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতাদিকূপে সজ্জিত করে। সর্বত্রই একমান্ সং চিৎ 
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আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন, আর কিছুই নাই। চন্দ্র হূর্ধ্য আকাশ জল বাষু 
মনুষ্য সাগর পর্বতাদি যাহ! কিছু অনস্ত কোটি ব্রহ্ধাণ্ডে দৃশ্য আছে, তাহাই 
প্রক্কৃতি, তাহাই মায় । 
“আব্রদ্বস্ত্বপত্ধযস্তং দৃশ্যতে শ্রুয়তে চ য্।। 
সৈষ! প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মাফ়েতি কীত্ভিতা” | 

সর্গ স্থিতি বিনাশ প্রককৃতিরই হয়। প্রকৃতি সৃষ্টি করেন, প্রক্কতিতেই সব 
লীন হয়; আবার আত্যস্তিক প্রলয়ে এই প্রকৃতিরও লয় হয়। চুম্বকসন্সিধানে 
লৌহের স্পন্দনের ন্যানন পরমাতআ্মসন্নিধানে গুণমঞ্ধী প্রক্কৃতি শ্বভাবতঃই কম্পিত 
হন। ইহাই স্ষটি। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, নিত্যতৃপ্ত সেই শান্ত 
পরমাত্মকর্ুক যেন প্রেরিতা হইয়া! চেতনায়মান। হইয়াই, প্রকৃতি বিচিত্র সৃষ্টি 
রূপে পরিণত হয়েন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও খণ্ড মত প্রতীত হয়েন। যখন 
সত্বরজস্তমোগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি | প্রকৃতি বা মা স্বাভাবিক চাঁঞ্চল্যবশতঃ স্থষ্টি 
করিতে আর্ত করে তখন চলনরহিত পরম শীস্ত ব্রঙ্ম হইতে উনি ভিমন্ধপে 
প্রতীতা হয়েন। 

প্রলয়াবস্থায় যখন কৃতার্থ হইয়! পুরুষের গায়ে মিলিয়া যান আর কার্ধ্য 
করিবার প্রবৃত্ত থাকে না স্থ্টি হয় না, তখন "এক অদ্ধি তীয়”। 

গুণের চাঞ্চলানময়ে প্রাধান্তবশতঃ প্রথমেই সত্তৃগুণ চঞ্চল হয়। অগ্ঠ 
দুইটা অভিভূত থাকে । পরে রজোগুণ, ক্রমে তমোগুণ চঞ্চল হইয়া তৎপ্রতি- 
বিশ্বিত অথণ্ড চৈতন্তকে ব্রহ্গ-বিষু-মহেশ্বরাদি উপাধিতে বিবর্তিত করে। 

“স চ পরমেশ্বর একোহপি শ্বোপাধিভূতসত্বরজন্তমোগুণাভেদেন ব্রহ্ষবিধুঃ- 
মহেশ্বরাদি শব্দবাচ্যতাং ভজতে” ( বেদাত্তপরিভাষ! ) 

সন্বগুণ চঞ্চল ও প্রধান হইলেই এ গুণপ্রতিবিদ্বিত গুণাঁভিমাঁনী পুরুষ 
প্রথমেই মচত্তত্ব ব! বুদ্ধিতত্ব বাঁ সমষ্টিবুদ্ধাবচ্ছিন্ন চৈতন্ত হিরপ্যগর্ভ ্প ধারণ 
করেন। তখন তিনি মায়ার ইচ্ছাক্রিয়াদি শক্তিতে অভিমান করিয়া ইচ্ছ! 
করেন-__“অহং বুস্যাং প্রজায়েয়”। আমি শরীরী হইব। চৈতন্য ও গুণশরীর 
ত্যাগ করিয়৷ ভূতময় শরীর গ্রহণ করিব। বহর্ধপে বিবর্তিত হইব। ইহা ইচ্ছ! 
মাত্রেই আপেক্ষিকব্যাগী সত্বগুণময় মন উৎপন্ন হইল। মন স্ষ্টি করিয়া ক্রমে 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী ইচ্ছামাত্রেই স্থ্টি করেন, ক্রমে পঞ্চীকরণের 
ছার! তাহ! স্থল তূতরূপে পরিণত করেন, পরে এই হিরগ্যগঞ্টৈতস্ত স্কুলভূত- 
সমষ্টিতে প্রবি& হুইয়! বিরাটু নাম ধারণ করেন, আনেন আবেন ইত্যাদি। 
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“তৎস্থষ্ট। তদেবান্থপ্রাবিশৎ “( শ্রুতিঃ)। অনন্ত কোটি ব্রহ্ম তের সত্বাবান্‌ বা 
চেতন প্রতি পাদাথে ইনিই অনুপ্রাবষ্ট হইয়া! নামরূপশালী হইয়াছেন 

“অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপঞ্চেত্যংশ পঞ্চকম্। 

আগ্াত্রয়ং ব্রন্মরূপং জগদ্রপমতো! দ্বমম্” ইতি। 

সত্ব, চৈতন্ত ও আনন্দ ব্রহ্গের স্বরূপ । নাম ও রূপ জগৎ ব' প্রকৃতির । 

নাম ও রূপের অবগুঠনে আত্মন্বব্ূপ ঢাকিয়া যে পরমত্ত্বটা সর্বদা সর্বত্রই 
বিদ্ধমান তিনিই অন্রসন্ধেয়। তিনিই গন্তব্য । পদার্ধদশনের সময় এ ছূর্ভেস্ত 
অবগুঠন ভেদ করিয়া দৃষ্টি যদি স্বরূপে পৌছায় তবেই প্রকৃত দর্শন হয়। 
কবচে প্র তত হইয়া দৃষ্টি যদি প্রত্যাবৃত্ত হয় তবেই জীব অমৃতান্বাপনে চিরবঞ্চিত 
হইয়া অনন্তকাল নামরূপের আবরণের ভিতর দিয়! গতাগতি করিতে থাকে । 
এই আবরণমধাবর্তী এক ব্রহ্গসন্তা সর্ব! ধোয়রূপে অনুভব করিতে 
চেষ্টা করাই অধ্যাত্ম যোগ। স্থুতরাং জীবের অধাতআ্ম হইবার আশঙ্কা আর 
রহিল না। 

নিগুণ নিরুপাধিক চৈতন্ত বাউমনের অগোচর হইলেও সগ্তণ সোপাধিক 
চৈতন্য ছিরণ্যগর্ভাদি মনননিদিধ্যাসনাদি দ্বারা জ্ঞের়। হিরণ্যগর্ভ চৈতন্তই জীবো- 
দ্ধারের জন্য রাম কৃষ্ণ কালী গ্রভৃতিরূপে অবতীর্ণ হয়েন। ভক্তের চিত্তগত ভাব 
অনুসারে ইনিই তত্তদ্রূপ:ধারণ করেন। 

“ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ | 
জীবের কর্মবন্ধনমোচনোদেস্রে উপাসনার সবিধার জন্ত যে ক্ধপ তিনি নিজেই 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রূপের সাহাষো ধ্যান ধারণ সমাধি দ্বারা চিত্ত তীাহাতেই 
স্থাপিত করিতে হইবে । এ সংস্থাপন নামরূপ বাদ দিয়! বাহা পদার্থের মধ্যেও 
হইতে পারে এবং মধ্যে অনাহত কুটস্থাদি স্থানে হইতে পারে। ইহাকেই 
অধ্যাক্মযোগ বলে। অর্থাৎ সগুণ আত্মা চিত্তংযোগ। এই অধ্যাত্বযোগের 
দ্বারাই সাধক ক্রমে শ্বরূপে পৌছাইতে পারেন। | 
নউপাসক হিতার্থায় ত্রঙ্ধণো সপকল্পন।" 

'ব্রক্ষণঃ” ইতি কর্তরি যী । অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য নিজেই নিজের ব্নূপ 
কল্পনা করিয়াছেন। যদিও নাম ও ক্ষপ প্রকৃতির, তথাপি “অবিদ্যর়। মৃত্যুং 
তীত্ব্ বিদায়াহমৃতমন্্তে |” ( শ্রুতি) অবিদ্যা স্বরূপ নাঁম ওক্ষপের সাভাষ্যে 
চিত্তের স্লুয়বিক্ষেপাদি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া সর্বব্যাপী আত্মন্বরূপ জ্ঞানের 
হারা জীব শাশ্বত ব্ক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে । স্থতরাং কর্ধবন্ধনে আবদ্ধ 
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জীবের স্বরূপাধিগমের জনা তপন স্বাধ্যায় ও উপাদনাদি কর্মমানুষ্ঠানের একান্ত 
প্রয়োজন । রাম কৃষ্ণ কালী প্রভৃতি ছিরণ্যগর্ভ চৈতন্যই জীববূপে দেহীর 
হৃদয়াকাশে সউত দেদীপামান। হৃদয়কৃটস্থাদি স্ানে ধোয়টৈতন্তকে প্রত্যক্ষবৎ 
উপল/ক.করিবাঁর অভ্যাসের নাঁম সাধনা । সাধনায় উপবিইই সাধক তত্বংস্থানে 
স্যাম গুল্মধো রাম কৃষ্ণাদি মৃত্তির সাহাযো এ জ্োতিশ্য় ব্রহ্মচৈতন্তকে ধান 
করিতে করিতে যখন একাগ্র হন, তখন তাহার চিত্তে শ্বতঃই 
বিচার আইসে এই জ্যোতিশ়্ পরমশান্ত পুরুষ ত এতটুকু ক্ষুপ্র নহেন, 
ইনি ব্রক্ধাগ্ড ব্যাপিয়া বর্তমান। ভূরার্দি সপ্ুপাতাল ইহার পাদদ্য়) 
ঝস্তরীক্ষ হইতে হ্লোক ইহার হদয়াদি মধ্যস্থান; মহ-আদি উদ্ধীলোক 
মস্তক; রক্ষা বিষণ প্রভৃতি শিরোভূষণ ; সুর্ধ্যদেব চক্ষু ) গ্রহনক্ষত্রাদি কণ্ঠের 
স্থশোভিত হারমাল1; পূর্ণচন্ত্র তারমধ্যমণি; অই্টদিক্‌ ইহার বসন জনস্থরত্ব 
সমুজ্দল রত্বাকর ইহার চন্জ্রহার) পাতালতলবাসী অষ্টনাগ নূপুর ১ সর্বলোকস্থিত 
বনম্পতি ও পর্বতসমূহ দীপ্যমান রোমরাপ্জিরূপে ইহাকে সুশোভিত করিয়াছে; 
সপ্তর্ধিগণ হাতের বলয় ইত্যাদি । এইরূপে সর্বস্ষমার বিরাট চৈতন্তকে হৃহদয়ে 
চিন্তা করিতে করিতে উপাসকের ক্ষুত্র হৃদয় চতুর্দশ ভূবন ছাইয়া ফেলে, ক্ষুদ্র 
দেহেক্রিয়ের আমিত্ব বোধ অপল্যত হয়। মনে হয় আমিই বিরাট.। 
বাস্তবিক ভাবনার দ্বারা তদ্রপাপত্তি হয়। প্রত্যক্ষাদি স্থলে চিত্ত চক্ষুরাদি 
ইন্ত্িয়তধারা বহির্গত হইয়া তত্বৎ বস্ত-আাকারে আঁকারিত হয়। জল যেমন 
নিজের আধারপান্রের আকার ধারণ করে তদ্রপ। পরে তদ্রপাপক্ন চিত্ত 
ভিতরে গিয়া বুদ্ধিতে অপিত হয়, তখন বুদ্ধি ব! বুদ্ধ্যবচ্ছিক্ন চৈতন্ত (জীব) 
বলেন--হ! আমি দেখিলাম ইত্যাদি। ভাবনাস্থলেও ঠিক এইরূপে চিত্ত তত্তৎ 
ভাব্যবস্তর আকারে আকারিত হয়। চিত্ত তাহাই হইয়া যায়। ভাবনার দৃঢত! 
হইলেই তন্দ্রপাপত্তি চিরস্থায়ী হয়। যোগার্থেও দেখ! যায় ভূধাতুর অর্থ 
হওয়া । পিচের অর্থ প্রয়োভক | স্থতরাং ভাবি--অর্থ হওয়ান। ভাববিহিত 
অনটের পৃথক্‌ অর্থ নাই। কাজেই ভাবন! অর্থে তদ্রুপে কওয়ান বা পরিণত 
করান। চিত্ত তদ্রপে পরিণত হয়, বুদ্ধি চিত্তে তদ্রপে পরিণত করায়। 
ইহাই ভাবন! শবের ফলিতার্থ। বিরাট ভাবনায় জীব বিরাট হয়, ছিরণ্য- 
গর্ভাবনায় হিরণ্যগর্ত হয়। আবার অশ্ব-মছিষাদি ব! শ্্রী-পুত্র-বিষয়াদির 
ভাবনার জীব ইহকালে না হয় পরকালে তাহাই হইয়া যার়। 

এইরূপ ভাবনাভ্যাসের পরিপাকে মনে হয় জাগতিক দৃশ্থনিচয্কে এক মাতৃ 
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আমিই বর্তমান, আমার সন্তাতেই পদার্থের অস্তিত্ব, জীবের জীবভাব। 
তখন আর বিষর়বাসনা পিশাচী জদয়ে উকি ঝুঁকি মারিতে পারে না; ক্ষুদ্রতব 
আমিত্ব দূর হয়, স্ব*ঃই বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হয় । একের প্রতি অগ্ুগক্তিই 
ইতরে বৈরাগোর কারণ । যতক্ষণ না৷ ভগবানে কিছু না কিছু অন্থুরাগ ভীব- 
হৃদয়ে আবিভূতি হয় ততক্ষণ বিষয়ে বৈরাগ্য আদিতেষ্ট পারে না। ভগব'নে 
অন্ুরাগের আধিকা মনুদারে বিষয়ের অনুরাগ তত কমিতে থাকে । জীব 
যখন বহুজন্মবাঞ্ছিত ময্মরপাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি" 
সুন্দরী ইহা অপেক্ষা কোন সুন্দরতম বস্তর প্রলোভনে সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট 
করিতে সমর্থ হইবে । ভোগবানন! ততক্ষণ, য্ক্ষণ সাধক আত্মরসে বঞ্চিত 
থাকে, আনন্দের আধার না পায়। একবার আস্মামৃতসাগরের কূলে উপস্থিত হইতে 
পারিলেই স্ত্রী পুক্র গরশ্বর্ধ্য ভোগ বিলাদ--এখন কি ছুঃখাপংভিন্ন সুখবিশেষের 
আধার স্বর্গও অতি অকিঞ্চিংকর মনে হয়। তখন এই বিরাট চৈওন্য শরণাপন্ন 
সাধককে কোলে তুলিয়া নিজের হুম পরম র্মণীয় হিরণাগর্ভ চৈতন্তের নিকট 
ধীরে ধীরে অগ্রপর হন। তাই প্রতিদিন জলবপী বিরাট চৈতন্যকে বল! হয় 
“মহে রণায় চক্ষসে” । জীব সেই চৈতন্তামুতসাগরে স্নান করিয়! রজন্তমো- 
রহিত বিমলবুদ্ধির সমুজ্জল বসন পরিধান করিয়া পরম আপ্যায়িত হইতে 
হইতে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হয়। এত কাল জন্ম-্রণাদি অনন্তছঃখসাগরে যে 
ডুবাইয়া নিম্না বেড়াইয়াছে সেই গুণময্ী প্রকৃতির উপর তখন বিভৃষ্ণা জন্মে, 
পরবৈরাগ্য উদ্দিত হয়। কর্ম ও তদ্বাসনাবিমুক্ত বিমল বুদ্ধি জীবের তখনই 
জড়-চৈতন্তবিচারে সামর্থ জন্মে। “প্রকতেভিনমাত্বানং বিচারয় সদানঘ” 
এই বিচার তখনই ঠিক ঠিক হয়। এই বিচারের ফলে যোগী অচেতনা 
মালিন্টোপহত প্রকৃতির প্রতারণা সমক্‌ বুঝিতে পারিস! প্রক্ৃতিপাশ মুক্ত হইতে 
চেষ্টা করে। শুদ্ধদত্বপ্রধান! বুদ্ধির বিমলতাহেত চেষ্ট1 অতিশ্ীদ্রই ফল প্রসব করে, 
সাধক স্বরূপে আত্মসমর্পণ করিয়! কৃতার্থ হয়। মহধি ব্যাসদেব বলিয়াছেন 
“যন্তোদয়ে প্রতাদিত খ্যাতিরেবং মন্ততে, প্রাপ্তং প্রাপণীরং, ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ 
ক্লেশাঃ, ছিন্ন শ্লিষ্টপর্ব্বা ভবসংক্রমঃ । 

* পরবৈরাগ্য উদিত হইলেই প্রকৃতি ও পুরুষের ভিন্নত্বজ্ঞ'নবান্‌ যোগী মনে 
করেন, লব্বব্যবস্ত লাভ করিলাম, অবিষ্ভাদি রেশ ক্ষন হইল, সংসারগতাগতি 
অপণীত হইল! কৈবল্য বা আত্মন্বক্ূপে চিরস্থিতি ইহার অবশ্তস্তাবী পরবর্তী 
ফল। শ্রুতি বলেন__ 


৩৩৪ পন্থা | [ নবপর্যযায়) ১৩৪২ 


“যদা সর্ব প্রমুচ্যন্ত কাম! যেহস্ত হদিস্থিতাঃ | 
অথ মক্ত্যে ইমূুতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্্তে 0” 
পর্মাত্ম তত্বদর্শনাভ্যাপশীল [বিবেকী মহাজনের হৃদয়স্থিত সমস্ত কামন। 
অন্ত কাম্যবস্তর বা কামনাশ্রয় বুদ্ধির অভাবে যখন নিঃশেষে অপনীত হয় তখন 
তিনি মায়াপাশ মুক্ত হইয়া ইহলোকেই অমৃতশ্বরূপ ব্রহ্মলাভ করেন। 
পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মচৈতন্তঠ পিরুপাধিক অনাদ্যনস্ত 
হইলেও মায়োণহিত হইয়! উপাধিবিশিষ্ট) সাদ ও সান্ত মত বিবপ্তিত হইয়াছেন । 
জীব তাহারই বিবর্ত। অধিদ্যাবশে জীব কম্ম ও ৬ৎফলের অধীন, চৈতন্ত 
তনধীন | জীব খণ্ডমত, তিনি অথণ্ড । জীব স্বপ্পঙ্ঞান তুলিয়া আছে, তিনি 
সততই স্বরূপে বর্ভতামান। ইহাই উভয়ের ভেদ। এই ভেদ অপনয়নের জন্য 
জীৰের কর্ম ও তৎফল হইতে মুক্ত হইতে হইবে। স্বন্গপজ্ঞানে পৌছিতে 
হইবে। জ্ঞানোদয়েই জীব কর্ম ও বাসনামুক্ত হয়। জ্ঞানের জন্য সাধন! 
প্রয়োজন। তাহারই হিরণাগর্ভ চৈতন্ত যাহা হৃদয়ে অই্টদলে সতত দীপামান, 
তাহাকে তৎকপ্লিত রাম-কৃষ্ণাদি মৃত্তিব সাহায্যে স্বরূপান্থভূতিপুরঃসর সম্যকৃরূপে 
জানবার 'অভ্যাসই সাধনা । এতদগ্বকূল যম নিয়ম আসন "প্রাণায়ামাদি 
ক্রি্াকলাপই কর্্দ। এই কর্ম ও সাধনার দ্বারা চিংন্তরর অজ্জানান্ধকাঁর দূরীভূত 
হম্। মেঘান্থরিত প্রতাকরের ন্যা্ স্বতঃপ্রকাণ প্রাবোধচন্দ্রের উদয়ে জীব তখন 
আত্মস্বরূপে চিরস্থিতি লাভ করে। ইহাই [মুক্তি । ইহাই কর্মাধীন জীবের 
নিগুণ কন্মজ্ঞানাভীত চৈতন্তকে পাওয়া । ইতি 
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আজকাল আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর বাহা উন্নতি যথেষ্ট হইয়াছে 
বটে। বহুসংখ্যক বিদ্য'লপও হইয়াছে, বিদ্যালয়ে দেশীম্ন শিক্ষকের সংখ্যাও 
অধিক। আবার তাছাদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ঘ্াবলন্বী বাক্তিই অধিক। কিন্ত 
তবু আমাদিগের স্তুশিক্ষ! হইতেছে না কেন? শিক্ষকেরা আমাদিগকে 
নিরূপণ মত পাঠা পুস্তকের অর্থগ্রহণ ও ভাব সংগ্রহে সাধ্যমত সাহছাধা করিয়া 
থাকেন। আমাদের বালকের! স্বীক্ষ পরিশ্রমন্থারা এবং শিক্ষকের সহায়তায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ, বি-এ প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ উপাঁধিও প্রস্তুত হইতেছে 


পৌষ ও মাঘ] বিষ্ভালয়--ধর্ম্মমন্দির | ৩৩৫ 


কিন্তু বালকের! বিদ্যালয়ে থাকিয়া বা বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইবার পর 
সংসারে প্রবি হইয়াই বাস্তবিক কি শিক্ষার মধুময় ফল দেখাইতে পারে? 
বোধ হয় পারে না; বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই না। কারপ শিক্ষা বলিলে যাহ। 
বুঝায় তাহ! আমাদের হইতেছে না। বাস্তবিক আজকালকার শিক্ষিত হিন্দুর 
ছেলেকে দৈখিয়া অনেক সময়ে “চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে |” 

আজকাল শিক্ষিত ছাত্র অপেক্ষা নিরক্ষর কৃষক-খাঁলক্দিগের চরিন্র বহুল 
পরিমাঁণে উন্নত বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুর ছেলের কেন এরূপ হইল? যাভাদের 
চরিত্র জগতে আদর্শনীদ্র ছিল সেই হিন্দুকুধের বংশধরদিগের কেন এমন হইল ? 
তাহার অনেক কারণ আছে । সর্বপ্রধান কারণ এই যে, দেশের বালকগণ ধর্মসন্বন্ধে 
একেবারে শিক্ষা পায় না। মাত্র অর্থকরী বিদ্যা বাতীত আর কোন শিক্ষা এদেশে 
দেওয়া হয় না, সুতরাং পঠদ্দশার পর যৌবন অবস্থায় সংদাঁরে প্রবিই হইয়া হিন্দু- 
যুবক স্বর্গীয় পূর্বপুরুষদিগের পথে চখিতে পারেন না। শুদ্ধ তাহাও লহে, 
নীঠিবিগীন ধর্মহীন শিক্ষার যতদুর বিষম ফল ফ'লতে পারে তাহা অনেক 
স্থলেই ফলিয়া থাকে । বর্তমান সময়ের শিক্ষিত ব্ক্তিদিগের মধ্যে সবলে 
ন। হউক অধিকাংশ ব্যক্তিই বদ হিশ্দু-নীতি ও হিন্দু-ধর্শের স্বগীক্ষ জ্যোতিদ্ধারা 
হৃদয়'মনকে আলোকিত করিতে পারতেন, তাচা হইলে বাস্তবিকই আমাদের 
দেশের এতদূর ছুর্দশ] হহত লা। এখনও আমাদের চৈতন্ত হওয়া আবশ্তক। পূর্বে 
যে ভাবে গুরুগৃহে রাখয়। শিক্ষা দেওস্জ! হইত, নান! কারণে সে ভাবে শিক্ষা 
এখন আমাদের মধ্যে হইতে পারে না। তবে চেষ্টা করিলে যেষে উপায়ে 
এখনও তাহাদিগকে নীতি ও ধর্মশিক্ষা দিতে পারা যায়, এখনও তাহাদিগকে 
প্রকৃত উন্নতি-পথের পথিক করিশে পার! যায়, তাহা না কর! হয় কেন? ইহার 
উত্তর কে দিবে তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন । 

মানব-জীবনে মন ও হায়ের উদনতিই যথার্থ উক্নতি। ইংরাজী বর্তমান সময়ে 
অর্থকরী বিদ্যা । মহামান্ত ইংরাঞ্জ বাহার এখন আমাদের রাজা বলিয়। 
তাহাদের সহিত কাজকশ্মের স্থবিধার জঙ্ক একপ্রকার বাধ্য হইয়াই আমা- 
দিগকে ইংরাজী শিখিতে হইতেছে । কিন্তু এই শিক্ষার সহিত যদি ধর্ম ও 
নীতির মিশ্রণ না থাকে তাহা হইলে অতি বিপরীত হয়। তাহ! বোধ হয় 
বল! বাহুল্য । অর্থকরী বিদ্যার সহিত ধর্ম 9৪ নীতির মিশ্রণ না থাকাতেই 
দেশ উৎসম্পন যাইডেছে। সেই জন্ত অর্থকরী বিদ্যার সহিত যাহাতে নীতি 
ও ধর্মের শিক্ষায় সাফল্য লাভ করে তাহা সকলেরহ করা বর্তব্য। অন্তান্ত 


৩৩৬ পন্থা । নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


পাঠ্য পুস্তকের সহিত অনায়াসে ছুই একখানি ধর্মগ্রন্থ ছাত্রপ্দিগকে পড়ান যাইতে 
পারে একথ৷ বলাই বাহুলা। 

শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার মচাশয়গণের ইচ্ছ! হইলেই পুস্তকের সংখা! বাড়াইয়া 
দিতেছেন, পাঠ্যবিষয় গুলি কঠিন হইতে কঠিনতর করিতেছেন, তাহাতে ৪ কিন্তু 
শিক্ষ কর্দিগের পড়াইবার এবং ছাঁত্রদিগের পড়িবার সময় ও ম্বিধা হইতেছে। 
তাহ! বাদে, কত স্কুলে গীত বাদা ও ব্যায়াম বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। আর 
“বোঝায় শাকের আটি ধুরিতে পারে না?” এক এক খানি ছোট খাট ধর্মগ্রন্থ 
প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়াইবার নিয়ম করা যাইতে পারে নাকি 2? কিন্তু এস্থলে 
একটি কখ। আছে। একজন সচ্চরিত্র হিন্দু-ধন্দূপরায়ণ হিন্দুশান্ত্রে সুশিক্ষিত 
লোক দ্বারা এই অধ্যাপনা হওয়" বাঞ্চনীয় । 

গ্রাঙ্টাক বিদ্যালয়ে এইরূপ একটি করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। 
গভর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় বাদ দিয়! দেশীয় ষে সকল মহাত্মাদদিগের বিদ্যামনি'র 
আছে তীাহারাও যদ্দি এবিষয়ে একটু চেষ্টা করেন তাহা হইলে? দেশের অনেক 
কল্যাণ সাধিত হয়? "ধু ইটবাজী অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া! আমাদের 
বালক ও যুবকগণ বড়ই নীরল হই সংসারে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে 
দেখিলে অনেক সময়ে মনে হয় যেন তাহার'ও বিদেশী; এদেশ এবং এন্দেশ- 
বাসীর সহিত ধেন তাহাপিগের কণামাত্র সহাহ্ভূতি নাই। তাহারা ধেন 
উদ্ষেশ্হীন। তাই বলি তাহাদিগের এই নিরাশ ভাব, তাহাদিগের এই উদ্দে্ত- 
বিহীনতা, তাঁহাদ্দিগের এই আপনার দেশে প্রবাসী সাজা, আপনার গৃহে 
পরের মত থাকা_-এই অনুচিত ভাবগুলি দূর করিবার একমাত্র উপায়_-এই 
বলিক্াই ত আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধহয় যে বিদ্তালয়ে ধর্মশিক্ষা দিলে 
দেশের প্রতি তাহাদিগের যত্ন হইবে, মায়! হইবে। "বিলাত আমাদের দেশ কি 
ভারত আমাদের দেশ”, সন্দেহ-দোলায় আর তাহাদিগকে ছুলিতে হইবে না! । 
কিন্ত এ দকল কথ! কি এখন দেশের লোকের শ্রবণবিবরে স্থান পাইবে ? 

শমণিলাল বন্দেোপাধায়। 


জয় মা কাঁলী। 


বরাভয়-অনি-কর। মুগ্ডধরা করালী 


মৃদুমধু হাসা মা ভৈঃ মা ভৈঃ ভাষা 
রণাঙ্গনে দিগন্থরী ও'কারওয়ালী। 
আসব-টন্মত্ত ঘোরা বিভীষণ! নৃত্যপরা 


কামজিং-মনোহর বাদ্য করতালি। 
দিঠিতে দামিনী দোলে  ঝঙ্কারে মেদিনী টলে 
অন্ুুরনাশিনী শ্তাম। আধার বিজলী ॥ 
শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্তাবিনোদ | 


বপ। 

এক দিন স্বপ্নের ঘনান্ধক'র ছিন্ন করিয়া দংসারের অনিতাত্বের ইঙ্গিত লইয়| 
সত্যের এক ঈষদবগুষ্ঠিত মনোহরমুর্তি আমার নেত্রথে পতিত। আমি কে? 
কিসের এই সংসার? রূপ আজ মনোমোহিনী মৃত্ভি ধরিয়া দণ্ডায়মান, কাঁল 
হয়তো সেই রূপের অস্তিত্বের লোপ পাইবে । অর্থ ? সে তো অনিতা, আজ আছে 
কাল নাই ;- আজ আমি অশেষ ধনসতি, কাল হয় তো জীর্ণ চীর-পরা ভিথারী। 
নাট্য মঞ্চে পরের করতালি সহকারে নৃত্যকরাই মানব জীবনের সার্থকত! ! 
যেদিন আমি দীনহীন অবস্থায় শ্রপানমধ্যে চিতার আগুনে ভন্মীতৃত হইব তখন 
এ সাধের বাসর কোথায় থাকিবে? প্পরিণামে সুখ নাই-_খরশ্বর্য্যে শাস্তি নাই-_ 
যোহে কল্যাণ নাই। জানিনা, পূর্বজন্মের কোন্‌ কম্মকলে--এই শাস্তি। আর 
নয়, এ ত্বণিত জীবিকানির্বাহের পথ পরিতাগ করিব। পঞ্জ পক্ষীরাও ত ভঁদর 
পূর্ণ করিয়। থাকে । তবে মানবে ও পঞশ্ু-পক্ষীতে প্রভেদ কি? 

বিাসের মাথায় লাথি মারিয়া অন্ত অনাবৃত সংসারসমুত্রে জানি না কিসের 
সন্ধানে বাহির হইলাম । কত ভীর্থ--কত দেশ--ক প্রদেশ ঘুরিলাম তবুও তো 
শাস্তি পাইলাম না। কত সাধু কত সন্ন্যাসীর নিকট প্রাণের ব্যথা বঞ্গিলাম, 
কত দুঃখ জানাইলাম, শাস্তি তো মিলিল না। দ্বণায় লজ্জান্ম ক্ষোভে উন্মত্তের 
মত হইলাম। প্রতিজ্ঞ! করিলাম এ দেহ ত্যাগ করিব। পতিতপাবন নিস্তারণ 
দেব ব্রহ্মপুত্র তোর কাছে ত আর পাপ পুণ্যের কোন প্রভেদ নাই। তোর 

১২ 


৬৩৮ পম্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


শীতল বক্ষ যেমন পুণ্যাআ্বার জন্ত তেমনই পাপাত্বার জঙ্ বিস্বীত। তোর কলুষ- 
হর জলে মশের সবপাপ সব তাপ ধুইয়৷ এ অভাগা সন্তানকে বক্ষে ধর দেব 
পিতঃ। এইরূপ মনে করিয়। জলে নামিতে যাইতেছি এমন সময়ে পশ্চাতে 
গম্ভীর কে আদেশলুরে কে বণিল--“বংন জীতা| রহে। ৮ চাহিয়া দেখিলাম 
সুন্দর এক সন্ন্যাসী । সেই সন্ন্যাসী আবার বলিলেন “জন্মিলেই মৃত্যু অবশ্তস্তাবী | 
আর মরিলেই কি যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তান্ আছে? পরকালের সম্বল মানব 
ইহকাল হুইতে সঙ্গে লইয়া যায়। ধৈর্য্যের সহ সাধন! কর মনোবাঞ। পূর্ণ হুইবে। 
আমি এতাঘৃশ বিবেকবাণী সুনিয় তাহার পদতলে লুটিয়া পড়িলাম। 

এখন তাহার সঙ্গলাভে বুঝিয়াছি যে, এ সংসার খেলা । কেবলই খেলা। 
আমরা কে? তাহারই খেলার পুতুলমান্র। 

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি 
সমীরোইপি গগনং 
ত্বমেক। কল্যাণি গিরীশ- 
রমণি কালি দকলং। 

প্রলয় সময়ে মহাকালকেও গ্রাস করেন বলিয়া ইনি কালী । আমি বলিলাম 
*গুরো, অন্থর্য্যামিন্‌ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না 1” 

গুরু --”কামনী কলুষিত হৃদয় মোহান্ধনয়ন সংসারিক পীব বুবিতে পারে না 
বলিয়া জীবনচক্রে ঘুরিয়! মরে । জীবন মৃত্যুর কোলে প্রতিষিত। এ সংসার 
শ্মশানে সজ্জিত বাঁদরপজ্জা। মৃত্যুর উন্মত্ত তাগুবে বিকট ভুছঙ্কারে সংসার 
মুহূর্তে মুহুর্তে দলিত পিষ্ট হইতেছে । তবু সাংসারিক জীব মনে করে সে 
অমর--তার সাধের খেল! অনন্তকাল স্থায়ী--মানুষ স্থখে মরণের কথা বলে কিন্তু 
বুঝিতে পারে না। জীবন থাকিতে বুঝিতে পারে না, মৃত্যু যথার্থ কি? তাচার 
সোধার দ্বেহ জল বাতাস যাটি হইয়! পিওভাণ্ডে মিশিয়। যাইবে, এ কথ! বার্থ 
ভাবে কে হদয়ঙগম করিত পারে? সেই ঘৃত্যুকে দেখিতে দেয় না। মৃত্যুকে 
দেখিলে মোহ কাটিয়া যায়। তাই আমাদের এ মরণ দেবতার উপাসনা, বালক 
ঘুবক বৃদ্ধ ধনী দরিদ্র পণ্ডিত মূর্থ সংসারী সর্যাসী) এ শুন মৃত্যুর নিষ্ঠুর কোলাহল 
সতী তী দেখ, সংসার-সমরাজনের শোচনীয় পরিণাম, কিসের মোহ? কিসের 
শোক? কিসের ভয় ?* 

আমি--“মরণ দেবতাঁর সাধনায় কি হবে প্রভূ?” 

সন্ধ্যাসী--*পাপীর পাপে ঘ্বণা হবে। অহঙ্কারী অহঙ্কার ভূলে যাবে, আমার 
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“আমিত্ব" দূর হবে। মানুষ মানুষ হবে। জগতের মৃত্যুভয় সব চেয়ে অধিক 
ভয়। মৃত্যুর উপাসনায় মান্য দেখবে মৃত্যু আশঙ্কার নহে-খুব উত্তম সুন্দর 
জ্যোৎস্গামম আলোক, মৃত্যু ভয়াবহ নহে-__জীবনের মূল প্রধান উদ্দেশ । মৃত্যুর 
বাম হস্ত অদিযুক্ত কিন্তু দক্ষিণ হস্তে বরাভয়। মুচ্ছ্গাই মাগুষকে ইহলোক 
পরলোক ভূলোক ও ছযুলোক দেখায় ৷ মরণ দেবতার উপাসনায় সেই মরণ মুচ্ছ1 
দুর হয়। ভববন্ধন তাহাতেই কাটে। মৃত্যুর পৰীক্ষাদ্ধার পার হইয়া হাসিতে 
হাসিতে মার ছেলে মার কোলে যাইয়া বস। 
আমি--“এই কি মার রূপ ?” 


সম্গ্যাসী--হা ।” 
শমাধুরীমোহ্ন মুখোপাধ্যায়। 


আহবান । 
তর্ক £-- 
তোমার মনের কোণে কর স্থান দান 
নহে এতটুকু মোর মনে নাও স্থান 
ডাকি আমি শোন--তুমি নয় মোরে ডাক 
কাছে কাছে থাক-_নয সদ! কাছে রাখ 
ভালবাস! দাও-_নয় ভালবাসা নাও 
আমি ঢাই দেখ চেয়ে--নয় তুমি চাও 
নেবো না দেবো! না বেশী-সে শকতি নাই 
এতটুকু--এ৩টুকু দিতে-_নিতে চাই । 
প্রার্থনা ঃ__ 
অনস্ত শকতি তব অনস্ত আকার, 
অনস্ত ব্রচ্ধাণ্ড গাঁয় মহিমা তোমার; 
সিন্ধু সম ৩ব কৃপা বিন্দুমাত্র নেবো 
মোর বালুকণাপম প্রাণ পায় দেবে; 
এ হতে অধিক কভূ মন নাহি চায় 
দিনাস্তে ডাঁকিতে যেন পারিহে তোঁমায়। 
শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায় । 


উপ পিসসমসউিন 


কোথা তমি ? 


কোথা তুমি ওহে পারাবার দয়াময় 
পতিতে তরা'তে তুমি এসো! এ ধরায় 
তব না'ম সাধে যোগী (হে) মহাদেব মহ! যোগী 
কত বাথ! পাই আমি হৃদে তব লাগি। 
তোমান্ন সকলে বলে কবণাসাগর 
দীন জনে কৃপা কর ওহে শক্কিধর 
সদ! যেন হয়ে থাকি ভোর তব ভাবে 
তুমিই গতি অগতির দেব এই ভবে। 
সাধনের ধন তুমি, ( তব) বিনা নাহি গতি 
তোমাতেই লয় তোমা হ'তে স্্টি স্থিতি 
দীন জনে কর কৃপা ওহে নিরঞ্জন 
অস্তে যেন পাই তব ও বাড চরণ। 
শ্রীমতী নলিনীলতা দেবী। 


উপনিষৎ-চচ্চ। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 
প্রথম মন্ত্রে সত্যপ্রতিষ্ঠা, ছ্িতীন্ব মন্ত্রে একমাত্র মুক্তির উপায় এবং তৃতীয় মন্ত্রে 
প্রাণ বাঁ জম্মপ্রতিষ্ঠা পদিই্ হইয়াছে । আত্মহঃন্‌ হইলে যতই কেন দাধন1 করা 
ষাঁউক, যতই কেন যোগ কর! যাঁউক, মৃত্যুর পর অনুর্য্য লোক প্রাপ্তি অর্থাৎ 
জন্ম-মৃত্যুবূপ কর্মফল অবন্তস্তাবী। তাই নিন্দাচ্ছলে আন্মহন্‌ হইতে নিষেধ 
করির! সর্বত্র প্রাণ প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়া সেই আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন । 
অনেজদেকং মনসোজবীয়ো 
নৈনৎ দেবা! আপ্প,বন্‌ পর্ববমর্যৎ 
উদ্ধাবতোন্তোনত্যেতি, তিষ্ঠাত্যন্মিক্ষে। মাতরিশ্বাদধীতি। 
ষন্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মস্েবানুপশ্ততি | 
সর্ব ুতেষু চাত্মানং ততে। ন বিজুগখপসতে ॥৬ 
অভ্ভুবাদ-.-ধিনি সমস্ত ভূতকে আঁপনাতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতে আপনাকে 
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অবস্থিত দেখেন, তিনি (সেই সর্বাত্বদর্শী) আর কাহাকেও দ্বণা করেন না; 
অর্থাৎ তিনি মুক্তি লাভ করেন। 

ব্যাথা।--পুর্বোক্তরূপ উপলব্ধির পর অর্থাৎ যখন অস্ত্রে ও বাহিরে সর্বত্র 
তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে, যখন বুদ্ধিযোগের সাহাধ্যে সত্য ও প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর হওয়ার ফলে প্রন্ঞা উদ্ভাসিত হইবে, তখন 
দেখিতে পাইবে--“ময্যেব সকলং জাতং মরি সর্বং প্রতিষ্ঠিতং ।১৮__আমাঁতেই 
সর্বভূত উৎপন্ন এবং আমান্ই অবস্থিভ। আমিই সর্বভূতরূপে অবস্থিত 
আছি। এক্রপ অবস্থায় উপনী* হইলে 'তাষার একটী লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ 
পাইবে; সেটা--“৩তো ন বিজ্ুগ্ডপসতে” তুমি আর কাহাকেও প্রণা করিতে 
পারিবে ন!7; এবং তখনই বুঝিবে তোমার মুক্তি লাভে অবস্থা 
আমিয়াছে। 

সর্বাব্র আত্মদরশশী কেন কাহাকেও দ্বণা করিতে পারে না, তাহ! 
বলিতেছি--কেহুই আত্ম গ্রাণকে জ্ঞানতঃ অবজ্ঞা করিতে চায় না; পরন্ত তাহাকে 
পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে ভালবাদিবার জন্যই সঞ্লে প্রানী । সর্বদাই প্রাণের 
পরিরক্ষণ ও পরিপোষণে যত্রশীপ; ইহার কারণ আমরা জানি-যতদিন প্রাণ 
আছে ততদিনহই আমার সব বছে, প্রাণ চলিয়া গেল আমার সব যাইবে । 
তাই আমরা প্রাণকে ভালবাসিতে ও ধরিয়া রাখিতে সর্বদ| চেষ্টা করি। 
অর্থ উপার্জন, স্ত্রী-পুত্রা্দ প্রতিপালন প্রভৃতি যাহ1 কিছু কার্ষা করি সকলই প্র 
প্রাণের পরিতৃপ্ির জন্ত | বুহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে-_মানুষ স্ত্রীর জন্য 
স্ত্রীকে ভালবাসে না, আত্মার তৃপ্তির জন্য স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে ; পতির 
তৃণ্ডির জন্ত স্্ী পতিকে ভালবাসে না, প্রাণের তৃপ্তির জন্যই পতিকে১ ভালবাসিয়! 
থাকে; এইক্প সর্বত্র ' আমরা যাঠ কছু করি এ আত্মার বা প্রাণের তৃণ্ডির 
জন্তই করিয়া থাকি | হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ|, কিংবা দয়া, প্রেম, ভালবাসা, যাহ! 
সবারই আমরা অভিভূত হই, প্রাণের পরিত্ৃপ্তিই তাহার হেতু । তাই জীবমাত্রই 
প্রাণের সংরক্ষণে ও পরিতৃপ্তি সাধনে সর্বদ| তৎপর । যখণ দেখা |যায়__সম্যক্‌ 
অন্তত হয় যে, আমারই প্রাপ সর্বভূতের ধারণকর্তা, যখন দেখিতে পায় 
আমারই প্রাণ সর্বভূতাকারে প্রকাশিত, যখন দেখিতে পায় আমারই প্রাণ 
সর্বভৃতে স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র প্রভূ, তখন সে-আর কাহাকে ত্বণ! 
করিবে? সবই ধেআমি গো! আমি কি কখনও আমার আমিকে ঘ্বণা 
করিতে পারি ? আমারই প্রাণ যে সব্বভূতে প্রতিষ্ঠিত, আমি কাহাকে দঘ্বণা 
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করিব। তাই শ্রীৈতগ্দেষ যবনকে আত্মবোধে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন। 
শীরামচন্দ্র চগ্তালকে সথারূপে আঁলঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন । এযুগেও 
অ"নক মহাপুকষের বিবরণ শুনিতে পাওয়! যায় ধাহারা বিষ্ঠা ও চন্দনে তুল্য 
জ্ঞান করিতেন। 

এইকপ যতদিনে আমিত্ব দর্ধব্াযাপী ও সর্বগ্রাপী না হয় ততদ্দিন কিছুতেই 
নিশ্তাব নাই। এ আমি বড় পর্বনাশী আমি গো? এক বিন্দু ভেদজ্ঞ!ন 
থ।কিলেও ইনি ছাড়িবেন না । এ মানব-জমি কিছুতেই পতিত রাঁখিবেন না। 
ফঙল না জন্মাইয়া পূর্ণত না পৌছাইয়া তিনি পরিত্যাগ করিবেন না । তিনি যে 
(কৃষঃ)*- আকর্ষণ বা কর্ষণই যেঙাহার স্বভাব । যেআমিত্বকে পরিত্যাগ করিবার 
জন্য অধিকাংশ সাধক ও যোগিগণ নিয়ত যত্বনীল। হে আমিত্বই সাধনাপথের 
সর্ব প্রধান অন্তরায় বলিক্ক! অনেকেই বিয়া! থাকেন, অহংজ্ঞান থাকিতে তাহাকে 
পাওয়া যায় না। তাহার! জানেন না ষে এ আমি -ক্ষুদ্র আমিই একদিন আঅনস্ত 
জগতের ধারণকর্ত। আমিরূপে দীড়াইয়া! ব্জগম্ভীরস্বরে “হং ব্রহ্জান্মি” এই মহা- 
বাক্যে দিউ মণ্ডল প্রতিধবনিত করিয়] অনন্তশান্তর কোলে পৌছাইয়। দিবে। হায় 
মুগ্ধ জীব! তোমার এ ক্ষুদ্র বুকের ভিতর হৃদয়ের স্পন্দনরূপে যে “আমিটী” দীন 
বেশে রুগ্ন ক্রি্ট পাঁপপক্কিল বলিয়া আপনাকে ক্ষুদ্রতর চরমে পৌছাইয়া দিতেছে । 
আমর পায়েই কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর, উহ্থাকে দীনহীন কাঙ্গাল ন। 
বলিয়া, ৰল-- তুমি মহ্থান্‌, তুমি বিশ্বরূপ, তুমিই বিশ্বনাথ | দেখিবে সত্যই একদিন 
তোমায় সর্বভূ তবিমগ্ডিত বিশ্ববূপ দেখাইয়। জীবন ধন্ত করিয়া দিবে। উহাকে 
দীন বলিয়া _কাঙ্গাল বলিয়া ঘ্বণা করিও না। বড় ছুঃখে বড় অভিমানে ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন _“অবজানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাত্রিতম্* ; মানব-দেহ আশ্রিত 
আমাকে মূর্খ মানবগণ বড় অবজ্ঞা করিয়। থাকে । তাই বলি এতদিন তাহাকে 
বুঝতে পার না, চিনিতে পার নাই বলিয়া অবজ্ঞা! করিয়াছ-_ক্ষতি নাই, কিন্ত 
এখন কুলশ্রেষ্ঠ মানব কুলে জন্ম লইয়াছ, আর অজ্ঞান শিশুর মত মাতৃবক্ষে পদা- 
ঘাত-_মানুষ তুমি__ভোমার পক্ষে সাজে না। তুমি আপনাকে ভালবাস ইহ! সত্য, 
কিন্তু উহ! পরোক্ষভাবে । প্রত্যক্ষভাবে পুত্র ভার্ধা ধন প্রভৃতিকেই ভাপবাস। 
এই পরোক্ষ ভালবানা _ এই অক্ঞানের ভালবাঁস। লই আর কতদিন থাকিবে? 
আগে আপনাকে পূর্ণরূপে সঙ্জ।নে ভালবাদ, দেখিবে তুমি জগংকে ভালবাসিরা 
ফেলিয়াছ, কেহই তোমার দ্বণার পাত্র থাকিবে না। কাহাকেও ত্বণ! করিতে 
পারিবে না, তখনই বুঝিবে যে “ততো! ন বিভুগুপ.সতে” কথার অর্থকি? 
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অগতে আমর! কাহাকে ভালবামি? যাহার মধ আমার আমিত্ের 
কতক ধর্ম দেখিতে পাই, অর্থাৎ যে পদার্থ বা ব্যক্তি আমার আমিত্বের সহিত 
কতক পরিমাণে জড়াইয়। গিয়াছে, তাহাকেই আমরা ভালবাসি । আমার 
আযফিত্বের ধর্দশ যেখানে যত বেশী সেইথানেই ভালবাসার পরিমাণ তত বেশী 
হইয়। থাকে। তাই আমর! জগতের জনসাধারণ অপেক্ষা পুত্র-কন্াদির 
প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয্না থাক। কিন্তু জগ:5 পূর্ণ ভালবাপা একেবারেই 
অসম্ভব; কারণ, আমার আমিত্বের পুর্ণধর্মবিশিষ্ট অপর একটা “আমি” জগতে 
মিলে না । তাই জগতে পুর্ণ ভাগবাপ। সম্ভবে না; একমাত্র তিনি, একমাত্র 
আত্মা, একমাত্র পরষেশ্বরই আমার আমিত্বের পুরণ বিকাশের ক্ষেত্র। তাই 
আমার সমস্ত ভালবাস! ও পুর্ণ প্রেমের একমাত্র আধার তিনি। জাগতিক 
ভালবাসা দ্বার সেই আমিত্বের পুষ্টিলাধন হইয়া থাকে । এই আমিত্বের পুষ্টির 
জন্যই আমরা অনন্তজীবন মরণের ভিতর দিম্লা চপিয়! আসিতেছি। জন্ম মৃত্যু 
আমাদের শান্তি বা বন্ধন নহে, আমিত্বের পোষণমার্গের পান্থশাল। মাত্র। এই 
জন্মমৃত্যুূপ যবনিক1 পরিবর্তনের ভিতর দিয়া একই জগংকে, একই আমিত্বকে, 
বিভিন্ন সাজে সজ্জিত দেখিয়া, বিভিন্ন রসে খিভিন্ন ভোগে বৈচিত্র্যময় সন্তোগে 
মুগ্ধ হইয়া আমিত্বের পোষণ করিতোছ মাত্র । কথনও পাপীর সঙ্গে নরকের 
চত্র আঁভনয় কারয়া, কখনও বা পুণ্যবানের সঙ্গে স্বীয় দৃষ্ত দেখাইয়া, 
আমার আমিত্বকে পোষণ করিতেছি । পাপিন্! তুমি ভাবিও ন যে 
তোমার জীবন ঘ্ুণিত। তুমি জগতের চক্ষুতে যতই নিন্দনীয় হও না 
কেন, তোমার ইঁ নিন্দাধোগ্য কার্যগুলিই আমিত্বপুঞ্জার পুষ্পসস্তীর। 
আজ যে কার্যগুলি স্মরণ করিয়া নাসিক সঙ্কুচিত করিতেছ, নিজেকে 
পাঁপপন্কিল মনে করিয়া সম্কুচিত হইতেছ, একদিন দেখিবে উহাই তোমাকে 
পৰিভ্রতাময় নিত্য সৌরভাকুলিত পূর্ণ আমিত্বের ক্ষেত্রে উপনীত করিয়াছে । 
যাহ) হক, এইরূপ আমিত্বের পোষণ করিতে করিতে যেদিন দেখিতে পাইৰ 
ষে,--আমাতেই সর্বভূত অবস্থিত এবং সর্বতৃতক্ধপে আমিই বিদ্যমান, সেই 
দিন। সেই দিন জন্মমৃত্া প্রবাহ বন্ধ হুইয় যাইবে, আমার আমি-ত্বর পূর্ণ প্রদার 
লাভ ₹ইবে। তখনই আমি মুঞ্ষিমন্দিরে উপনীত হইব। তাই অনম্তাচার্যয- 
কত ঈশোপনিষদ্ভাষ্যে “নন জুগুপ তে” শব্দের অর্থ করিয়াছেন "যুক্ত? 
ভবতি"”। জুগুপস! শবের অর্থ ত্বণা। ঘ্বণা তেদবুদ্ধিমূলক | ভেদবুদ্ধি 
তিরোছিত হইলেই ত্বণ! তিরে!হিত হয় । যতদিন সর্ধএ এক রসের সন্ধান ন! 
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পাওয়া যায়, ষত্দিন আমার আমিকে সর্বত্র উপণন্ধি করিতে না! পার! যায়, 
ততদিনই আমি ব্যতীত আরও কিছু আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, ততদদিনই 
আমার আমিকে যত ভালবাদি অপরকে তত ভালবাসিতে পারি না। এই 
তেদবুদ্ধ হইতেই ত্বশা হইয়া থাকে। যতদিন না এই ভেদবুদ্ধি বা ঘ্বণ! 
সম্যগভাবে অপগত হয় ততদ্দিনই আমাকে জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পরিচাপিত হইতে 
হইবে। 

ভগবদ্গীতামও ঠিক এই অর্থবোধক “যে! মাং পশ্ঠতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি 
পশ্রতি'' ইত্যাদি শ্লোক উক্ত হইয়াছে । কেবল গীতায় কেন অধিকাংশ 
উপনিষদেই, এই একত্ব উপলকির জন্য, 'এই একরস আশ্বারনের জন্য ভূক 
ভূম্নঃ উপদ্দেশ রহিয়াছে-দেই একরসই আম । 

এক্ষণে এই মন্ত্রের সাধনায্মক অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে - 
এইরূপ সর্সভৃতকে আপনাঠে এবং আপনাকে সব্ধভূতে দর্শনরূপ আধার- 
আধেয়ভাবে, আত্ম প্রাণ বাবস্থাপন করার নাম- প্রাণায়াম। প্রত্যেক পদার্থে 
পদার্থে আত্মপ্রাণকে আরোপ করিয়া এবং প্রত্যেক পদার্থ,ক 'আম্ম পাণে 
আরোপিত করিরা, বাষ্টি হাবে সাধনা আরম্ত ক রতে হয়, “ইবপ দর্শনের ফলেই 
প্রাণের যথার্থ আরাম বা বিশ্তাব ইয়া থাকছে । জন্মজন্মান্তরনঞ্চিত দেশাত্মবুদ্ধি 
তিরোহ 2 হয়, সঙ্কেচ সংকীর্ণ তা চিরধিনের গগ্ঠ অশশ্যত হয়। ইহার 1 শেষ 
ফল--প্রগণের বা আমিত্বের যথার্থ কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় । নানক? বন্ধ 
করিয়! বাযুপ্রবাহ রুদ্ধ করারূপ প্রাণায়াম হঠ-প্রাণায়াম মাত্র । উঠা পরম্পরা 
সম্বন্ধে চিন্তশুদ্ধর জনক হইলেও সীক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মঞ্ঞানের পক্ষে বিশেষ 
মহাঘক হয় না) বড় ঞ্লোর দুই একট! সিদ্ধি পর্মান্ত আনিতে পারে। কিন্তু ইহ, 
এই প্রাণাগ়্াম--টবদক সাধনা । ইহা ত্যযুগের অমৃত) সতাযুগের খধাধষিগণ, 
শুধু এইরূপ প্রাণায়ামের সাহাষে' এইরূপ প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাহাযোই খধিত্বলা 
করিয়াছলেন। এই সাধনার অতি অন্পমাত্র অনুঠি ত হইলেও মানুষ অমুতলাভের 
আর্ধিকারী হয়। সর্বভূহ আমাতেই অবস্থিত, এবং আমি সর্বভূতাকারে বিরাজিত, 
সেই আমিই আত্ম।। সেই আমি ব্রহ্গ, সেই আমি আমার প্রাণ, অ'মারই প্রাণ 
সর্ধত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ূু। এইরূপ উপলন্ধি করিতে অত্যান কর, 
প্রত্যেক পদার্থে প্রাণকে লইয়! যাও, ও ব্রন্ধন্তানের অঙ্থকুল, পূর্বকথিত চারিটা 
পাদের আরোপ কর। দেখিবে, জড় বলিয়া আর কিছুই তোমার চক্ষে 
প্রতিভাদিত হইবে না, সর্বত্র এক অথগ্ড চৈতন্য সত্তা তোমার প্রতাক্ষীতৃত 
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হইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, কিরূপে তিনি এক হইয়া বু ভাবে বিরাঁজিত 
রহিয়াছেন। 
ইহ] প্রথমে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে আরম্ভ করিতে হয়; তাই খষি, অন্ুপন্ঠতি 
শব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। তোমার মন, তোমার 
বহিশ্চক্ষু দেখিবে তোমার সম্মুখে দণ্ডাক্সমান & একটী বৃক্ষমাত্র। কিন্তু পশ্চাৎ 
ভাগ হইতে তোমার বুদ্ধি যেন দেখে--উহা! ঈশ, উহ্াই পরমেশ্বর, উহাই আমার 
প্রাণ। এইরূপ অভ্যাদ করিতে কোন কল-কৌপলের প্রয়োজন হয় না। 
শুধু সরল বিশ্বাসে খধিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে হয়। এ কপভাবে জগতের 
সর্বত্র, প্রাণ বা পরমেশ্বর বলিয্না দেখিতে অভ্যাস কর, তোমাকে আর কিছুই 
করিতে হইবে না। অথচ তোমার সকল আশা পুর্ণ হইবে। তুমি প্রাণময় 
হইবে, ধধিত্ব লাঁভ করিবে। 
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দ,রে তদস্তিকে 
তদন্তরন্ত সর্বস্ত তছু সর্বস্তান্ত বাহাতঃ ॥ ৫ ॥ 
অনুবাদ ।--তিনি ক্রিয়াশীণ, তিনি নিপ্রিয়, তিনি দূরে, ঠিনি অতি নিকটে, 
তিনি পরিদৃপ্তমান এই সকলের অন্তরে, এবং বাহিরে (অবস্থিত )। 
ব্যাথা! | পুর্ববমন্ত্রে পর“মশ্বরের মহান্‌ স্বরূপের বিষয় সম্যগ-ভাবে পরিব্যক্ত 
হইয়াছে; এক্ষণে এইমন্ত্রেবতিনি যে মহান্‌ হইয়াও অণু, নিক্ষ্িয় হইয়াও সক্রিয়, 
অত্দিরে থাকিয়াও অতি নিকটে, সকলের অন্তরে এৰং বাহিরে সর্বতোভাবে 
সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, ইহাই বলা হইতেছে। যাহারা কেবল জগৎ দর্শনে__কেবল 
কুদ্র ও পরিণাম দর্শনে অভ্যস্ত, তাহারা যেরূপ পরমেশ্বরের মহান্‌ স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ধাহার! কেবল তাহার নিত্যস্থির অথণ্ড নিরঞ্জন 
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার! এ জগংকে মিথ্যা! বলিগা পরিত্যাগ করিতে 
উপদেশ দিয়া থাকেন। এই উভয় অবস্থার একত্র সামগ্শ্ত করিতে না পারিয়াই 
জগতে মিথ্যাবাদের প্রচার হইয়াছে, এবং তাহারই ফলে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায় 
গঠিত হইয়া সাধারণের আধ্যাত্মিক গতির পথ অ.শষ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। 
কিন্ত উপনিষদের্‌ ধবি, “এজতি, ন এজতি ; দূরে, অস্তিকে; অন্তরে বাহাতঃ 1” 
এই পরস্পর বিরুদ্ধ যুগ্ন যুগ পদ প্রয়োগে পৃর্বোক্তন্ূপ অসামগ্রন্ত ও পরস্পর 
বিরোধী জ্ঞানের সম্যক নিপাকরণ ও মীমাংসা! করিয়াছেন। 
প্রথমে বলিলেন “তৎ এজ্জতি” ত্রহ্গ ক্রিগ্সাশীল ) ( এজ. কম্পলে) কম্পন 
অর্থাৎ স্পন্দন বা গতি। ব্রন্ষের একটী ধনু বা এক প্রকাঁরের আত্ম প্রকীশ। এই 
৯২ 


৩৪৬ পন্থ! ৷ [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৪ 


এজতি” গতি অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ও তাহার একপ্রকার আত্মপ্রকাশ মাত্র। 
তীহার এই কম্পন ব.ক্রিয়াঁশক্তি কি? অনস্তকোটি ঙ্গাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি ও 
প্রলয়কর্তৃহ্ব। ইহাই তাহার “ণজৎ স্বরূপ” । পুর্বে যে স্বরূপের আভাস 
দেওয়া হইয়াছে তিনি যদি কেবল সেই অনেজৎ স্বরূপই হইতেন অর্থাৎ বাক্য 
এবং মনের অতীত হইতেন) হায়! তাহ! হইলে আর আমাদের মত ক্ষুদ্র 
ছূর্বল জীবের পক্ষে তাহাকে লাভ করা কথনই সম্ভব হইত না। 

কিন্ত ভয় নাই? হতাশের অবদর নাই? জীব! তুমি তাহাকে লাভ 
করিবার আশ! হইতে বঞ্চিত হইও না। সাধক তুমি যেবপে তাহাকে 
পাইয়া যেরূপে তাহাতে আগ্মকর্তৃত্ব মিলাইয়! দিয়া, যেূপে তাহাকে সম্ভোগ 
করিয়া, জন্ম ও জীবন দার্থক করিবে, যেক্পে প্রত্যক্ষ করিয়া তুমি প্রকৃত 
চক্ষুম্মান্‌ হইবে উহা! সেইরূপ; উহা! ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নহে, মনে কল্পন! 
করিবারও যোগ্য নহে; তবে তোমার মঁদক্ক বাড়াইবার জন্য, তোমার 
আধ্যাত্মিক গতি খরতর করিবার জন্ত, এ অনেজৎ এবং মনসো জবীয় শ্বব্ধপের 
আভাস দিপ্নাছি মাত্র। উহা তোমার লভ্য, উঠ! তোমার গম্য; এক কথায় 
তুমি উহাকে পাইবে অথবা তুমি উহাই হইবে, কিন্তু এখন তুমি সাধক, তুমি 
তাহাকে লাভ করিবার প্রগ্নাসী, এথন-_-তোমাকে কি করিতে হইবে 
উতত্ন স্বপ্ূপ--“এজত, অনেজং” এই উভদ্ন স্বরূপ যুগপৎ উপলব্ধির জন্য চেষ্ট! 
করিতে হইবে। * বাধুপ্রবাহ বিচঞ্চল মেঘমালার অন্তরালে সমুজ্জল ভাঙ্কর- 
মুণ্তি দর্শনের হ্যায়, এই অনন্ত বোঁচত্রাময় কম্পন বা ক্রিয়াশক্তির অস্তর!লে 
নিষ্ষিয় অনেজৎ স্বরূপ দর্শনের অভিলাষী হইতে হইবে। তিনি নিত্যস্থির 
হইয়া নিত্য একত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া ও কি প্রকারে “এজতি'* অর্থাৎ অনন্ত 
ক্রিয়াশক্িমর হয়েন। কি প্রকারে মনন্তস্পন্ধনে আপন।কে স্পন্দিত করেন, 
কি প্রকারে তিনি প্রাণ হইয়া--আত্মা হইয়া, মনোরূপে প্রকটিত হন। কি 
প্রকারে তিনি চিন্ময় হইয়া জড়াকারে পরিণত হয়েন, তাহা লক্ষ্য করিতে 
হইবে। এই উভ্তয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া! তোমার সাধনার শাণিত শর নিক্ষেপ 





এই “'অনেজৎ” শব্দে পূর্বব মস্ত্রাক্ত “আঅনেঞৎকে লক্ষ্য কর! হয় নাই, ইহা এই মন্তরস্থিত 
“ন এজতি* শব্বপ্রতিপাদ্য ''অনেজৎ”। ন এজতি বলিলে এজতি র অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তির 
অভাব বুঝা বায় । সুতরাং ন একজতি শব্ধ কারণাবস্থাফে জঙ্গায করিয়। প্রয়োগ “করা হইয়াছে। 
এজঠি ন এজতি এই উভয়ের যুগপৎ দ্বণনই অক্ষর পুরুষের সাধনা । জীব এই অক্ষরের বা 
কূটস্থ চেতন্চেরই সাধক। পূর্বোক্ত ''জনেজৎ” সাধা নহে, উহ! এই অবস্থ। হইতে হ্ৃতোলভা। 
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করিতে হইবে, তবে তোমার লক্ষ্য স্থির বিদ্ধ হইবে, এজৎ অনেঞ্গৎ এক হইবে। 
জড় চৈন্যের সমস্ত! দূর হইবে, সত্য মিথ্যার সংশয় মিটিবে। কেবল নিগু 
সত্তা দিকে লক্ষ্য রাখিলে জড়ের বাঁধ। মিটিব না! কেবল সগ্ডণে মাবন্ধ থাকিলে 
অমু:তর পন্ধান পাইবে না| যাঁভা হোক, কিরূপে তিনি এই উভয় স্বরূপের 
সামঞ্রস্ত করেন, এইবার আমরা মানববুদ্ধর মাপকাটি দিয়! বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
মনে কর তুমি জড় মৃৎপিগ্ড দর্শন করিতেছ। :এস্থংল বাস্তবিক পক্ষে কি 
হইতেছে--তোমার অনেজৎ চৈতন্তে একটা কম্পন ব! ক্রিয়াশক্তির প্রকাশ হইল, 
যাহ! সন্দুখবর্তী মুৎপিগ্ড আকারে উপলব্ধি করিয়া লইল। যতক্ষণ তোমার 
অনেব্রৎ চৈতন্ত তাদৃশ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ এত শ্বরূপে প্রকাশ না হন, 
ততক্ষণ তোমার মৃৎপিগ্ড বিষয়ক জ্ঞানই হয় না। একটা অথও্ড নিত স্থির জ্ঞান, 
যখন ব্যাঞ্চি ও দূরত্বাদি সহকুত বিষয়াকারে প্রককটিত হয় তখনই তিনি 'এজতি/ব 
দৃশ্ত, এবং পরক্ষণেই তিনি 'ন এজতি' অর্থাৎ স্থির দ্রষ্টাী বা উদাসীন। এই দৃশ্ত ও 
দ্রষ্টার খেঙগাই এই জগখ্।। প্রতিন্য়িত প্রতি পরমীণুতে এই লীলার অভিনয় 
হইতেছে । এই অব্যয় লীলা-তত্ব প্রতিপার্দন মন্ত্রের অন্তন্তম উদ্দেশ্া। যখন তিনি 
দৃশ্ত তখনই তিনি দূরে বাহিরে, যখন তিনি দ্রষ্টা তখন তিনি অতি নিকটে অন্তরে । 
দৃশ্তরূপে তিনিই প্রকৃতি আছ্যাশক্তি রাধা, আবার দ্রষ্টারূপে তিনিই পুরুষ, 
শক্তিমান্‌ কৃষ্ণ । দৃশ্ঠরূপে তিনি মাস, দষ্টারূপে তিনি ব্রহ্ম । ভায় মুগ্ধ জীব! নয়ন 
উন্দমীলন কর। প্রেমের পুরুযোত্তমের অথট্ৈকরসের, এই আননাময় লীলা- 
বিলাসপূর্ণ যুগল মুর্তি দর্শন কর। তুমি ধন্য হইবে। দেখ! €তোমারই মনোরূপে 
প্রতিনিম্তত দৃশ্তরূপে তিনিই সাঁজিক্' রহিয়াছেন, আবার গ্রাণরূপে আত্মরূপে 
তিনিই দ্রষ্টার স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। যাও, আরও অগ্রসর হও-__দেখিবে 
্র্ট! দৃশ্ঠ কিছুই নাই; কিছু নাই অথচ সবই আছে, ইহাই যথার্থ অনেজৎ স্বরূপ, 
দেখ! ধন্য হও। ইহা! শুধু কল্পনা নহে, ভাষায় বা ভাবের উচ্ছস নহে, পূর্ণ 
উপলব্ধির বিষয়, পূর্ণ অন্রতভৃতির জিনিষ। এস্থলে এরূপ আশঙ্ক! হইতে পারে 
ঘে তিনি যদি প্রতিনিয়ত দৃপ্ত ও দ্রষ্টীর লীলার অভিনরই করেন তবে ত তিনি 
বড় চঞ্চল! তিনি যদি এত চঞ্চল হন তবে আমর! এ জগংকে এত স্থিরভাঁবে 
দেখি কিরূপে? এবং যখন তিনি বিষয়াকার গ্রহণ করিলেন, তখন আর তিনি 
দেখেন না, আবার যখন দেখেন তখন আর বিষয় এইন্ধপ সংশয়ের উত্তরে 
অবতরণিকার লিখিত বন্ধি বিন্দু ও রেখার দৃষ্টান্ত গ্রহণীর । আর এক কথা, অতি 
চঞ্চল জিনিষই দুর হুইতে স্থির বৌধ হয় এ জগতের গ্থিরতাও সেইব্প মাত্র। 


৩৪৮ পন্থা | [ নবপর্য্যায়, ১৩২৪ 


এইবার সাধনার দিক্‌ হইতে দেখা যাউক-খধি বলিলেন_-“তিনি দুরে 
এবং তিনি নিকটে" । যতদিন তী্গাকে সারথিবূপে গুরুরূপে, সখারূপে, 
প্রাণরূপে উপলব্ধি করা না'যায়, ততদিনই তীহাঁকে দূরবর্তী বলিয়া মনে তয়। 
একথা মকলেই জানেন) কিন্ত আমার মনে হয়_-যত তাঁহাকে উপলদ্ধি করিতে 
করিতে অগ্রপর তওদা যায়, যতই তাহার অনন্ত বিকাশ দর্শনে আত্মগার 
হইয়া তাহাতে সম্যগভাবে মিলাইতে চেষ্টা কর! যায়, যতই ্টাহাকে বুঝিবার 
প্রয়াস পাওয়া যায়, না না! যতই হঠিনি বড় আদরের সস্তান _অতিশয় 
স্নেহের পুতলী জীবের নিকট, স্বস্ং আসিয়া আত্মন্বরূপ প্রকাশ করিতে 
থাকেন, যতই তিনি দেহমর় আলিঙ্গনে জীবকে ধন্য করিতে থাকেন, ততই 
জীব বুঝিতে পারে “দূরাৎ নুদূরে” তিনি দূর হতেও দুরে । যেবাক্তি সমুদ্র 
হইতে বভ্দুরে অবস্থান করিতেছে, তাহার নিকট সমুদ্র ত দূরবর্তী হইবেই, 
সে যে সমুদ্রের দূরত্ব অন্ুভবই করিতে পারে না, কিন্ত যে বাক্তি সমুদ্রে তরী 
ভাসাইয়াছে, শুধু সেই জানে সমুদ্র কতদৃর বাপী। দেবতই অগ্রসর হটক সমুদ্র 
তাহার নিকট ততই দুরব্যাপী বলিয়া প্রতীতি হয়। সমুদ্রের দুরত্ব শুধু 
তাহারই প্রতীতিযোগ্য । তাই সতাযুগের ব্রহ্মদশি খধিও বলিয়াছেন ““দুরাৎ 
সুদুরেশ। তাই মহধি গৌতমের সুরে স্থুর মিলাইয়! বলিতে ইচ্ছা হয় বহুদূরে, 
বছ দুরে, বসু নিয়ে তোমা হতে দাস, অজ্ঞান ভিমিরে মগ্ন, চাহিবার কিছু বাথ 
নাই, চাছিবার কিছু রাখি নাই, এ ক্ষুদ্র হদয়ে দেব লহ গুধু ক্ষুদ্রের প্রণাম। 

তিনি সকলের নিকট হইঠেও নিকটে, অন্তর ভইতেও অন্তরে । সাধক! & 
যে তোমার ক্ষুদ্র নিশ্বাসটী হইতে আরম্ত করিম্না অসম্প্রজ্ভাত সমাধি পর্য্যস্ত 
ক্রির়াশক্তিরূপে, সঙ্কল বিকল্প আকারে মনোরপে, কাম-ক্রোধাদি আকারে 
বৃত্তিরূপে, বাল্য-যৌবন-বার্ধক্যাদি আকারে অবস্থারূপে, এবং জন্ম-মৃত্যু রূপে 
মহ! পরিবর্তনের আকারে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছে, এ ষে 
উনিই যে তিনি। উহাই তাহার এজৎন্বরূপ। যাহাকে তুমি তোমার সাধনার 
অনন্ত অন্তরারন্থপ মনে করির়! ঘ্বণাব্যঞ্জক কুটিল কটাক্ষে, পরিহার করিতে 
উদ্ধত হইয়া! থাক, দাহাকে তুমি মায়া বলিয়', বন্ধন বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, চক্ষু 
মুদ্রিত করিতে চেষ্টা কর, এ উনিই যে তিনি গো, ধাহাকে তুমি চাঁও, যহাকে 
তুমি অস্তেষ কর। প্রীযে ভিনি তোমাকে দ্েহময় আলিঙ্গনে প্রাতিনিয়ত আবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন। প্র যে তোমার প্রক্কৃতিরূপে, তাহার এজৎম্বরূপ প্রকটিত 
হইর! রহিয়ছে। উহারই চরণে তোমার কৃতজ্ঞতার পুস্পাঞ্জলি প্রদান কর। 


পৌষ ও মাঘ । উপনিষত-চর্চা । ৩৪৯ 


উনি এ এজৎস্বরূপই তোমাঞ্চে মহান্‌ অনেজৎস্বরূপ দেখাইবেন। ব্উারই 
পুজ। কর। গুগে! এত নিকটে, এত অন্তরে জার কে আছে রে! এত স্গিগ্ধ 
এত মধুগ আলিগনে আর কে ধন্য করিবে র! ভোমরা জগতে প্রিয় হম! ভাষ্যার 
গোহাগপূর্ণ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হও--আত্মহারা ১ও, সে আতি গন যতই ঘনিষ্ট হক 
না কন, তাহাতে দেভের ব্যবধান থাকে, সম্যক গিলাইজা যাইতে পার! যায় »11 
কিন্ত-তাহার সেই এজৎস্বরূপের_ সেই গুকৃঠির মায়ের আমাপ আলঙনে 
কিছুরই ব্যবধান থাকে না। তিনি যে প্ধ্বতোভাবে আপনাকে হারাইয়া 
( অর্গাৎ অনেজংস্বরূপ পরিঠ্যাগ করি) তোমাতে মিলাইয়া গিয়াছেন, ঠাহার 
এ স্নেহের আত্মহারা, আনন্দের নিগুঢ় আধ্জিন উপল কর। দেখ! এ 
তোমার দেহের প্রত্যেক পরমাণুরূপে সন্বন্দ হইয়া ঠিনি তোমার "আমিত্ব”কে 
পুর্ৃতে-ব্রহ্মতে পরিণত করিথার জন্ত জন্মের পর জন্ম ধরিয়া বুকে 
করিয়া রাখিয়াছেন। এত নিকটে কে আছে? এই সান্নিধ্য অন্থুভব কর! 
তোমার সাঁধনমার্গ সুগম হইবে, উপাসনা সরস হইবে। তাহার জন্য যাহাদের 
প্রাণ কাদয়! উঠিয়াছে, তাহারা কখনও তাকে দূরে দেখিও না) দুর অন্বেষণ 
করিতে যাইও না। গেলে তুমি দুরেই থাকিবে । ঈশাবাস্তমিদং সর্ধ্বং 
বলিয়! বাহিরে প্রতোক পদার্থে তাহাকে সতা প্রতিষ্ঠার সাহায্যে দর্শন কর। 
“তদন্তস্ত সর্বস্ত” বলিয়া অন্তরে প্রত্যেক ভাবের আকারে প্রাণ প্রতিটার সাঁভায্যে 
তাহাকে অনুভব কর। তুমি যেমন তাহার আলিঙ্গনে সর্বতোভাবে আবদ্ধ। 
তুমিও সেইরূপ অন্তর ও বাহিররূপ উভয় হস্তে ঠাহাকে ছড়াইয়া ধর । তীহ্?কে 
পাইবে । আত্মহন্‌ হই ন।। 

প্রথমে 'ঈশাবাস্য'মন্ত্রের সাধন! বা সত্যপ্রতিষ্ঠা হইতে আর্ত করিয়া তৃতীয় 
মন্ত্রপ্রতিপাদিত প্রাণ প্রতিষ্ঠ ও চতুর্থমন্ত্বকপ্তি পাদ চতুষ্টয়ের মারোপরূপ 
সাধন! কিছুদিন করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে 'এবং প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, 
তোমার চিদাঁকাঁশ বিকশিত হইয়াছে । উহ,র বিকাশ হইলে প্রাণে এমন একটা 
নির্মল শাস্তি উপস্থিত হইবে যাহা জীবনে কখনও ভোগ করিতে পার নাই। 
ক্রমে অভ্যন্ত হইলে উহাতে ভোম!র বুদ্ধি বা মহত্বত্ব প্রতিবিষ্বিত হইবে । তখন 
তোমার সাংসারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাদনার উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়া এক ও অনস্ত 
শাস্তি লাভ করিবার জন্য গ্রাগ ব্যাকুপ হইয়া পড়িবে! জাগতিক সুখ, দুঃখ, 
জন্ম, মৃত্যু, শোক, বিরহ আর তোমাকে ব্যাকুল করিতে পারিবে না। অনস্ত 
শান্তিময়ের শীতল করম্পর্শে তোমার মন প্রাণ চিরশীতল হইবে । তারপর যখন 


৩৫০ পন্থা । [ নবপন্যায়, ১৩২৪ 


ক্রমে প্রন্া উদ্ভাসিত হইবে তখনই ,দখিতে পারিবে, “তদেেজতি”, "তন্লৈজ তি” 
“তদ্দ,রে” 'তিদস্তিকে” “তদন্ত সর্বন্ত অন্ত” ণতৎসর্কস্ত অস্ত বাহত$” হথন 
প্রত্যক্ষ করিবে, তিনি স্থির হইয়াও অনন্ত জগতের স্থষ্টি স্থিতি লয়রূপ্‌ ক্রিয়া- 
শীল, তান তোমার অন্তরে বাহিরে পূর্ণভাবে বিরাজিত, অথবা অন্তর বাহির 
ভেদ বলিয়া “কছুই উপলব্ধি করিতে পারিবে না, এক অথগ্ড সত্তাক্স প্রতিষ্ঠিত 
হইয়'ছ, এইমাত্র বুঝিতে পারিবে এবং উহা তোমাগই প্রাণ! প্রাণের কেন্দ্র 
হইতে অতি দুর দুরাস্তরে প্রস্থত হইয্সাছে, ইহা! মানুষ মাত্রেরই লভ্যা। এই 
অবস্থায় আসিবার জন্ত জীব অপেক্ষা পরমেশ্বরহই অধিক প্রয়াসী, আমরা তো 
তাহাকে চাই না, কিন্তু তিনি ষে আমাদিগকে ব্রহ্ষত্বে পৌছাইবার জন্ত সতত 
চেষ্টাশীল। আমরা বদি কথন তাহাকে চাই তখন বুঝিতে হইবে, তাহারই 
চাওয়ার প্রতিধ্বনি আসিয়াছে মাগ্র | 
সাধনার চক্ষুতে দর্শন করিলে বেশ দেখ যায় খধি এই, “এজতি ন এজতি, 
দ্বরে অস্তিকে এবং অন্তরে বাহিরে”? এই যুগ্ম শবতয় প্রয়োগ করিয়। প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠার যৌ।গক উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। কিরূপ যোগের সাহায্যে “প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা” সহজে উপলব্ধি হয় তাহাই এই মন্ত্রের অন্ত উদ্দেশ্য ১ কিন্তু তাহ! লিখিয়' 
প্রকাশ করা শান্ত্রবিরুদ্ধ। অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া পাছে এ প্রকৃষ্ট উপায়- 
সমুহ মাত্র বাক্যাকারে হাঁটে বাজাপে বিক্রীত লাঞ্চিত হইয়া গুরু ও বেদাস্ত- 
বাক্যের অবমাননা হয়, এহ জন্যই এইরূপ প্রকাশ শাস্ত্রে তৃয়োভূযে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে। ইহা *বাননগুলোর বুজরুকী”” নহে। শীীতায় ভগবান্‌ নিজেও 
বলিয়াছেন “ইদং তে নাঁতপস্কার নাভক্তায় কদাচন*। আর বিশেষ কথা, 
পুস্তক পড়িয়া তাহাকে লাভ করা যায় না) ইহা যেন সকলেরই ধারণ! থাকে । 
যাহা হৌক, এই মন্ত্রগীতিপাগ্ত যৌগিক প্রণালী বিনীত ও অরদ্ধাবান্‌ শিষ্যের 
সদ্গুরুবক্ত,গম্য । 
শ্রীশরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষখ। 


নিয়তি । 


অবতরণিকা। 
(১) 

মধাহ্ন আহারের পর দিবা-নিদ্রা সমাপন করিয্া শিবদাস গোস্বামী বাড়ীর 
বাহিরে আসিলেন। বাম হস্তে হ'ক!, হু'কার অগ্রভাগে পৃর্ণগর্ভা কলিকা। বৈঠক- 
থানার সনমুখস্থিত একটী গললগ্ররজ্জু মৃৎ-ভাগ্ডের নিকটে আপিয়া বদিলেন। 
গ্রাম্য চলিত ভাষায় এই ভাগুটীর নাম “বড়সী।” ইহাতে স্থুকৌশলে ধূমপানের 
প্রধান সহায় অগিদেব অরক্ষিত থাকেন। কলিকায় আগ্ন সংযোগ কর! 
তক্তাপোষে বসিতে যাইবেন এমন সময় হলধর মাঝি মাসিয়া গললগ্নবাসে নত- 
জাগ হইয়। প্রণাম করিল। সহাঁসো গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “এই যে হলধর 
বহুদিন পরে ! বস, বস) প্র কম্ধগগ টা টানিপ্না ল9। ভাল আছ? ছেলেটা ভাল 
আছে?” 

হল। মক্। মাপনার্দের চরণ কের্পায় শর।লড। এক রকম মআছে। দাদা- 
গুঁস।ই ত্যাবে ছুড়াডাকে লিয়ে বড্ডই মুক্কিলে পড়েছি । সেইষে জ্বরের কথা 
শুন্য।ছিলেন সেডাত কোন্ুপের্কারে হটুল। তারপর আজ বছর ছুই হণ এমন 
কাহিল হু'ল যে, পবীন ডাক্তারের কত যে শিশি পার ক'লে তার আর উল্লি 
নাই। কিছুতেই জর হটুল না। অমন যে স্ুুনার বন্ন, কলীর ঠিকনী হয়ে 
গ্যাদ। শ্যাষে একডা ভন্দব লোক বুল্লে “$লধর এ আলুপাতার ওষু'দ তোমার 
ছেল্যার জর যাবে না, হুমোপাতার ওষুদ থা'তে হবে। তাই খেয়্যা জর ডাও হটুল, 
আর প্যাটের পিল্হাডাঁও কম্ল। কালীমার ইচ্ছায় ছুট)? ছুট্য। খাতেও পাচ্ছে। 
আচ্ছ! দাদা গু'সাই আলুপা নার অন্থিডা নাহি বুঝগ্যাম। আর এই হমোগাঞ্জভা 
কেমন বুলতে পারেন? 

গে ! আরে ন। না, হলধর তুমি বুঝতে পারনি; ওট1 “আলুপাঁত1” নয়, ওর 
নাম “এলোপথ”; আসল নামটা “এলোমেলো পথ” দেখ না পাচ শিশির ওষুদ 
এক শিশিতে ঢেলে এলেমেলো ক'রে দেয়। আর দ্যাথ এ ওষুদ খেলে জরটাও 
এলোমেলে। €”য়ে যায়, পরে যখন খুব এপোমেগে হয় তখন হয় সেরে যায় না 
হয় নিয়েখুইই যায়। ও পাঁড়ীর কব্রাজ খুড়ো৷ বলে, তা নয় ওটা আলের পথ 
থেকে “এলোপথ” হয়েছে । জমির আলের পথ নাকি খুব ঘুরফের। এ ওষুদে 


৩৫২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২৪ 


জরটাও তেমনি ঘুরফের ক'রে আসে | এই রকম ঘুরফের ক'রতে ক'রতে হয়ত 
সেরে যায় নাহয় দফা সেরেই যায় । তবে এ যে “হুমোপথ” বল্চ ওট। “হুমোপথ* 
নয়, ওর নাম প্হোমপথ |” অনেক দিন হ'ল এক বিশিই বৈগ্ভরাজ বহু অর্থ 
ব্যয় করিয়! ব্রাঙ্গণ দিয়া যন্জ হোম করায়। সহ যজ্জির ফলে এই ওধুধ পাওয় 
যায়, সেই জন্ত ইহার নাম «হোমপথ 1» 

হল। ঠিক বুলাাছেন দাদাগু'লাই, ওবুধটাও দেখতে রবিকল পবিত্তির গঙ্গা 
জনের মুতন টল্টলে। (এইবার হলধর সতৃষ্কঃচ নয়নে কলিকার প্রতি দৃষ্টিপাত 
কগিল, কিন্থ গোস্ব,মী মহাশয় বুঝি-ত পারিলেন না ।) 

গো। কাঁজ কাম বেশ ছল্চেত? (এবার হলধরের ঘন ঘন দৃষ্টিপাত 
লক্ষ্য করিয়া কলিকা নাষাইয়! দিলেন। ) 

হল। (কমলকোরকাঁকার করপুটে ধুম পান করত ) আক্ত্যা কাজ কামের 
কথা আর বুলেন না। দ্যাশে এল, ইগ্টিমার আসে আঃ আমাদর পেস্তুল নাহ। 
তার উপর আবার ছুড়াট। এ রকম কাহিল, বড্ডই মুস্কিলে ঠেকেছি দাদা পাই । 

গো। তাইত হলধর, তবে বড় কষ্টেই আছ। 

হল। ত্যাবে আপনাতদর চরণের কের্পায় ছ'চাপ বিঘা! জর্ম করা।ছিলাম 
তাই ওক্ষ11 কোনু পের্কারে চল্ছে। (দীর্ঘ নদিশ্বাপের সহিত ) লিধিরাম লোক- 
ডাই আমার পক্মা ছিনল। তার কাড।! মুন হ'ল আমার জীদপ করে উঠে) 
মায়ের কের্পা হওয়ায় বৰ চোকডায় একটু কম দেখত, তবুও +ত যে খাটত 
তার আর ওড় নাই। 

গো । দেখ হলধর সবই ভগবানের ছাত। তাপ জন্য আগ ছুঃখ ক'রে 
কি ক'রবে বল। তার জলে ডুবে মরাহ নিয়তিতে লেখ! ছিল, কে আর 
খণ্ডাবে। তবে খুজে খুজে আর একটা শী রকম লোক 'যাগাড় করে 
নিলেনা কেন? 

হল। আর দাদাগু'সাই আজ ১২1১৪ বচ্ছর লিধিরামকে হারালছি ; কত 
লোক রাঁখল্যাম, কত লোঁঙ্গ গর্ধল, লিধিরামের মুতন আর হ'ল না। কোনু কুঙগু 
ব্যাটা আমার ছুচাঁঙ্ধ টাক মেরেই পালাল। হ্থ্যা, খোফাবাবুকে দেখছি না, 
পহড়তে গেল ছে বুঝি । | 

গে। রমানাথেব কথা বগচ--স্ঠ্যা, পড়তেই গিয়েছেই বটে; তবে সেআর 
এখাঁনে পড়ে না, কলকাতায় পে । কেশবপুরের পড়া সারা ক'রে সেখানকার 
পরীক্ষ! দিয়ে ৫ পাঁচ টাকা ক'রে মাপিক জল পানী পেয়েছে। 
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হল। বেশ বেশ! ম! কলী মুখ তুল্যা চাইলে খোকাঁবাবু একজন জামাদার 
কি দারোগাও হ'তে পারে । 

( হলধরের ধারণা পুণ্যফলে দারোগাগিরি চাকুরী ঘটে। কারণ অনেক 
সময়ই হলধরকে, তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফল শন্ুভব করিতে হয়।) 

গোস্বামী মহাশয় একটু হাদিয়। বলিলেন “ভগবান যা করেন তাই হবে! 
এখন বেঁচে বত্তে থাক, এই তার কাছে প্রার্থনা |"? 

হল। তা আর বলছেন দাদাগুসাই! (কিঞ্ৎ ভাবিয়া) সেদিন ক্যার 
কথা'ডা মুনে হ'লে গাঁড় যেন কা'পে উঠে । আর উয়ার বাপ মার কথা মুনে 
হ+লে বুকড' একেবারে চড় চড় ক'রে ফাটা যায়। এমনই মানুষ দদাগু'সাই 
_-আর ঝড়ডা কুন্‌ দিক্‌ হ'তে ক্যামন ক'রে এলো! ট্যারই পালাম না। চোক্ষের 
নিমিষের মধ্যে স্বপনের মুতন সব সাফ |” এই বলিতে বলতে হুলধরের ছুই 
চোখ ছল. ছল, করিয়া উঠল। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন “দেখ হলধর, বার 
বার ও সব কথা মনে ক'রে কেন আর মিছামিছি কষ্ট পাঁও। যার যা নিয়তিতে 
আছে তা অবশ্যই ঘটবে ।” 

হল। ( চোখ মুদিয়! ) খোকাবাবু কলক্যাতায় কুন জায়গায় থাকে ? 

গো। আমাদের কাঞ্চনপুরের জমিদার ভায়ার কচকাতায় একটা বাশের 
গোলা আছে। একট! ছোট দোতল! বাসা ঘর। একজন কর্মচারী, ঝি, 
চাকর ও একটা উড়ে রানা বাণুন সেই বাসায় থাকে । জমিদার ভার়ার ছেলে 
আশুতোষ বাবাজীও সেইখানে থাকিয়া পড়ে। সে নারি গেলবার এপ্টে/সা 
পাশ ক'রেছে। বেশ ভাল ছেলে। রমানাথকে খুব ভাঁপবাসে। কাঞ্চন" 
পুরের মজুমদারদের বাড়ীর একটী ছেলেও সেখানে থাকিয়া পড়ে । তাঁর নাম 
হরিদাস, সে ছেলেটাও বেশ। সেও ৫২ পাঁচ টাকা করে জলপানী পায়। 

হল। আচ্ছ! দাদাগু'সাই আপনাদের জমিদার মহাশয় না শুন্যাছি খুব 
দুষ্ট লোক । আপন ছোট ভাইকেও বোলে বাড়ী হ'তে হাঁকিয়ে দিয়্যাছে। 

গো। নানা বল কি হলধর! হাঁকিয়ে দেবে কেন? নিজেই চলে 
গিয়েছে । ছোড়াটাও কিছু একুয়ে ছিল। রামকান্ত বলে ও পাঁড়ার একটা 
চুনরীর পে! ছোট হতেই এর বাড়ীতে থাকত। জমিদার ভাগাকি দোষের 
জন্য সই রামকান্তকে তিরঞ্কার করে। গুণের ভাই তার প্রতিবাদ করে, 
এমন কি মুখমুখীও করে। জমিধার ভায়ার মেজাজট! কিছু কড়া, তবে খুবই 
যে কড়! তাও নয়; তবে তার কথায় কেহ প্রতিবাদ করিলে তিনি বড় চটেন। 

১৩ 
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তিনি ছুঞ্জনকেই খুব তিরস্কার করিলেন। সেই কারণে বামকান্তকে লইয়! 
চুপ, করিয়া ঝাত্রতে প্রস্থান। তবে যে দুষ্ট বলছ, তা--টকৈ ছুষ্টমীত কিছু 
দেখি না। তবে কথা কিজান বড়লোক পয়স। আছে--তাই ঝলে যে বিনা 
কারণে কাকুর অনিষ্ট করে তা করে না। আবার গরীব দুঃখীকে এ চার পঞ়স! 
দেয়। বাড়ীতে প্রাহই ব্রাঙ্গণ ভোজন হয় । তবে সংদারে সবাই যে মুনি খষি 
হবেতারহবামানেকি? কি বগ? 

হল । তাবে দাদাগ্'সাই এখন উঠি। 

গো। বল কি হলধর! তাকি হয়? অনেকদিন পরে এসেছ আজ 
রান্রিতে খাওয়া দাওয়া ক'রে তবে যেতে পাবে। নাও, এ তাকে বাশের 
চোঞ্গে তাষাক গাছে একবার তামাক থাও। 

হল। (তামাক লহতে লহতে)না দাদাগু'সাই থাকবার যে নাই। 
শুন্লেনিত ছুঁড়াডার আবস্থ। ভাল নয় । তাথে আবার আজ ছূদিন হ'ল বাড়ী 
ছাঁড়ে আন্তাছি। 

গো। হাযা--ছপর বেলায় কোথাপ্ন খেলে তাত শুধইই নি! নৌকাতেই 
বুঝি রাধাবাডা ক'রেছিণে। 

হল। (তামাক সাঁজিতে সাজিতে ) ন! দাদাগু'সাই আমি দুফরে এইথানই 
আজ পেসাদ পাব মুনে ক'রে আসছিল্যাম। সেই যে সেবার দুডা! মায়া! 
ছেল্যাকে বহি লিয়ে খোকাবাবুর কাছে পছডতে আম্তে দেখেছিল্যাম-- 
এখন বেশ ডাঙগহাল হয়্যাছে। ত্যাবে শুনলাষ এখনও বিহা হম নি। তা 
আপনাদের ভদ্র লোকের ঘরে, মায়্যা বড কঃব্যাই বিহা দ্যায়। তা না হ'লে 
বিহার পর শ্বশুর বাঁডী গেলে শ্বশ্তর শাশড়ীর উপর চোক রাঙ্গাবে ক্যামন ক”রে। 
আমাদের ছোট লোকের ঘরে অত বড় মায়া আবিয়ে রাখলে দাদাগু'সাই 
আমাদের কিন্ধ জাত যায়। যা হ*ক মায়া দুড্যার বুদ্ধি দ্যাথে আমার তাজ্জব 
লাগল । একটা, চুনরীর বৌকে বাতাস ক'ব্ছে আর একজনা তাকে €ষুদ 
থাওয়াছে। কোটার শুন্পাম নাকি ছেল্য হওয়ার পর হ*তে জন হয়েছে, সে 
জর আর ছাড়ছে না । কার শাশুড়ী একবারও কাছে আস্ছেনা। মায়া 
ছডাকে দেখে মুনে হ'ল বুঝি বামুনেরই মায়া । আমাকে দেখা। তারা কিছুতেই 
ছাড়লে না ঠাকুর বাড়ী লিয়ে গিয়ে পেসাদ খাওয়ালে । মায়া ভুটা। থেন লক্ষ্মী 
দরদ্বতী । 

গো) বেশ বেশ, শ্টামরায়ের প্রসাদ পেয়েছ এত পৌভাগোর কথ! । তুমি 


পৌষ ও মাঘ] নিয়তি । ৩৫৫ 


ঠিকই বলেছ, মেয়ে ছুটা আমাদের ব্রাঙ্গণেরই মেয়ে। ওদের একজন প্র 
শ্ামরায়ের পূজক রাঁমধন মুখুযোর মেয়ে, নাম অন্নপূর্ণা । আর একজন 
বাগানের পাঠশালের বড় পণ্ডিত স্ুধাকর চাট্য্যর মেয়ে, এর নাম রাধারাণী। 
মেয়ে ছুটী বেশ ঠাণ্ডা, দেখ তৈও মন্দ নয় । (হুলধরকে কলিকা প্রদান ) 

হল। অধনি একটা মায়া! দেখে আমাদের খোকাবাবুর বিহ্বাদিতে হবে 
দাদাগুসাই | 

গোস্বামী ক্ষণকাল নীরব রহিলেন। পরে মুছ হাসিয়া বলিলেন “তাই 
হবে হলধর! বিয়ের সময় কিন্তু তোমাকে ছুচারদিন মাগেই আস্তে হবে| 

হল। তা আর আস্ব না, নিশ্চয় আসব। এই বলিয়া নতজানু প্রণাম 
করিয়া হলধর্‌ বিদায় হইল । গোঙ্বামী মহাশয় ভ্'কাটী হাতে করিয়া! বাচার 
ভিতর প্রবেশ করিলেন। 


কাঞ্চনপুর ও রতনপুর । 


স্থবর্ণ রেখা নদীর তীবে কাঞ্চনপুব ও রতনপুর নামে ঢুই খানি পাশাপাশি কু 
গ্রাম অবস্থিত। দুর হইতে দেখিলে একখানি গ্রাম বলিয়াই বোধ হয়। মধ্যে 
একখানি আমবাগান মাত্র ব্যধধান। বাগানের এক কোণে একটী পাঠশালা । 
ক্রমে সুবর্ণএখার মুখ উচু হওষায় ইহার বেগ মনেক কচিয়া গিয়াছে । যখন 
ইঠ। প্রবণ বেগে প্রবাঠিত হইত তখন ইঠার তীরে কালিকাপুর নামে একখান। 
গগুগ্রাম ছিল । নদী ভাঙতে ভাঙিতে খুব নিকটবর্তী হওয়ায় হইার অধি- 
বাসীর! কিছুদূর মাঠে আপিয়া বাস করিতে আবস্ত করে। সে সময়ে কালিকা- 
পুরে রামজয় মজুমদার নামে একজন সঙ্গতিপন্ন মাহিষ্য বাদ করিতেন। তিনিও 
মাঠে আসিয়া! বাড়ী করিলেন। তাহার পুত্রের নাম গয়ারাম মজুমদার । 
গয়ারাম মজুমদারের প্রথমা স্ত্রী কাঞ্চনলতিকাঁর অনেক বয়স পর্যন্ত কোন সম্ত'ন 
ন। হওয়ায় তাহার পিতা জোর করিয়া আবার তাহার বিবাহ দেন, কিন্তু নিয়তির 
কি অদ্ভুৎ থেলা অথব! সহজ কথায় বলে '“ঝালে ঝাঁঝি বিওনন* কথাট। এখানে 
বেশ থাটিয়। গেল। বিবাহের কিছু দিন পরেই কাঞ্চনলতিকা একটী সস্তান 
প্রনব করিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী রঙতনমণির আর সন্তান হইল ন!। 
কাঞ্চনলতিকার দেব-ঘিজের প্রতি ভক্তি থাকিলেও তিনি গোড়াগোডী হিংসা- 
পরায়ণ। ছিলেন, তার উপর সন্তান হওয়া শ্বশুরের আদর 'ও সোহাগ বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গেই তারও আবদার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। রতনমণির প্রন্কৃতি 
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স্বভাবতঃই ধীর। তিন প্রিয়ভাষিণী। তাঁর সহিষুতাঁদি সদৃগুণের জন্যই 
ংসারে কোনরূপ গোলযোগ হইত না। গয়ারাম মজুমদার ধর্মজ্ঞ ও সুচতুর 
লোক ছিলেন। তিন বুঝিয়াছিলেন দ্ইজনের ভবিষ্যতে একত্রে বাস নিতান্ত 
অসম্ভব। কারণ ছোট জনের সহিষুতা গুণে যদিও কোনরূপ গোলযোগ 
হইতেছে না, তবুও উহাদের মধ্যে যে দাবাগ্নি ধূমাইতেছে একবার তাহা জলিয়। 
উঠিলেই সর্বনাশ, একবার মুখ ফুটিলেই আর রক্ষা নাই। তখন তাহাদের 
অবস্থানের দূরত্বে কোন সুফল ফলিবে না । তবুও কি করেন পিতা কিছুতেই 
ইহাতে মত দিবেন না । তাই তিনি বাড়ী হইতে কিছুদূরে একখান! বাড়ী 
নির্মাণ করাইয়া সেইখানে ছু'চারজন বন্ধুবান্ধব লইয়া বসা রহ! করিতেন। 
রামজয় মজুমদার মনে করিলেন গয়ারাম বুঝি বাড়ীতে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ 
আহ্লাদ কর! উচিত নয় ভাবিয়া, আমোদ আহলাদের জন্য এ বাড়ীটা করিয়াছে। 
তা করুক মানুষত আর সার! দিন বিষয় বিষয় করিয়া গাধার মত থাকিতে 
পারে না, একটু আমোদ আহ্লাদ থেলা ধুল| চাইবই কি? পরে পিতার 
স্বর্ারোছণের পর গয়ারাম মজুমদার নৃতন বাড়ীতে রতনমণির বাসের বন্দোবস্ত 
করিয়া দিলেন। ই€াদেরই নামান্ুমারে গ্রাম ছুইথানির নাম কাঞ্চনপুর ও 
রতনপুর হইয়াছে । রঙনমণির সদাশয়তাগুণে কালিকাপুরের অধিকাংশ 
ব্রাহ্মণ রতনপুরেই বাড়ী করিয়াছিলেন । তবে কাঞ্চনপুরে থে ব্রাঙ্গণ একবারেই 
বদিলেন না তা নয়। তবে রতনপুরের তুলনায় অনেক কম। পৃথক্‌ হওয়ার 
গ্রায় ছুই তিন বৎসর পর রতনমণি একদিন জরাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন- যেন 
ভগবান্‌ গোলোকমুর্তি ধারণ করিয়া ক্রোড়ে বসিয়া বঁলতেছেন,মী তুমি সম্তানের 
জন্ত ভাব কেন? এই.যে আমি ত তোমার সন্তান । বড়-মা যেমন কৃষ্ণদাস 
দাদাকে ভালবাসে, তুমিও আমাকে তেমনই ভাল বাদিবেত? আমি তাহ'লে 
এইথানেই থাকৃব। এখন মা খেলিগে যাই।* রতনমণির ঘুম ভায়া গেল। 
ছুই চোথ জলে ভরিয়। গেল, গায়ে ঘাম ছুটিল। কি আশ্চর্য! রতনমণির জর 
ছাড়ির়। গেল, আর জ্বর আদিল না। তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। ভক্তি- 
পুর্ণহৃদয় মজুমদার মহাশয় স্বপ্রের কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। 
অল্পদিন মধ্যে রতনমণির বাড়ীর নিকটে একটা মন্দির নির্দত হইলে মহাধুম- 
ধামের সহিত সেই প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শ্ঠামরায়ের বিগ্রহ-মু্তি স্থাপিত হুইল। 
মন্ডুমদার মহাশয় রাধাস্তামের সেবা চালানর জন্য অনেক জমি তাহার নামে 
লিখিয়া দিলেন। অন্তাবধিও রতনপুরে ইছার সেবা! হুইঙ্গা থাকে । একবার 
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যিনি শ্তামরায়ের “পায়স-প্রসাদ” পাইয়াছেন, কোঁন কালে তিনি তাহার মাধুর্য 
ভুলিতে পারিবেন না। 

মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক দিবস পরে একদিন বিকেল বেলায় রতনমপি 
ঘরের শষায় বসিয়া একমনে ঠাকৃরুণের রেশমী কাঁপড়ে জডির পাড় সেলাই 
করিতেছিলেন, এমন সময় কামিনী ঝি দোকান হ'তে একপুরিয়' ধূপ ও একমুঠা 
পান হাতে করিয়া আসিয়া! ব্যবস্তার সহিত বলিল « বৌম1 1” কামিনী ঝি বছদিন 
হইতে মজজুমপার-সংসারে কাজ করে, গধফারাম মজুমদারকে সে কোলে পিঠে 
করিয়া মানুষ করে, সেই জগ্গ সে বৌদ্দিগকে ণধোঁম।গ বলিক্া ডাকে, “বৌমা, 
আমি এক কথা ভুল করেছি, জর ম! বুড়ে! মানুষের কিছু মনেও থাকে ন!। 
আর আমার হরগোবিন্দ যাওয়ার পর থেকে কিযে করি, কিযে নাকরি কিছুই 
ঠিক থাকে না।” হরগোবিন্দ কামিনীর পুত্র, বুদিন ইইল সে ইহলোক ত্যাগ 
করিরাছে। তবে কোন কাজে ভূলটুক হ'লে কামিনী ওক্ররঈী করিতে ছাড়ে 
না। “তা বাছা! আমাদের মক্ন লোকের আর বেঁচে থাকা মিছে । ভগবান্‌ 
আর কঠ দিনই যে বাচিয়ে রাখবেন ?” রৃতনমণি বলিলেন “বালাই, বাচ'ৰ 
বই কি ?” এই আশীর্বাদবচনে কামিনী মনে মনে খুসি হইয়া স্মিত বদনে বলিল 
"1 আর বলিস্নে মা) এখন গেলেই বাচি।* কথায় কথায় আমল কথ। চাপা 
পড়িল। কিন্তু রতনমণি বিরক্ত হইলেন না। তিনি জানিতেন সহজে তার 
কাছে আদল কথা পাওয়া যায় না। তখন বলিলেন “অনেক দূর ঘুরে ফিরে 
এসেছ বাছা একটু বস।» 

“হয মা বসি” এই বলিগ্ কামিনী পৌরায় পা ছড়াইয়া। শয্যার উপর 
বসিল। “আর বাছ! বুড়ে। মানুষ দোড়ে-ঝেপে হাটবার কি আর যো আছে? 
মানুষ বুড়োলেই ছাই আর কোন পদার্থই থাকে না? এবার আর রতনমপি 
কোন উত্তর করিলেন না। পরে নানারূপ মুখতঙ্সি করিয়া কামিনী বণিল, 
“দেখ বৌমা, বড় বৌমা আজ বিকালে এ বাড়ী আস্তে চেয়েছেন। তুমি 
কি মা তাকে আস্তে বলেছ?” রতনমণির শরীরে তাড়িৎবেগ প্রবাহিত 
হইল। কিন্তু কামিনীকে পে ভাব জানিতে দ্রিলেন না। রতনমণি ভাবিলেন 
"এখন যদি কামিনীকে কোন কাজে না পাঠাই তবে হয়ত, দিদির নিন্দা গাছিতে 
বসিবে, নিন্দা আমার ভাল লাগে না।”' তাই তিনি বলিলেন “দেখ বাছ! 
এ তুলে মার কি হয়েছে, তুমি আর একট। খুব ভুল করেছ। ঠাকুর-তোগের 
আতপ চা'লগুলে। ঝাড়া হয়নি!” “ইযামা ঝড়ই ভূল হয়েছে, এহ বলিয়া কামিনী 
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চলিয়া গেল। তখন রঙনমণি মনে মনে বালতে লাগিলেন, "একি । দিদিত এ 
বাড়ী কখনও আসে না। তবে ঠাকুর পতিষ্ঠার দিন এসেছিল, তাও অল্পক্ষণ 
ছিল। তবে 1ঞ্ কোন অনিষ্টচিন্তা কর আস্ছ! তা আন আরকি 
কর্ষে ? শুবে বল্‌্তে পারে উনি এ বাড়ীতে আর আস্ত পাবেন না? সেটা 
বড়ই মগাস্তক ! তা কি কর্ব, শ্তামরায়ের যদ তাই ইছ! হয় তবে তাই হবে!” 
রতনমণি এবার নয়ন মুদিয়া যোড়করে বলিলেন, “শামা, বাঝা, তুমি সবই 
জান, তোমার ছুঃখিনা জননীকে আর যেন কষ্ট দিও না)” বলতে বলিতে 
তাহার হ্বদয় যেন এক অপূর্ব গ্াবে পুর্ণ হইল। বলিতে লাগিলেন, “একি ! 
আমি.মিছামিছি কি ভাবছি? দিদিত কোন দিনহ আমার কোন অনিষ্ট 
করেনি! কৈ একত্র থাকার সময়ও একদিনও সে স্বামি-সেবায় বাঁধা দেয়নি !” 
তাত মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর । স্বার্থের ছারা অন্ধ হইয় অপরের অগ্প দোষ" 
কেও বেশী বলিয়। জ্ঞান কবে, এমন কি নি্দাষ ব্যক্তিকে গ দোষী মনে করে। 
রতনমণিকে মার ভাবিতে হহল না। কাঞ্চনলতিকা পুত্র কৃষ্ণদাসকে দঙ্গে 
করিয়া আপিক়। উপস্থিত । র*নমণি ব্যস্ততা সহকারে উঠিম্া দাডাইলেন | কৃষ্ঃ- 
দাসের বয়স তখন প্রায় ৬ বসর। বত্পর তহ খয়েরি সমস্স 'ছোত মাঁণ কোলে 
যাব” বলিয়া ধুন ধর্রলে রতনমণির কোল না আসিয়া! আর থামিহ না । এখনও 
মায়ের ভায় চুপ করিম] ছোট মায়ের কাছে আসিত। কৃষ্ণদাস আগ চায়ের 
সঙ্গে ছোট মার বাড়ী আপিয়াছে, ভারি খুরস। তাড়াতাড়ি গিয়া ছোট মার 
কাছে দাড়াইল। শৃহঙ্গি5হস্তে রতনমণি ক্রোড়ে তুলিয়া বদন চুম্বন করিলেন। 
কষ্ণদান ছোট মার কোল হইতে মাএর দিকে ফিরিয়া মুচকি মুচকি হাসে 
লাগিল। কাঞ্চনলতক1 ক্ষণকাল ধীর ভাবে রতনমণির দিকে চাহিয়া 
রাছলেন। “রতন !” রঙনমপণি আজ একি শুনলেন ! এবপ স্নেহপু দোহাগের 
ডাক অনেক দিন ত তাহার কর্ণ,গাচর হয় শাই। 'দদ কি তবেছণ করিয়া 
এরূপ ভাব ধরিয়াছন ! না না! কথনই নয়, মানুষ ছল করিয়া এরূপ সরল 
মধু কথা কথনই ব'লতে পারে না। ঠিবেকের মধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়! 
রতনমণি বলিলেন, দি আজ আমার বড় সুদিন, আমি--” কাঞ্চনলতিক! 
বাধা দিয়া কি বলিতে ষাইভেছিলেন কিন্ঠ বলিতে পারিলেন না। চোখের 
জলে গণুদেশ ভাসিয়া গেল। রহনমণি এবার বড়ই বা।কুল হইলেন, ভাবিলেন 
“কি না জানি অমঙ্গল ঘটিয়াছে ?' ব্যস্ত হইয়া বলিলেন “দ'দ! দিদি! শীষ 
বল বাড়ীতে কোন অমঙ্গল ত ঘটে নি? তিনি কোথায়? তোমার ভাব দেখিয়1 
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আমার বড় ভয় হইাতাছ ! শীন্ব বল!” কাঞ্চনলতিকার জদয়ের দ্গে কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইলে তিনি ব'জ্লেন, রতন! বহন! আমি তোমাও দিদির 
যোগা নই, র*ন তুমি আমার দিদি) তাই আমার একটা প্রার্থণা আ'ছ 
শুনবে কি??? 

রতন। সেকি দিদি জামি কেন কথ তোমার শুন নাই? আমি -কান 
দিনই ত তাঁখার অবাধা নই। 

কা্গন। রতন! আমি পাপিনী, ভিংসানরায়ণ! ) তোমাক ভক্তিপুর্ণ লরুল 
হদায় কত নাযা*না দি্লেছি। আমি হতভাশিনী, তোমার জদয়ের সর্বস্বধন 
ভক্তবতসল শ্যায়রায় তে'মার অচল' ভর্কিতে তঠোমণক এমা"? বলিয়া ড'কিয়াছেন, 
আর আমি রাক্ষসী তামার অ পন কৃষ্ণদাসকে তোমার কাছে যাইতে দিই না। 
আমার ক্ষমা কর রতন। রতন, তুমি সন্দ সতাই রতন, অমুলা «তন; তুমি 
মানবী নও তুমি রবী ।” রতনমণি শার শ্রুনিতে পারিলেন নাঃ ধারে ধারে কুষঃ- 
দাসকে ক্রোড় হইশেও নামাইয়া, কাঁঞ্চনলতিকাব ছুইটী হাত ধরিয়া বাম্পরুদ্ধ 
কণ্ঠে বলিলেন “শিদি ! দিদি! অমন কথ। বলো না, আমি ত তোমার দ্বাসী” 
আর বলিতে পারিলেন না । উভয়েই নীরব। উনয়েরই চোখের জলে বুক 
ভাঁসিতে লাগিল। কৃষ্কদ্ান সজলনয়”ন এক্বার মার মুখের দিকে একবার 
ছোটমাব মুখর দিকে চাহিতে লাগিল। ভাবিল একি? কা'মনী অবাক 
হইয়া চাহিয়' ব্রহিল। শারও চোখে দু'এক ফোটা ভল দেখা দিল। 
এই ঘটনার পর হইতে যতদিন জীবিত ছিলেন, ভ'ভনের মধো "বশ গাঢ় 
গ্রণয়ভাব লক্ষি* হইত। আমাদের পুর্বক'থত শুরিদান এই ভক্তিপূর্ণদয় 
কৃষ্ণদ!সেন্ই পৃত্র। রুষ্গদাস হরিদাসকে বাখিয়' অল্প বয়সেই দেহতাণগ কারন। 
কাঞ্চনপুরের দেবেন্দ্রকূমার "গাস্বামীর পিতা ব্রামানন্দ গোস্বামী যখন কালিকা- 
পুরে বাস করিতেন, তথন তী”র অনেক শ্িষা সেবক ছিল । তদ্বপলক্ষে তা'র 
বিস্তর অর্থ সঞ্চিত হয় । তবে তার অর্থের পরিমাণ প্রায় 'লানে ক্গানিত না। 
তাহ ব'লে তিনি রূপণ ছিলেন নাঁ। তিনি অনেক সৎকার্ষোই বায় ক্রিতেন। 
অনেক ছুঃখীএ ছু'থ মেচন করিতেন । তবে তা'র দাণ্র কথা হয়ত আনকেই 
জানিতে পারিত না। তিনিজ্ঞনী « বিদ্বান বলিয়া সকলের নিকট পৃঞ্িত 
ছিলেন। তার পবলোঞ্ গমনের পর দেবেন্দ্র বাবু জমিদাগা কিনিবার বাসনা 
কৰঝিলেন। কয়েক বৎসারর মস্ধ্যই তিনি ৪৫ হাঞ্তার টাকা আরর জমিদাগী ক্রয় 
করিলেন। কাজেই তিনি পাড়ারগায়র মধ্য একজন জমিদার বলিয়া! গণ্য 
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হইলেন। ক্রমেই তী'র প্রতাপ বাঁড়তে লাগিল। গুরুগিরি ব্যবসা বন্ধ হইয়া 
গেল। জ্ঞাতির! যিনি ধেমনে পাইলেন, শিধ্য সেবক অধিকার করিয়। লইলেন। 
আমাদের রশুনপুরের শিবদাস গোন্বামী ইহার জ্ঞাতি ভাই। তিনি এহ দেবেন্দ্র 
বাবুর পক্ষে যতহ বলুন না কেন, ইনি প্রজাদিগের প্রতি বড়ই অত্যাচার করেন। 
সামান্য কারণও তাদের প্রতি উৎপীঢন করেন। তা'র আদেশ পালনের কেহ 
অন্থ। করিলে আর রক্ষা নাই। তবে কেশবপুরের মেজবাবুর মত তোষামদপ্রিয় 
নন। [নজে ঘা ভাল বোঝেন তাই করেন। কেশবপুরের মেজ বাবুরা চার ভাই। 
বড় ভাই মারা গিয়াছেন, মেজ ভাই বাড়ীর তন্বাবধান করেন, ছোট ছুই ভাই 
কন্মস্থানে থাকেন; পুজার সময় বাড়ী আসেন। একদিন একজন ভদ্রলোক 
আসিয়া মেজবাবুকে বলেন “আপনাদের স্কুলের-_” মেজবাবু একেবারে অগ্রি- 
শন্মী_ছুই চোখ রক্তবর্ণ। অমনি মোসাহেবপ্রবর বাবাধন মিত্র বলিলেন, 
“মহাশয় আপনার দোখ ব্যাকরণে আদৌ জ্ঞান নাই, আপনাদের! “আপনার, 
বলুন ।” ভদ্রলোকটা ত অবাকৃ। দ্থিরুত্তি না করিযা অমনি প্রণামান্তে প্রস্থান। 
আমাদের দেবেন্দ্র বাবুর কাছে তোষামুপের1 বড় কিছু করি.ত পারেন নাঁ। যাহা 
হউক, দেবেন্দ্র বাবুর স্ত্রী দয়াময়ী সত্য সঠ্যই দয়াৰয়ী। তিনি অনেক সময় অনেক 
প্রজাকে তাঁর অযথ। অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন । দেবেন্্ববাঝু যতক্ষণ দয়াময়ী 
নিকেটে থাকেন ততক্ষণ নিজের ন্যায় সম্কৃরূপে বুঝতে পারেন কিন্ত 
কাছারীতে গেলেই আবার সব ভুূপিয়া যাঁন। দেবেন্দ্র বাবুর সহোদরের নাম 
শৈলেন্ত্রকুমার। বাল্যকাপ হইতেই শৈলেন্ত্রকুমার স্ঠায়পরায়ণ | রামকান্ত 
রতনপুরের চু্গরীপাড়ার ঘনশ্তাম "চীধুরীর পুত্র । ঘনশ্তাম কবিরাজী করেন। 
দেবেন্দ্র বাবুর সমবদপী সকলেহ তাকে কবিরাজ খুড় বলে] বাস্তবিকই 
রামকান্তকে সামান্ত দোষের জহ্য প্রহার করেন। শৈলেনের মনে বিষম 
আঘাতও লাগে। সে তার প্রতিবাদ করে। তখন দেবেন্দ্র বাবুও রাগের 
মুখে তাহাকে খুব তিরস্কার করেন। ইহাই শৈলেনের গৃহত্যাগের কারণ। 
শৈলেন যখন গৃহত্যাগ করে তখন দেবেন্দ্র বাবুর পুত্র আশ্ততোষের বয়স 
বৎসর আই্টেক নান্র। কাঞ্চনপুরের জমিদারবাঁবুর বাড়ী আকারে বড় হইলেও 
বাহিরে তত জশাকজমক নাই । বাড়ীসংলগঘ্নই কাছারী বাডী। কাছারী 
বাড়ীর সম্মুখে কতকট। খোল! যাঁরগ!। তা'র এদিকে একটি ফুলের বাগান, 
অন্ঠদ্দিকে একটী বড় আম গাছ। সঙ্ালে বিকালে :ই গাছের তলায় বেঞ্চ 
পাতা থাকে । কোন কোন দিন জমিদার বাবু তথাম্ব বসিয়া গ্রামের 
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ভদ্রলোকদের সহিত নানা বিষয়ের গল্প গুজব করেন। জায়গাটীর বতনদিকে 
পাক! প্রাচীর; কাছারী হইতে সদর রান্ত। পর্য্যন্ত একটা পাকা রাস্তা । রাস্তার 
মুখ প্রাচীরসংলগ্ন একটা নহবৎ ঘর।| প্রাচীরের অনতিদুরে একটা পাক! 
চগ্ডীমণ্ডপ; প্রতি বৎসর এখানে মাএর পুক্গা হইয়া! থাকে । 
“যেমন কন্মন তেমনই ফল )% 
৬ 

আশ্বিন মাস। এখনও খাল বিল জলে টাবটুব করিতেছে । পদ্মার বিশাল 
বক্ষ বাহিয়া বারিরাশি গড়াইয়া চলিতেছে । মাঁণিক নগরের উপক্স্থ কালিকা- 
মন্দিরের সন্ধা-মারতি সমাপন করিয়! পুজারী ঠাকুর প্রস্থান করিয়াছেন। শুক 
পক্ষের তৃতীয়ার চন্দ্র দেখিতে দেখিতে পশ্চিম গগনে লুকাইয়া গেল। জনৈক 
কঠিনহ্ৃদয় কুষ্ কতিপয় বংশাগ্র স্কন্ধ হইতে ক্ষিপ্রহস্তে ভূতলে রাখিয়া এবং 
তন্মধ্য হইতে একথানির অগ্রলম্বিত রজ্জুপ্রান্তসংলগ্র লৌহ্যস্ত্রে একটী ভেকের 
পৃষ্ঠদেশ অতি সন্তর্পণে বিদ্ধ করিল। পরে জলে ভাসাইয়1 দিয়া বংশাগ্রটা তীরে 
পুতিয় দিল। কৃষকের সঙ্গে একটা বালকের বামহস্তে একটী মাটার কগসী। 
কলসীর মুখে একখানি নারিকেল-খোল1। কলমসীটি ভেকে পরিপুর্ণ। বগলে 
কতকগুলি কোষ্টা-কাঠি, দক্ষিণহস্তে একটি কোষ্ট-কাঠির মশাল। এক একবার 
মশালটা মাটিতে ঠুঁকিতেছে। কৃষক প্রবর এইরূপ এক একটী করিয়া বংশাগ্র- 
গুলি পুতিতে পুতিতে অবৃষ্ত হইল। অন্ধকারমগ্জী রজনী-_ম্থকেশিনীর সুচিকণ 
কেশপাশসংবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজত-কুসুমের ন্যায় ক্ষঘ্যোতমালায় বিভৃষিতা। চতুদ্দিক্‌ 
নীরব। কেবল ঝিল্লিকুলের নিরুপদ্রব ঝিঝিরব নদীর কুল-কুল রবের সহিত 
মিশিয়া নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার ভীষণ মুভিটাকে কিছু মোলায়েম করিতেছে। 
নিকটে কোন লোকানয় নাই । ম্বভাবতঃই শ্থান্টা ভয়গ্কর। পরিত্যক্ত গৃহের 
তৃণল াচ্ছাদি ঠ অদ্ধভগ্ন প্রাচীরগুলি পথভ্রান্ত পথিকের মনে ভীতি উৎপাদন 
করিবার জন্ই যেন অন্থরের স্কায় দণ্ডায়মান । কেবল মন্দিরের সম্মুথে একটা 
ক্ষুদ্র আলয়। একটা ক্ষুত্র খড়ের ঘর। বাশের ছ'চায় ঘেরা । বাশের ছাচারই 
একটা ছুমার। ঘরটা ক্ষুত্র হইলেও বেশ পর্িফার পরিচ্ছন্ন | মাণিকনগরের 
মহাজন রাম প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসামীপত্র আসিয়া কথনও কখনও এই 
ঘরে বাদ করে। ঘরের মেঝেটা সিমেন্ট করা। একটী খুন্মন্ প্রদীপ টিপ, টিপ, 
করয়। জলিতেছে। নিকটে একটি যুবতী উপবিষ্টা। যুবতীর বয়স প্রায় 
পঞ্চদশ বর্ষের কিছু বেশী। সম্মুথে একটা সুশ্দরমুভির ধুবক অজ্ঞানাবস্থায় 
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মৃত্তিকাসঞ্ছস শার়িত। যুবকের গাত্রস্থিত কামিজটা অর্দামুক্ত, পরিধেয় বদন 
বিশৃঙ্খল। ফুব্রতী কখনও কথ7ও £কদৃ'ষ্ট তাহার বদনের দিকে চাহিতেছে। 
রমণীর মুখে কোন ভয়ের চিহ্ধ নাই । তাহা মুখের ভাব দেখিয়! বোধ হইতেছে 
যেন এইট অন্ন ব্পেই অনেকবার ভয়েব সঙ্গে যুদ্ধ জয়লাভ করিয়াছে । তবে 
মাঝে মাঝে এক একবার ললাট কুঞ্চিত করিতেছে । বোধ করি ভাবিতেছে, 
“এ ত অন্যদিন এবপভাবে এতক্ষণ অজ্ঞান হইয়' থাকে না।* অমনি তাড়াতাড়ি 
গার হাত দিয়! দেশিতেছে । আবার নির্ভীক নগ্পনে বদন নিরীক্ষণ করিতেছে। 
হঠাং কচম5, শঙ্দে রবণী চমকাইয়া উঠিগ। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রৌঢ়া রমণী 
সন্দুখে মাপিয়' দণ্ডায়মান হইপ। পূর্বোক্ত রমণী সাগ্রহে বলিল “বামা গিন্লি, 
রাত্রিতে কি মনে করে ?” 

বামা। তেন হেমলতা! কিছু অন্ঠায় ক'রেছি কি?” 

ভেম। মা, না অন্যায় হ'বেকেনঠ বস বস। 

বামা শয্যায় বপিতে যাইয়া! যেন কিছুই জানে না এই ভাবে বলিল, “ওঃ 
বাবু মদ থান ?* এই বলিয্না নাকে কাপচ দিয়া সরিয়! বলিল । হেমলতার হয়ায় 
বিষম আঘাত লাগিল। কিন্কু বামাকে সে ভাব জানিতে দিল না' বাম! 
ক্ষণকাণের মন্ধ্য তাহার অগ্রলরেব নিদ্দিট পথ ভাবিঘ্বা ইল । তাহার পরিধানে 
একথান! সাদাপেড়ে ধুতি । হাতে একটি মালার ঝোল'। কপালে নাপিকার 
অগ্রভাগ হইতে মন্তকের কেশ পর্যান্ত বিস্তৃত তিলক। ললাটে কিন্বা হস্তে 
কোনক্প সধবার চিহ্ন না থাকিলেও ওঠদ্বব তাশুলরাগরঞ্রিত। ব'মগণ্ড ঈষৎ 
শ্কীত। অনুমান একটা অর্দীতর্রিত তান এখনও ব্দনগহ্বরে বিরাজিত। 
চেছারাট! দেখিলে বোধ হয় যৌবনকাঁলে মন্দ ছিল না) তবে বর্ণটা খুব কাঁলও 
নয়, আবার ধবধবে গৌরও নন, এ একরূপ মাঝামাঝি । তবে আকারট। কিছু 
পুল ধীরে ধীরে মুদ্রতনগ্ননে মালা-ঝোলানটট মাথায় রাধিকা পরে কাপড়ের 
ভিতর হাত দয়া গলার মালার ঝুলাইপ্না দিল। এবার বলিতে লাগিল “দেখ মা, 
আমি তোমাকে লইয়া যাইবার জন্ত আপিয়াছি। একথানি ডুলি৪ আনিযাছি। 
বাবুদের বাড়ীতে আজ কীর্তন হ৯নব, তাই মেয়েরা তোমার কাছে পাঠিয়ে 
দিলে ।” 

ভেম। সেকি বামা গল্প! তাম না আজ সকালে বল্লে বাবুস্দর বাড়ী মেয়ে 
ছেলে নাই। 

বামা। তৃমি মা বুঝতে পারনি । বাবুর গিক্লীরা যেন নাই। কিন্তুত্তার 
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ভগ্মী কি ভামী ণাকৃতে নাই কি? হার নগ্ী ত নাজই আ'স্ছিলেন, আমি 
তাকে বারণ ক'রে এলাম। 

হেম। দেখ মা, আম কেমন করে যাই? গুকে এ রকম অবস্থায় 
রেখে 

বামা। তা তাঁর জন্ত চিন্তা কি? আমর! গিয়াই ভবের মাকে পাঠিছে 
দেব। ( হরের ম! বাড়ীর অন্যতম বি--গায়াল গোবব করে ) বাবু জাগিলে দব 
সে কবতে পারবে । আর যতক্ষণ ন৷ জাগেন বসে পাঠাড়' দ্িবে। মার সে 
বড় মানুষ তোমার চেয়ে ভাগই যত্ব করিতে পারবে । এই সময় বাহিরে একটি 
শব হইল। শ্ধটী সাঙ্ষেস্তিক। বামাঁ কাণ পাতিবার ভণ করিয়া বলিল, 
“দেখলে মা আমি বার বার বারণ করে এলাম তাও দিদিমণ মান্লেন না । 
বোধ করি বাবু শাছেন ব'লে বাডীর ভিতর এলেন ন1। 

হেম। সেকি? বাবুর ভগ্রী নিক্ষে ছেঁটে আমাকে নিতে এসেছেন ! 

বামা। তাতেকি" তিনি তবাপের বাডীর ঝি, এ দেখচ না আলো। 
সত্য সত্যই সেই সময়ে বাহিরে একটি হারিকেনে আলো দেখা যাচ্ছিল। 

সরলমতি হেমলতার বামার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। যদিও সে তার 
স্বামীকে এপ অবস্থায় রাখিয় কখনই কীর্তন শুনিতে যাইবে না, তথাপি 
ভাবিল “আশ্রয়দাতার তশ্ী স্বয়ং আমাকে নিতে এসেছেন, একবার বাছিরে 
গিয়ে অভ্যর্থনা কর! সর্বতো'ভাবে বিধেয় |” তাহ সে তাডাতাি বাহিরে এল। 
বামাও সঙ্গে সঙ্গে আপিয়া ছুয়ারটি ঠেলিঘ্া দিল। পরে একটু বিন্ময়ভাৰ 
দেখাইয়া বলিল “এই যে কর্তাবাবু; আমি ভাবিয়াছিলাম দিদিমণি-_ 

কর্তী। কেন আমি আসিয়া কি কোন অপরাধ করিয়াছি? 

হেমলতা! লজ্জায় জড়সড় হুইয়! গেল। নিয়স্বরে বামাকে বণিল “একটু 
সর, আমি ভিতরে যাই।” বাম! অচল খগ্ডিকার স্টায় দুয়ার চাপিয়া দণ্ডায়মানা 
রঠিল। পরে মুদ্ধ হাসিয়া বলিল, “কেন, আমবা কি বাঘ? তাই তোমাকে গপ, 
করিয়া গিলিয়া! থাব ?” হেমলতা কাঁতর কণ্ঠে বলিল, “তুমি কি বলচ আমি 
বুঝতে পার্ছি না।৮ বাম! বলিল, “্টাদ বুঝবে কেমন করে, তুমি যে বোক 
খুকি !* হেমলতা ছল ছল নেত্রে বামার দিকে চাহিয়া রহিল। বাষা আর 
সে বাম! নাই), এখন নিজ মুত্তি ধরিয়াছে | সয়তানী-হাসি হাদিয়া বলিল “আ 
মোলো! ছু'ড়ী,_তোর কি কপালে চোক নাই, দেখ দেখি কর্তাবাবুর কেমন 
কাকের মত চেহারা ।”” 
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সত্য সতাই বাবু আজ কার্তিক সাঁজিয়াছেন। শুধু কার্তিক কেন সোণার 
কার্তিক! যেহেতু বর্ণটী বেশ নিখুঁত গৌর। পরিধানে একখানি কুঞ্চিত 
শাস্তিপুরে ধুতি । গায়ে একটী আদ্দির পাঞ্জাবী। আন্তিন দুইটী সযত্রে 
কুঞ্চিত। গলদেশে হুক্স চাদর রজ্জাকারে লম্বিত। হাতে টাদি বাধান 
একখানা ছড়ি। চরণদ্ধয়ে ডসন্-নির্িত' মচমচ্কারিণী পাদুকা । বয়স 
অদ্ধশতান্দির কাছাকাছি হইলেও বুদ্ধত্ের একতম নিদর্শন রজতশুত্র বদন- 
কেশের বিনাশ সাধন করিম বেশ সুন্দর হইয়াছেন । তবে বুঝি 
শিরফেশের বিনাশে সৌনার্যোর বাতিক্রম ঘটিবার আশঙ্কায় সেগুলির বিচিত্র 
বি্?সব বন্দোবন্ত করা হইয়াছে; দেখিয়া! বোধ হইতেছ যেন তুষারধবল। 
বিরপতৃণগুল্স অন্ুচ্চ শৈপশ্রেণীর মধ্য প্রবাহিতা সংকীর্ণাননতনা গিরিনদী 
হর্ষোদ্ধেগতরঙ্গমালায় ঈষদালোড়িতা ললাটসমুদ্রে আপিম়া মিশিয়াছে | 
“আহ! কেমন হাসি, কত পুণাি কলে তবে এমন মানুষ মিল।” 
হেমলতা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিল না । তবুও 
সকাতরে বলিল “বাম! গিন্নি, তোমার পায়ে পড়ি আর বাঞঙ্গ করোনা, ও রূপ 
বঙ্গ আমাকে ভাল লাগে ন।” বামা হো হো করিয়া ভারা বালিল “আরে 
ছু'ড়ী বলে কি; হা! লো আমার কি আর রঙ্গ ব্যাঙ্গ ক'র্বার সময় আছে? 
তোদ্েরই এখন রঙ্গ ব্যাজ ক'পবার সমর । দেখ দেখি একবার--চোকট! তুক্কেই 
দেখ, কোথায় চাদ আর কোথায় কি! ম্বোগামী ম্বাক়ামী ক'রে মরিস্‌ ও 
স্বোয়ামী ত হতঙচ্ছাড়া নেশাখোর” । ছেমলতার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, বোধ 
হইতে লাগিল যেন ধরণীতল ক্রমে নীচু হইয়া যাইতেছে । তাড়াতাড়ি বামার 
পায়ের কাঁছে পাড়য়া বলিল “বামা বামা, রক্ষা কর আমাকে ; ভিতরে যাইতে 
দাঁও।” বাঁমা মুখবিকৃতির সহিত বলিল “কেন, এ হাবাতে মড়াটার কাছে 
ধাবে বুঝি?” হেমলতার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। সে এখন উন্মত্বা, লজ্জা 
সরম কোথায় ভাদিয়! গিয়াছে । ব্যাকুলতার সহিত যুক্তকরে বলিল “বলুন 
বলুন-_- আপনি আশ্রয়দাতা, আপনি পিতা--বলুন পিতা, উনি কি আর বাচিবেন 
ন11?” কোন উত্তর না পাইয়! বামার দিকে চাহিয়া বলিল “দেখ বামা, তুমি 
আঁমার মা--সত্য সতাই আমার মাতৃণদৃশা, বল বল শীঘ্র বল” 

বামা। দেখুন! দেখুন কর্তাবাবু ব্যাঙ্গ দেখুন; আমি গুর মা আর আপনি 
ওর পিতা ? 

হেমলতা বুঝিল বাম! যথার্থই নি্ুরা। করষোড়ে আবার কর্তা বাবুকে 
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বলিগ “পিতঃ পিতঃ1 শীঘ্ব বলুন_-শীঘ্্ বলুন-একবার বলুন তার জীবনের 
কোন আশা নাই-_»। হেমলতার কগকোধ হইল, সঙ্ল নিনিমেষ নেত্রে কর্তা- 
বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া র'হল। কন্পাবাবু নির্বাক । ক্ষণকালের জন্য 
তিনি কোথান আসিয়াছেন, উদ্দেশ্য কি, সব ভূপিয়া গেলন। হৃদয়র মধ্যে 
অগ্জানিত ভাবে যেন কারুণাবসের আবিাব হইস। চোক ছুটাও ছল 
হল ক রয়া উঠিল। বামা ভারি বাস্ত হহণপ। শার উদ্দেগ্ত বুঝ বিফল 
»য়। তখন স্থরট কিছু নামাহয়া বলিল “ওমা! আমি মডা বাঁললাম তাই 
বুঝি ছুঁডীভাবলে ওর স্বোয়ামী মরেছে । আমর্‌ পাগলা, স'ধে কি আর আমি 
বোকা বলেছি। বলি হ্যাল, তোর স্বোয়ামী--তোব গুণেব স্বোয়ামী মরবে 
কেন পো? বালাই! আম সত্যি করে বল্তে পারি ঠোর স্বোয়ামী তিন পুরুষ 
বেঁচে থাকৃবে। অমন হাড় হাৰাতে হতচ্ছাড়া মাতালগুন যদি এত শীগগির 
শীগগির মরে তবে যমরাশার কণস্কহবযে! লক্ষমী_.গামার স্বোয়ামীর বাচা 
মরার দায়ী আমি থাক্‌লাম, এখন সুড় স্ুড় ক'রে ডুলিঠে টকে পড় দেখি। 
বেশীক্ষণ ত আর নয়? এগ বাগানবাড়ী যাবে আর ঘুরে 'আমবে, এই ত।» 
কর্তাবাবুর হৃদয়ে অবার পাপকামনা জাগিয়া উঠিল । তিনি বাঁজদেন “বামা আর 
দেরী কল্লেকার্য' সিদ্ধি হ'বে না।” হেমল ঠা এখন বেখ বুঝিতে পারিণ, ইভাদের 
করুণার আশা বৃথা । তথন যুক্তকরে মন্দিরের ধিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল “ম! 
মা কাত্যায়ন ! তুই নামা অন্তর্ধ্যামী? সন্তানের প্রত এইরূপ অত্যাচার, আর 
তুই হাসতে হান্াত দেখছিস? তের কি কিছু মাত্র দম্না নেই মাঃ ও বুঝেছি 
তুই দুরাচার সম্ভানগুলকেই বেশী ভালবাপিন্‌, ত1 ন। হ'লে ছুট দশানানের 
ছরাচারের প্রশ্রয় দিবি কেন? পাষাণের মেয়ে তুই সত্য সত্যই পাষাণী। ন। 
ন।, তুইত মা দক্ধামযী সংকটবারিনী__অস্থরনাশিনী --অভগ্নদাগিনী জগদস্বা__ম! 
_ মা” হেমলতার অশ্রপুর্ণ নিশ্চপ নয়নযুগল মন্দিরে নিবন্ধ, বাহাজ্ঞান সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত । দেখিয়। বোধ হইতেছে যেন শিষ্পন্দ দেহটীকে তদবস্থ রাখিয়া তার 
আত্মা কোন মচেলা অজানা রাঙ্দযে ভ্রমণ করিতেছে। ইঙ্গিত মাত্র কর্তাবাবু 
নিকটে আমিলে বাম! মৃথ স্বরে বলিতে লাগিল পকন্তাবাবু! আর কোন্‌ চিন্ত! 
নাই, আমাদের কার্ধা পিগ্গি হইয়াছে । আমি ঠিক ঠাওর করেছি । আমি যদি 
সতী মায়ের সতী ঝি হই তবে আমার কথা কোন রকমেই অন্যথা হইবে না। 
এ ছুঁড়ী নিশ্চয়ই কোন যাঁত্রাদলের বন্ধ, বক্তিমা করে। আমি যখন গেরস্ত 
কুপ ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণব কুলে আমি সেই সময়ে কিছুদিন একটা বড়ণোকের 


৩৬৬ পশ্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২৪ 


আশ্রয় ছিলাম। লোকটা গামাকে বেশ আদর করত। £ দীর্ঘ নিশ্বাস তা'গ 
করি এএং কপাপ কুঞ্চ* করিয়, কর্তাবাবুধ পিকে চাহিয় )সে 'দনর কথা 
মনে হ'লে এখনও মামার মনটা কেমন করে উঠে। য'কৃ সে অনক কথা, 
সেই বাড়ীতে একদিন মেয়ে-মাত্রা হয়। সেই দলের একট! ছুঁড়ীও গ্রব্ধপ 
বক্তিমা করেছিল ' দু তিনবার এ রকম বক্তিমা ক'রে ধপ করে গ'ড়ে গেল) 
ছুঁড়ীটা নাকি অন্তঃপত্তাও ছিল। আমি ত ভাবলাম কম্ম ফ:স'। ও যেই সাদা 
কাল আল খাল্প। পরা মিন্সগুল -অ বশ্তি দুট মোটা সোটা মেয়েও তার মধ্যে 
ছিল--হো হো ক'রে ডাকাতের মত গান গেয়ে টঠল অমনি ছুঁড়ীটা ঝোড়ে 
ঝুড়ে উাঠ আশরের এক পাশ দিয়ে চুপে চুপে সটানে চম্পট! তাই বল্ছি 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এ৭ যেমন ধপ্‌ ক'র পড়বে আমনি থপ. ক'রে ডুলিতে 
তুলে--জাঁনছেন আর কি?” এই বলিয়া হো হো করিয়া হাদিয়া! উঠি । এইক্প 
পৈশাচিক অন্র হাস্তে হেমগতা চম্কাইয়। উঠিল। আবার উদ্ধ মুখে যুক্তকরে 
বলিতে লাগিল_-ণ্হরি দপ্াময়। পিতার কিট শুনিয়াছি কার়ধনে জ্কামি-সেবা 
করিলে তুমি তার সচাঁয় হও --মন্তর্যযামী আমি জ্ঞানে কখন৪ ত স্বামি-স্বোর 
ক্রুটী করি নাই। আরও শুনিক্জাছি, €য তোমার টপর সকল ভাব করিতে পারে 
তুমি তাকে সকল বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার কর। বিপ্দৃভঞ্জন, তুমি না সেই 
প্রহলাদের ভক্তবংসল হরি। প্রহ্লাদকে সকল বিপদ হ'তেই উদ্ধার ক'রে 
ছিলে। তুমিই না ঞ্ুবের সেই পল্মপলাশলোচন! হরি! তুমিই না দ্রৌপদীর 
লঙ্জানিবারণ অজ্জুনসথা_-রাধিকারমণ তুমিই ত সেই কালভয়হরণ কালিয়- 
দমন সঙ্কটনাশন-__তুমিই না! জটালের সেই দীন্বন্ধুদাদা--আমি অসহায়! দীন- 
হীন! বড়ই সঙ্কটে পড়েছি। একবার দেখা দাও--এ আবার লুকালে _হুরি--” 
হেমলতা আবার নীরব-_-গও্ বাহিয়! অবিরল অশ্রধার! গড়াইয়া পড়িতেছে। 
বদনমণ্ডল উজ্জল তেজঃপূর্ণ। কর্তাবাঁবু এবার বড়ই অস্থির হইলেন, ভাবিলেন 
আর ব্পেক্ষা করা উচিত নয়। বামা মনের ভাব বুঝিতে পারিয়! তীব্রস্বরে 
বলিল “ভিক্ষু, রামা, দাঁড়ি কি দেখছিস? ডুলর কাপড় তোল”। কথার ভাবে 
জ্ঞান হইল, যেন দেরীর সমস্ত দোষই উহাদের । রামা ও ভিক্ষু ছুইজন ডুলির 
বেহারা। তাহাদের ভাত থর থর করিয়! কাপিতে লাগিল। এতক্ষণ তার! 
অনেকবারই মনে করিয়ছে যে ছুরাচারদ্রের মুণগ্ড দুইটা ছি'ড়িয়া পদ্মার জলে 
ভালাইয়। দির! কোন দূরদেশে পলায়ন করে । আবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেলে 
শিলের ভাবী বিপদ ভাবিয়া নিরন্ত হইরাছে। পাঠক এইখানে একবার নিরক্ষর 


পৌষ ও মাঘ ] নিয়তি । ৩৬৭ 


বাহকদ্বয়ের মনের প্রতি এবং অদ্ধদগ্ধরস্তাসদৃশ অল্প শিক্ষিত ভদ্রনামধারী অর্দবৃদ্ধ 
কুণতিলকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বামা এবাগ দৃঢ়শ্বরে বলিল “কপ্ধাবাবু 
আর কেন? ধরুন ধরুন”,-_-এই সময় যেন অর্ধচেতনাবস্থায় হেমলত। উচ্চৈঃস্থরে 
ডাঁকিল “হরি হরি রক্ষা কর রক্ষা কর-_-আমার সেবার সর্দস্বধন এই মন্দিরে 
রহিল। হরি মধুহধন”! এই হৃদয়বিদারক, হৃদয়গ্রাহী আহ্বান আকাশ 
ভেদ করিয়। উদ্ধে উঠিল । মন্দিরের কোণে প্রতিধ্বনিত হইল ।-_-একি ! একি । 
অকম্মাৎ বিষম মুষ্টাঘাতে কর্তাবাবু মুচ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতিত, হেমলতা 
মুচ্ছিতা। ছুইটী যুবক তিলেকের মধ্যে গৃহে প্রবেশ করিয়া ছেমলতার সেবার 
সামগ্রী হাতাহাতি করিয়া নৌকার লইয়া গেল। ইতাবসরে রাম ও ভিক্ষু 
কোথায় লুকাইয়! পড়িল। হেমলতা ক্ষণকাল পরে চৈন্য লাভ করিয়া দেখিল 
তিনটা যুবক তাহার নিকট দীড়াইয়! তাহার গতি লক্ষ্য করিতেছে । সে চৈতন্ঠ 
লাভ করিলে একঈন বলিল “আপনি কোনব্ধপ চিস্ত। করিবেন না। আর বিঙ্ম্ব 
করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শীঘ্র নৌকায় চলুন |” হেমলতা 'সতৃষ্ণ নয়নে 
গৃহটীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই আর একজন বলিল “আপনি কিছু ভাবিবেন 
না । আপনার সেবার ধন নৌকায়। আপনার জিনিসপত্রও সব নৌকায় উঠ্িয়াছে, 
আর দেরী করিবেন না” । তখন নীরবে হেমলতা ত'হাদের অনুসরণ করিল। 
পাঠক বোধ হয় বুঝিয়াছেন এরা আর কেহ নয়, দেই কাঞ্চনপুর ও রতনপুরের 
ছাত্রত্রয়-_আাশুতোষ, রমানাথ ও হরদাস) সঙ্গে সিপাহী লছমন্‌ সিংও আছে। 
পুজার ছুটীতে বাড়ী আসিতেছে । দেল হইতে নামিয়া নৌকা করিয়া বাড়ী 
যাইতেছে। প্রতি বারই এইরূপে যাইয়া থাকে । হাঃলের কাতাটা থসিয়া 
যাওয়ায় মাঝি যখন হা+ল মেরামত করিবার গন্ত কালীঘাটে নৌকা লাগাইল, 
ঠিক সেই সময়ে হেমলতার হ্ৃদয়ভেদী আহ্বান তাহাদের কর্ণগোচর হইল। 
মুহূর্তমধ্যে তাহারা সমস্ত বাপার বুঝয়া লইল। পরে আশুতোষ প্রথমে গিয়াই 
কর্তাবাবুকে মুষ্টাঘাত ও ভূপাতিত করিল, তার পর পুর্ব কথিতান্ুষায়ী 
ত'রা নৌকায় চলিয়া গেলে রামা ও ভিক্ষু বুক্ষান্তরাল হইতে বাহর হইয়া তড়িৎ 
মন্দিরের পশ্চাতে আদিল । পরে চাপা গলার রামা বলিল “দ্রেখ ভাই বেশ 
হ*য়েছে”।। 

ভিক্ষু । হবে না, দেবতা কি নাই? ব্যাটা যেমন চুম়্াড়। আর, ছু'ড়ীটা 
যেন দেবকন্তা। তার উপর জুলুম। ব্যাটার সর্বনাশ হ'বে ভিটে ঘুঘু চ'র্বে। 
দেখ ঠ্যাল।। 
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রামা। দেখতে মার বুঝি হবেনা! হয়ত অক্কা পেয়েছে। 

ভিক্ষু। চুপ চুপ, ও কথা; বল্গিস্‌ নী, তাহলে সর্বনাশ হবে, বড় মুস্থিল 
ঘটবে। 

রামা। আরে রেখে দে তোর সর্বনাশ । ও পাপিষ্টিটা মলেই ভাল। আর 
বাম। সুন্দরীর ১৪৩ পদ্মার জঙ্গে ওকন্মী। আরে বাপরে ষেন যমদুতের ছোট ভাই! 
যথন চুক্র মুঠি ধরে হিড়হড়িত্জে টনে নিয়ে গেল তখনই হয়ত তার দফা ঠা | 
তারপরে আর কি, বুঝতেই পাচ্ছস্‌। 

ভিক্ষু । আরে না না, ও মাগী ভারি ধড়িবাজ। ও সিপাইএর হাত থেকে 
নিশ্চয় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে । ও মাণীকি জনে । সেপধিন দেখলি ন' কেমন 
পাসাল। ও মাগী মরুক মার বাঁচুক তাতে কোন ভয় নাই। তবে কর্তা মলে 
যে হাতে দড়ি পঁড়বে। মাগী পা'লয়ে থাকে ত উলটা গাইবে । 

রামা। ঠিক বলেছিম্‌, তাই ত$ তবে আর বাবুর মরে কাজ নাই ভাইও 
বাচক। চলনা দেখি গে। 

ভিক্ষু। তুই নেহাৎ্ বোকা। অন বান্ত হচ্ছি কেন? চুপ করে দেখনা 
নৌকাথান কোন দিকে যাঁয়। 

রামা। কেন, বাবুকে বলে এক হাত মারবি নাকি? 

ভিক্ষু । তোর যেমন বুপি। আরে জানিন্নে আমাদের বাবু যে টাকার 
কুমীর, না হয় কালকেই বজ্বেৈ 'ধরে নিয়া আয় বেটাদেখ। তাপ দফা আগেই 
ঠাণ্ডা করব। যদি দেখি পুবে যায়-_ তবে বলব “পচ্ছিমে”? | 

রামী। ঠিক বলেছিল । তোর বুদ্ধি যেমন হেসর ধার। 

ভিক্ষু । এ দেখ, লাখানা ভেটিয়ে যাচ্ছে। যাকৃু কলকেটা এনেছিম্‌ ত? 
একবার তামাক খ!। 

তখন র'ম1 পেটের কাপড় খুলিয়া একটা টিনের চোঙ্গ বাতির করিল। তার 
ভিতরে তামাকের সরঞ্জাম সবই ছিল। মুহূর্ভমধ্যে প্রস্তত করিয়া উভয়ে ধূমপান 
করিতে লাগিল। 

এদিকে নৌকা ভ্রোতোমুখে চলিতেছে । নৌকায় একখানা সতরঞ্চ পাঠা, 
হেমলতার স্বামী সেইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় তছৃপরি শায়িত। আশুতোষ, 
রমানাথ ও হরিদাস মাথার নিকটে বসিয়া! তাহার চৈতগ্যসম্পাদনের জন্য যন্তু 
করিতেছে । মাঝে মাঝে আশুভোষ তাহার মন্তকে অডিকলোন প্রয়োগ করি- 
তেছে। পায়ের নিকটে অবগ্ু্নবতী ভেমলতা উপবিষ্টা। নৌকার গলোএর 
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দিকে প| ছড়াইয়া পোর্টমেন্টে ঠেদ দিয়া, লছমন পিং রাত্রির ঘটনাটা চিন্তা! 
করিতে করিতে ঝিমাইতে আরন্ত করিল। হরিদাদ সসন্ত্রমে বিনীতবচনে 
হেমলতাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলি:লন “দেখুন বাবু ত এখনও চৈতন্ত লাভ করি- 
লেন ন। এইব্ূপ আকম্মিক ঘটনার কারণ এবং আপনাদের পরিচয়ের জন্য 
আমরা উত্কন্টিত। আমর অপরিচিত, কাজেই আপনিও বাক্যালাপ করিতে 
লজ্জা বোধ করিতেছেন। আমার বোধ হয় আপনি শিখিতে পড়িতে জানেন |"? 
হেমলতা! এতক্ষণ চিন্ত। করিতেছিল। বোধ করি ণখন৪ আমার পরীক্ষায় 
শেষ হয় নাই তাই, চক্রধারী আবার কোন বিশেষ পরীক্ষার জন্য এই চক্ষে 
ফেলিলেন। আবার ভাঁবিল, তিনি ইচ্ছাময় । তিনিই বিপদে ফেলিবেন বাবার 
তিনিই রক্ষা! করিবেন। এইরূপ নানাবিধ চিন্তার তরঙ্গে তাঁর মন ভাসিতেছিল, 
এমন সময় হরিদাসের স্নেহপুর্ণ মধুর বচনে তাহার সন্দেহ অপদারিত হইল। পে 
চিস্তালাগরে কুল পাইল । ধীরে ধ'রে অবগুষঠন মুক্ত করিয়া বলিল “দেখুন 
আপনার! আমাকে ঘোঁর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আপনার! পিতৃতুলা। 
আপনাদের সম্মুখ কথা কহিতে আমার লজ্জা কি? তবে আপনার! আমাকে 
আপনি আপনি করিলে আমি বড়ই ঢঃখিত হষ্টব 1,” এবার রমানাথ বলিল 
«তোমাকে আমরা পেইরূপ তাঁবেই সম্বোধন কবিব। কিন্তু আমরা এখনও 
পিতার কর্তব্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ কাজেই তুমি আমাদিগকে বড ভাইরের ন্যায় 
জ্ঞান করিলে আমর! মুখী হইব |” হেমলতার মন আনন্দে পরিপূর্ণ ৫ইল। 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্বস্বরূপ চোঁক ছ7. ছল, করিয়া উঠিল । মৃদ্স্বরে বলিল 
“আপনাদের স্নেহের বলে সাহসী হইয়া একটী প্রার্থনা করিতে চাই। ইতিপূর্বে 
আপনারা আমাদের পরিচয় জানিবার জন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্ত 
সেটা আমার সাধ্যাতীত, যে হেতু স্বামীর নিষেধ । তবে এই পর্যান্ত বলিতে পারি 
যে স্থান হইতে আপনার আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন আমরা তিন দিন পূর্বে 
সে স্থানে আসিয়াছিলাম। আরও আমার একটা প্রার্থনা এই যে, ষেন আমার 
সম্মুথে তার নিকট পরিচয় জিজ্ঞাসা না করেন। কারণ উনি নিশ্চয়ই সতা 
পরিচয় গোপন করিবেন। কাজেই আমার সম্মুখে মিথ্যা পরিচয় দিলে আমার 
সেটা ভাঁল লাগিবে না।” হেমলতার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ কথায় ও তার সরল 
ভাব দেখিয়া -তার! মুগ্ধ হুইল | হেমলতা আবার বলিল “আমার যথার্থ ন'ম 
বলিতে তার অনুমতি আছে। আমার নাম-_হেমলতা11৮ এইন্ধপ ভাবে 
কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় লছমন সিং ঘুমের ঘোরে ফাত কড়মড়, করিয়া 
১৫ 
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রূঢ় ভাবে বলিল “চল্‌ মাউগি”। সকলেই হাসিয়া উঠিল। আশুতোষ বলিল 
“লছমন্‌ সিং স্বপ্েও সেই স্থুলকায় পিশাচীর শাস্তি বিধান করিতেছে” । 

এদিকে বাম! ও ভিক্ষু ধূমপান শেষ করিয়! যখন বুঝিল নৌকা অনেক দূর 
অতিক্রম করিয়।ছে তখন ধীরে ধীরে শঙ্কিত পদে কর্তাবাবুর কাছে আদির 
হাজির হইল। কর্তাবাবু জ্ঞানলাভ করিয়াছেন বটে কিন্ত পাছে আবার কোন 
বিপদ ঘটে এই আশঙ্কায় কোন সাড়া দিলেন না। তার হস্ত পদ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ। 
ক্ষিপ্রহন্তে বামা ও ভিক্ষু কর্তাবাবুর বন্ধন মোচন করিয়া দেখিল কপালের 
একপাশ খুব ফুলিয়াছে এবং ব! পায়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। উভয়ে ধরাধরি 
করিয়। তাহাকে তুলিয়া ধরিল। লাঠির উপর ভর দিয়া তিনি অতি কষ্টে 
দাঁড়াইয়া বলিলেন “তোদের কি আকেল আমাকে মেরে গেল আর তোর! 
পালিয়ে গেলি ?” | 

তিক্ষু। ( ষোড়হাতে ) কত্ত আমার কোন দোষ নাই। সেই যমছুতটা__ 
ওরে বাপ্‌্রে এখনও ঘেন এুনে পড়ছে মার অমনি আমার হাত পা ম্যান প্যাটের 
মধ্যি ঢুকে যাচ্ছে! কি বল্ব কন্তাবাবুর যমন দেখা আর অমনি আমার হাত 
থেকে পাঠি পড়েগেল। হাত থেকে লাঠি না পড়লে কি আর রক্ষা ছিপ, না 
আপনাকেই মার্ত পারে? 

রামা। কন্তা কার কথা শুনছেন আপনি? ওটা আবার মানুষ, ওত 
ভাতমর1। হাত থেকে লাঠি প'ল, ভারি বাহাছুরি। যেন কচি খুকী আর 
কি। আর ওটাত আলে'চেলে ভট্রগাষ.। নেশাট। নাই, ভাগটা নাই, ওত 
মায়ের গন্ডেই মাছে। হ্যা আমি একদিন বল্‌্তে পারি যে আপনাদের অন্ুগের্হে 
যদি দে এক গিলাস আমার প্যাটে পড়ে ; কিবলব কত্বা আমি ত পাট সাটিয়ে 
ছিলাম আর কি। যমদূতই হোক আর ফম্দৃতই হোক এই বাম! বাগৃতির 
হাতের একঘ। থেলেই আর সে জন্মে ভুল্ত নাঁ। কি করব, আর ছুবেট! এসেইত 
সব গোল কলে । ভাবলাম কতই লোক আছে। এখন পিট্টান দেওয়াই 
তাল। 

কর্তী। তা বেশ করেছিলি! খুব বাহাছ্ুর! এখন বাম! কোথায় জানিস? 

রামা। আর বামা সে এতক্ষণ হয় ত যমের কাছারিতে। 

ভিক্ষু । আরে হ্যা। তুই ছে'ড়। যেমন বোকা-- ওয়ার নাম বাম।_-ওই 
ফতজনাঁকে যমের কাছারি পাঠাতে পারে, ও আবার যাবে যমের কাছারি। 

এমন সময় মন্দিরের পাশে একটা গেঁ! গে.শব হছুইল। তিনজনেই থরু থর্‌ 
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করিয়া কীপিয্বা উঠিল। কর্ত। কাপিতে কীাপিতে কেবল মাত্র বলিলেম--প্র 
আবার--আবার-_-আর বলিতে পারিলেন না, চোঁক ঝুঁজিয় বসিয়! পড়িলেন। 

রামা। ক--ক--কর্তী--ভ--ভ-ভয়--কি আ-আ--মি আছি-_- 

ভিক্ষু । ভূ-ভূ-ভৃ 

আবার--শন্দ_-এবার কিছু স্প্ট--রা_মা-_ 

রাম |-_-“ক--ক--কর্তী-আ-আ-মি-ম-_ম--” বলিতে বলিতে 
পতিত। 

এবার পূর্বের চেয়ে স্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত_-“রামা- রামা-বোকারা আমি 
বামা” । সকলেই তখন অবাকৃ। রাম! তাড়াতাড়ি উঠিয়া লাঠি হাতে করিয়! 
বণিল “তাইত বলি কত্তা ভূত কি আর আহে? তবে ভয়টাই ভূত।” 
লছমন সিং বাঁমাঁর চুল ধরিয়া কালীমন্দিরের উঠানে গড়াইতে গড়াইতে চাল!ঘরে 
লইয় গিয়' তাহার বন্তার্দ দিয়৷ একটা খঁটার সঙ্গে বাধিয়া রাখিয়াছিল। মুখট! 
বাধিতেও দে ভুলে নাই । বাম। অনেক কষ্টে মুখ ঘমিয়া কাপড় কিছু সরাইয়া 
প্রথমে গো গে। শব্দ পরে রামার নাম। শেষে কত্তাবাবু রাম ও ভিক্ষু গিয় 
তাহার বন্ধন মোচন করিল। বাম। তখন “হতচ্ছাড়া পাজি" ইত্যাণ্দ এবং 
অপরাপর অশ্রাব্য ও অকথা ভাষায় উদ্দেশ্তে লছমন সিংএর অনন্ত পুরুষ উদ্ধার 
সাধন করিতে করিতে চলিল। কারুধিকে দৃষ্টিপাত নাই, সকলেই যেন তার 
ছুষমন | কিছু দূর বাইলে রাম! বলিল “কতা আমি বাঁমাদিদিকে একটু 
এগিযে দিয়ে আপি?” বলিয়। দৌড়িয়া গিয়া বামার নিকটবর্তী হইল, পরে একটু 
খোঁড়াইতে খোড়।ইতে অগ্রবন্তী হইলে বামা ক্রোধভরে বলিল “কেরে নচ্ছাড় 
আমাব সঙ্গে তামাস! কচ্ছিন্‌ ?” 

রাম]। না দিদি আমি কথনও তোমার সঙ্গে তামাস! করি? এইটুকু দৌড়ে 
আসাতে আমার পা মচকে গেল। 

বাম।। কেন আমার কাছে আসার কি দরকার? 

রাম । এই তুমি এক1 এই জঙ্গল ধিয়৷ যাবে ? 

বাম । একবার পৈশাচিক হসি হাপিয়া বলিল “রাম! তুই কি বুঝবি। 
আমার মনের ভেতর যা আছে তাঁর কাছে এ জঙ্গল অতি তুচ্ছ ডিনিস। ভয়ও 
আমাকে দেখে ভয় পায়। তুই যা-আমার জন্য ভাবতে হবে না। 

রাম! । বাম দিদি আর একট কথাও ছিল। বলি দিদি এখন বুঝলেত 
“যেমন কম্ম তেমনি ফল।” 
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বামা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ) অনেক দিনই বুঝেচিরে রামা আমি 
অনেকদ্িনই বুঝেচি। তবে এনূপ ফলের হাত থেকে এড়ান আমার হাত নয়। 
যা যা তোদ্দের কত্তাবাবুকে নিস্ষে বাড়ী যাঁ। আমি চল্েম। এই বলিয়া বাম 
দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। রামা একদৌড়ে কর্তার কাছে আসির! হাজির । 
কর্তী ৭লিলেন “উঃ এতদূর অপমান ! কি অন্যায় । 1”, 

ভিক্ষু । তাইত কত্বা এতদূর অপমান ! অন্যায় বলে অন্তার পঞ্চাশবার অন্ঠায়। 

রামা। পর্চাশবার। ভিক্ষে তোর বডডই ছোট নজর | পঞ্চাশ কিরে 
হাজার বল। কেমন মন্তায় কাজ-_কত্তাবাবুর এতদূর অপমান ! 

কর্তী। আচ্ছা এর কি কোন প্রতিকার নাই ? 

ভিক্ষু ' বলেন কি কত্বা পিত্তিকার--খুব পিত্বিকার আছে। বলুন ত 
এখনই তাঁর পিত্তিকাঁর কত্তে পারি। তবে যম্দূতট!কে নিষ্পেই যা গোল। 
দেখুন না গ! কাটা দিরে উঠল । (হাত দেখান ) 

রামা। কত্ত! যা কত্তে হবে আমাকে বলুন। ও ভাতড়েটাকে দিয়ে কোন 
কাজ হবেনা। আপননহৃকুম কল্েআমিকি না কন্তেপারি? জানেন ত? 

কর্তা । এর! কোন্‌ দিকে গেল বল্তে পারিস? 

রামা। হ1! ঠ1! তাকি আর না জেনে ছেড়েছি কত্তা। লা বেয়ে 
একদম্‌ পচ্ছিমে চলে গেল। 

কর্তী। তাঁবেশ হয়েছে উজনে আর বেশীদূর যেতে পার্বে না। তোর! 
খুব ভোরে উঠেই বেরুবি। খুঁজে আনতেই হ'বে। 

রামা। নিশ্্ খুঁজে আন্তেই হাবে। 

ভিক্ষু । যেকৃথানে পাব সেকখান থেকে খুঁজে আনতেই হ+বে। 

তথন কত্তাবাবু টা্যাক হইতে চারিটি টাকা বাহির করিয়া ছটা এর কাছে 
ছুটী ওর কাছে ফেলিয়! দিলেন। ভিক্ষু নিজের দুইটা কুড়াইয়! লইয়া রামার 
ছুইটা লইতে গেল। কিন্তু রামা ইতিমধ্যে একটা তুলিয়া লইল। ভিক্ষু তীক্ষ 
দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল। রাম মৃদু হাসিয়া প্রার্থনাস্থচক দৃষ্টিপাত করিল। 
আসল কথ! রামার স্ত্রী ভিক্ষুর দুর সম্পর্কে ভগিনী হয়। রাম! যা কিছু উপায় 
করে তাঁর অধিকাংশই মদদ কিন্ত! তাড়ির দোকানে জমা দেয়। সেই জন্য 
ভিক্ষু তক্কেই থকে সুবিধা পাইলেই তার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। রামা 
ও ভিক্ষু টাক! ট'যাকে গু'জিয় কর্তাকে ডুলিতে লইয়া! যাইবার সময় উভয়েই 
মনে মনে বলিতে লাগি “যেমন কর্ম তেমনি ফল”। 
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মাণিক নগর | 
(৪) 

আমাদের মাঁণিক নগরের কর্তীবাবু শ্রীযুক্ত রমা পসাদ বন্দোধায়ের পিতা 
হরগোবিন্দ বন্দ্যোপাধায় একজন পরম বৈষ্ণব! দশখান! গায়ের মধ্যে সকলেই 
তাকে মহা বৈষ্ণব বলিয়া জানিত। বৈষ্ণব দেখিলেহ মাথা নোয়াইভেন। 
পরন্ত একে ত্রাঙ্গন তাতে বৈষার -দোনান্দ সোহাগ । বাড়ীতে প্রতি 
একাদশীতেই হরিবাদর হইত! একাদণীর রাত্রে বাড যো মহাশয় গ্রামের আর 
আর তক্ত লইয়! নরোত্তম ঠাকুবের প্রার্থনা, চৈ তষ্টচরিতামুত ইন্যাদি শান্ত্াধায়নে 
রজনী যাপন করিতেন । মবশ্য শাস্ত্রের অর্থ লইয়া কোন গোলযোগ হইত না। 
তবে সকলেই একাগ্রচিক্তে বণ করিত | কারু কা বা চোখে জল দেখা দিত। 
কেহ কোন মীমাংসা উ্থাপন কবিলে তিনি বপিতেন, এখন সিদ্ধান্তের সময় নয় 
অন্ত সময়ে দিদ্ধান্ত হইবে। বাস্তবিক প্রথম প্রথম তার বৈঠকখানাতে খুব 
শ্লোক দিদ্ধান্ত হইত । কিন্তু বিষয় কর্মের বাধা হওয়ার পরে হরিবাসরের ঘরেই 
শ্লোক দিদ্ধান্ত হইত! কআমাদেব রমাপ্রপাদ বাবু এখন একাদশীর দিন ছু*দণ্ড 
খোল কর্তাগ বাজাইয়া পিতার কী্তি রক্ষা করিয়া থাকেন। বাড,যো মহাশয়ের 
আচার-পদ্ধতিও বৈষ্ণাবাচিত ছিল। মস্তক মু্ডিত শিখামাত্র অবশিষ্ট। 
গায়ে সর্বদা নামাবলী পড়া, পায়ে কাপডের জুতা, গলায় ত্রিকগী তলসীর মাল]। 
আধুনিক বৈষ্ণব্দিগের যেমন তিলকের স্থচিকণ পারিপাট্য ও মস্তকর স্ববিন্যস্ত 
কেশের চাকৃচিক্য এই উভয়ের মধ্যে পতিদ্বন্দ্িতা পরিলক্ষিত হয়, তাঁর সেরূপ 
না থাকিলেও তিনি যথাস্থানে তিলক পরিতেন। মন্তকে ত কেশেরই অভাব। 
হাতের মালা বিশেষ কার্ধা ব্যতীত কোন সময়েই ত্যাগ করিতেন না । শুনিয়াছি, 
কামিনী-কাঞ্চনের মৃধ্যে কামিনীর প্রতি আপক্তি তিনি অল্প বরপ হইতেই দমন 
করিয়াছিলেন। তার মানে তিনি অল্প বয়সেই বিপ্ত্বীক হন। তার গৃহিণী 
একমাত্র রমা প্রসাদকে রাখিয়া পোকান্তরিত হন। পত্রী বিযোগের পর বাড়যো 
মহাশগ্ের বিবাহের সম্বন্ধ হয়। তিনি আর বিবাহ করেন নি, মেয়ে ছেঝের! 
বলে নুতন বৌ আলিয়। ছেলেকে দেখিতে পারিবে না বলিয়া, আবার অন্তে কিন্ত 
অন্ত প্রকার বলেন। তিনি বলেন, তার বিবাহের সম্বন্ধ হইবে তিনি হিসাব 
করিয়। দেখিগাছিলেন যে বিবাহ করিয়া তিনি ষে অর্থ পাইবেন, নুতন গৃণ্হণীর 
মনোরঞ্জনার্থ গহনা গাগী ও আস্বার পত্রে তার ততোধিক অর্থ ব্যয় হওয়ার 
সম্ভব। কাজেই তিনি এ কাধ্যে বি্নত হইলেন। তারা আরও বলেন ষে 
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কামিনী ও কাঞ্চন এই ছুয়ের মধ্যে একটার আসক্তি অগ্তথাভাবে কমাইলে 
অন্যটার আসক্তি বুদ্ধি হইয়া থাকে ব একটীর প্রতি অপরিমিত আদক্তি বাড়াইলে 
. স্বতঃই অন্যটার আসক্তি কমিয়া বায়) তবে মূল কথা এই তিনি যে শুধু সঞ্চয়ের 
জন্ঠই অর্থ সঞ্চয় করিতেন) ইহার নামই অতভ্যাপক্তি। যে কোন কারণেই 
হউক তিনি কামিনীর কুটিল কটাক্ষের সুখকর কুল্ুমাধাত হইতে ৰঞ্চিত বা 
রুক্ষিত ছিলেন। তীর প্রধান উপজীবিক1 মহাজনী। এ বিষয়ে তার এরূপ 
ক্ষমত। ছিল যে তিনি যত টাকার যে হিসাবে যতদিনে সুদ হ'ক অল্প সময়ের 
মধ্যেই করা! ক্রান্তি হিসাবে বলিয়' দিতে পারিতেন। আসামীরা স্দের পয়স! 
ফরাসে ফেলিয়া! দিলে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মালাও ঘুরিত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাম 
হন্ডে এপ ভাবে পয়পাগুলি গুণিয়া লইন্েেন ঘষে দেখিয়া বোধ হইত কেন সুদক্ষ 
সেতারীর অগ্গুলি স্ালনও ইহার নিকট পরাজিত। আসামী আদিযা প্রণাম 
কবিজেই (তিনি “হুকে হঝে। বিষ উঠিভেন $ পরবে আংজংপ আপ্দাফিনের প্র 
সুদের হিসাব হইত। তাসের হিলাব করিয়া ৬২ গণ্ডা হইলে তাহার স্থানে 
৬৫ গণ্ডা, বাগে পাইলে কথন? ৬১০ গণ্ডা লইতেও ছাড়িতেন না। কখনও 
ভুলিয়া ৩ৎ আন! লইতেন না। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রথম প্রথম শ্লোক সিল্ধান্ত 
বৈঠকথাণাতে বপিয়াই হইত) একদিন কতকগুলি আসামী আসিয়া সুদের 
হিদাব করিতেছে এমন সময়ে শ্রবণ দাস আপিয়া উপস্থিত । মাণিঞ্নগরেই 
শ্রবণদাসের আখড়া। বাড়য্যে মহাশয় তার বিশ্ষে আদর করিতেন। শ্রবণ 
দাস ভিক্ষার পাত্রটী নীচে রাখিনা ফরাদের এক পার্থে বসিলেন, পরে হাই 
তুলিতে তুলিতে তুড়ি দিণ বলিয়া উঠিলেন। ণপৃকিতি হইয়া করে” অমনি 
গোমস্ত! নর্হরি মিত্র যোড় করে বপিলেন, প্দাদ'গোসাই একটু অপেক্ষা করুন।” 
বাড়য্যে মহাশয় বলিলেন, “শ্রবণ দাদ! একটু ২ বস, হিসাবটা সেরে নিই ।” শ্রবণ 
দাস বলিলেন, “না তাই আমার আর বস্বার যো নেই, জানইত তার বার মাসে 
তের উপনগগ। আসল কণা শ্রবণ দাদ বাবাজীর একটা প্রকৃতি ছিলেন, তিনি 
প্রায়ই অপ্রকৃতিস্থা থাকিতেন। আখড়ার সেবার কার্ধা তার উপর নান্ত 
থাকিলেও প্রায় শ্রবণ দাসকে সে ভার চালাইডে হইত । তবে প্রকৃতির সেবার 
অর্থাৎ ভোজনের কোন দিনই ন্যুনতা লক্ষিত হয় নাই। একদিন শ্রবণ দাস 
সভয়রঙ্গে বলিয়াছিল্নে, প্রঙ্গিণী ! রঙ্গণী প্ররুঠির নাম -তোমার অসুখ কেমন 
বুঝিতে পারি নাঁ। কৈ তভোজনেরত কোন তারতমা দেখি না!” রঙ্গিনী 
: ঈষৎ হসিয়া! উত্তর করিলেন, "জানেন গৌসাই, ওটা আমর অভ্যাস । যখন 
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গেরেস্ত কুলে ছিলাম তখন আমার শাশুড়ী আমার জন্য রাত্রিতে খাবার 
টাকিয়া রাখিতেন। আমি গকালে উঠ্ঠিযা আগে'আহারটী সারিয়! অন্য কাজে 
ধাইতাম। তা আপনারাই ত বলেন, "স্বভাব যায় ম'লে” *স্বভাবে করার 
কর্ম আমার কি দোষ ।” রঙ্গিণীর এই প্রমাণসমান্বত উত্তরে মনে মনে শ্রবণ দাল 
যাই ভাবুন বাহিরে কিন্তু তাহাকে সন্ত হইতে হইল। বাড়ধো মহাশয় আর 
জেদ করিলেন না, তিনি বুঝিলেন আর কোথাও ভিক্ষা করিতেও যাইনে 
পারিবে না। তখন “গণেশ । গণেশ” বলিয়া ডাকিলেন, একি এযে সতা সত্যই 
গণেশ আসিয়া উঠিণ! কেবল শুগডটী নাই এহ প্রভেদ। গণেশের উদর মল 
দেহ হইতে অনেক দূর অগ্রবস্তী তার উপরাত্রশুলাকারে চিতার দাগ। গলার 
মালার সঙ্গে বলয়াকার একটা বড়ি লম্িত। গপাটা সরু দেখিলেই সোলার ছবির 
কথা মনে পড়িত। পাছথানা ও ত্ক্রূপ, মাথাটা ছোট তবে পশ্চাতে বিরাশিসিক্ক 
একটা দোছুল্যমান তর অগ্রভাগটা বড় সুপারীর আকারে বান্ধা। দেখিলেই 
মনে হইত দেছের ভারকেন্ত্রটা ঠিক রাখিবার জন্যই যেন এ শিক্ষাণ্তচ্ছ রক্ষিত। 
গণেশের হাতে কণিকা । কারণ বাডয্যে মহাশয় ডাকিলেই সে যেখানেই 
থাক্‌ কলিকাটী হাতে কাঁরয়া উপস্থিত হইত।1 তিনি বলিলেন, “কলিকা 
রাখ! বাড়ীর ভিশর গিয়ে বৌমার কাছে একসের চাল ও চারটে পয়সা চেয়ে 
এনে শ্রবণ দাদাকে দে।"' গণেশ বাড়ীর তিতর চলিয়া গেল। ব'ড়য্যে 
মহাশয় তথন বলিলেন, “দেখ দেখি শ্রবণ দাদ। আম[এ কি এখন টাকা কড়ি 
নিয়ে এ রকম ভাবনা চিন্তা করার সময় । কি বলব রমা গানুষ হ'ল না। 
প্রথম প্রথম তার কিছু পয়সার হিসাব দেখে মনে করেছিলাম “বাপকে কেট! 
ঘোড়া” সংসারটা রাখতে পার্বে কিন্তু তাঁ হ'ল না, আজ কাল মামার বাড়ীতেই 
থাকে। বৌমাটীও খঙ্গ বাহিনী” _-এমন সময়ে গণেশ কাদিতে কাদতে আসি 
উপস্থিত 
বাড়য্যে।_কিরে কীদ্ছিসকেন? না আর পারিনে 
গণেশ ।--আমাকে বৌদিদি ঠাকৃরাঁণ গাল দিলে । 
ঁ (ক্রমশঃ) 
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প্রবন্ধের প্রথম পরিচয়েই “পন্থার” প'ঠঁক-পাঠিকা বিচলিত হইতে পারেন 
এই আশঙ্কার আমাকেও প্রথমেই শেষের সংক্ষিপ্ত পরিচক্ দিতে হইতেছে। 
রাষ্্রণীতি, সমাজনীতি বা তথাকথিত অপর কোন নীিশাস্ত্র যে আদর্শ অগ্যাবধি 
ম্প্টীভৃঠ করিতে পারিল না_এই কামন'কণ্টকাকীর্ণ সংসারগহনের কোন 
গভীরতম প্রদেশে চিরশান্তির- আকর ভগবৎ-প্রেমদ্ূপ অআ্ান কুম্ম বিকসিত 
রহিয়াছে তাহার সন্ধান দিতে পারিল না, সেই চিবাকাজ্কিত আদর্শ স্পষ্টাভৃত 
করা__সেই পঞ্ধ শ্রমিকের প্রেমোদ্যানে যাইবার স্ুপথ নির্দেশ করাই 
“পম্থার” চরম উদ্দেহ্টা। স্ুরাং বর্তমানে সমগ্র ভারতে যে “স্বায়ত্ব-শাসনে*র 
তুমুল কোলাহল উঠিয়্াছে তাহা “গশ্থা”-নির্দিষ্ট পথের পথিকের পক্ষে এ্রতিস্ুখ- 
কর হইবে কিনা তানার বিচার তাহারাহ ককন। আসার বক্তব্য এই তে, 
অধমের এই অকিঞ্চিংকর উগ্ভছের সচ্চিত রাজনীতির সংশ্রব আছে মনে করিয়া 
কেহুযেন প্রারস্ভেই ইহার সংশ্রব পরিহার না করেন। রাজনীতির স্বপ্ধপ 
কি তাহা সম্যক পরিজাত না হইলেও ইহ! আমার স্থির বিশ্বাস যে যাহাতে 
শঠের সহিত শাঠ্য করিতে শিক্ষা দেয় _অবস্থ! ভেদে স'ম, দান, দণ্ড প্রভৃতি 
উপায়ভেদ নির্দেশ করে ভাহা রাজনীতি নামে আথ্যাত হইলে9 তন্বহঃ নীতি- 
পদবাচ্য নহে; এবং বর্তমান প্রবন্ধের সহিত তাচার কোন সম্পর্ক নাই। 
অধুনা স্বা্ত্ুশাঁসন বলি”ত আমরা কি বুঝি এবং সেই বোধ যথার্থ কি না 
তাহাই বর্তমান পবন্ধে আঞোচ্য। 

শ্বায়তু-শাসন সংজ্ঞাটা যে ইংরাজী [70779 916 বা 511-0061721276101 
শবের প্রতিধবন সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই । আর ইংরাজেরা 
এই ছুইটী শবের কিরূপ অর্থ করিয়া থাকেন এবং আমাদের নেতৃস্থানীয় 
ব্ক্তিবর্গ বা বর্তমানে এ শবন্ধয়॥ কিরূপ অর্থ স্বীকার করিতেছেন সংবাদপত্র- 
পাঠক মাত্রেরই স্ুবিদিত। সুতরাং এ স্থানে তাহার পুনরাপোচন। দ্বারা পাঠক 
পাঠিকার বিরাগ বৃদ্ধি করিতে সাহস করি না। যাহ! পাইবার জন্ত এই যে 
বিপুল উদ্ভম লে স্থাক্ত-শাসনের ফল কি? -আমণা স্বারত্ত-শানন বলিয়া যাহা 
প্রার্থনা করিতেছি, তন্মারা সেই অভীষ্ট ফল লাভ হইবে কি না?--যদি ন&হয় 
তবে অপর কোন উপায়ে তাহ হইতে পারে ?-স্থুলতঃ এই তিন্টী প্রশ্নের 
সদুত্তর লাভের উদ্দেপ্তে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। 


পৌষ ও মাঘ ] স্বায়গ্ু-শাসন। ৩৭৭ 


কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রে দেখিলাম শ্বায়ত্ব-শাসনের মুলসুত্র নিদিষ্ট হইয়াছে 
--“সির্বং পরবশং ছুঃথং সর্বমাত্মৰশং সুথং |) বেশ কথা । বস্ততঃ স্ুখলাভের 
বা সুখবুদ্ধির নিরবচ্ছিন্ন প্রযত্ই এই বিরাটু বিশ্বব্যাপারের মুলীভৃত-ইংরাভীতে 
যাহাকে বলে 7817 5010৫. জীবমাত্রই স্থখের অন্বেষণে ঘুরিয়া ঘ্ু্িয়া জীব- 
লীলা সমাপ্ত করিতেছে ; আর সেই সুখের কাঙ্গাল সন্তান সকলকে বুকে লইয়া 
ভূতধান্ী বস্ুধ! দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎপর, যুগের পর যুগ ঘুরিয়। 
ঘুরিয়া কোন সুখের সন্ধান করিতেছেন তাহা! তিনি বা তাহার অষ্টাই বলিতে 
পারেন। বস্তৃতঃ সুখান্বেষণ প্রবৃত্তি যে সহজাত, শ্থখলাভপ্রধত্ব ষে সার্বজনীন 
তাহা! কেহই অস্বীকার করিবেন না। অপিচ ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, সুখলাভই জীবনের মুখ্যব্রত ; এবং যে সকল 
কর্ম আপাত দৃষ্টিতে অবান্তর বা নিঃস্বার্থ বলিয়া প্রতীত হয় সে সকল প্রত্যক্ষ 
ব! পরোঁক্ষে একমাত্র হখলাভ-.চষ্টার অঙ্গীভূত বাঁ অহকুল। 

স্থলদৃষ্টিতে এই স্থখ নানামূত্িতে প্রতিভাত হইয়া থাকে ;--যোগার স্থুথ 
আর ভোগীর স্থখ, পরহিতব্রতীর মুখ আর পরপীড়নপ্রিয়ের সুখ, দাতার 
সখ আর যাচকের স্থখ সম্পূর্ণ ভিন্নপ্ররুতির বলিয়াই বোধ হয়। ফলতঃ 
প্রকৃতি, শিক্ষা, শক্তি ও সঙ্গ ভেদে শথের প্রকৃতিভেদ পরিলক্ষিত হইয়! 
থাকে। কিন্তু সুখ কি যথার্থই বহুবিধ? তাহা যদি হয় তবে যেখানে 
বছুত্ব সেইখানেই বিরোধ নিশ্চিত; যেখানে বিরোধ সেইখানেই অশান্তি; 
আর যেখানে অশান্তি সেখানে শ্ুথের সম্ভাবনা কোথায়? বাস্তবিক সংসারে 
নিত্য ঘটিতেছেও তাহাই; জীবদকল সখের বিভিন্ন আদর্শের পশ্চাতে 
ছুটিয়া প্রতিনিদ্নত বিষম সংঘর্ষ উৎপাদন করিতেছে এবং তাহার ফলে সুখের 
পরিবর্তে অন্থখেরই উত্তব হইতেছে । লক্ষাবস্তর বিভিন্ন তাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
ব! ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করাইতেছে। তজ্জন্ত অনেকেরই 
লক্ষ্যবস্ত লাভ হইতেছে না অথবা হইলেও তাহা আশানুরূপ ফল দিতে পারিতেছে 
ন1-_অর্থাৎ যাহা পাইলে স্থাভিলাষ চরিতার্থ হইবে আশা ছিল-_ প্রাণপণ 
প্রধত্ের বিনিময়ে তাহ! করায়ত্ত হইলেও প্রকৃত সুখ ত হইতেছে না। শিশু 
যেমন কোন নূতন ক্রীড়নক পাইলে ছুই চারি দিন তাহাতেই অন্রক্ত_-তাঁহ! 
লইয়াই সুখী বৌধ হয়, কোমরূপ অভীষ্ট প্রাপ্তিতে সাধারণতঃ সেইরূপ অসুরক্তি 
ব! অচিরস্থায়ী স্থথান্ুভাত হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন, যে নিঃন্ব সে ভাবে শত 
মুত্র! পাইলেই তাহার সুখ ক₹ইবে, যাহার শতমুদ্র। আছে সে ভাবে সহত্র মুদ্রা” 

১৬ 


৩৭৮ পম্থ!। [ নবপর্্যায়, ১৩২৪ 


লাঁভেই তাহার সুখ হইবে--ইত্যাদ্দি। তিনি এ শ্রোকেও উপসংহারে বলিয়াছেন 
--"আশাবধিং কৌ! গতঃ ?*% কিন্ত এ কিসের আশা? নিশ্চয়ই ধনের নহে 3-- 
কারণ তাহা হইলে আশানুরূপ ধনলাভে তাহার পরিইপ্তি হইত। এ আশ! 
স্থখের -ধন বা এরশ্বর্ধ্য তাহার সাধন মাত্র। বাস্তবিক আমরা ধন বলিতে যাহা 
বুঝি তাহাতে কোন দি” কাহারও প্রকৃত ম্ুখলাভ হইয়াছে কি? অপিচ 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন ন!নারূপ অন্ুথ বা অশান্তির কারণই হইয়। থাকে । কেহ 
যেন না মনে করেন যে আমি আচাধ্যপ্রবর শঙ্করের_-“অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং 
নাস্তি ততঃ স্ুখলেশঃ সত্যং" ইত্যাঙ্গি শ্লোকের ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সে 
ম্পদ্ধাও আমার নাই--এবং দাংসারি+ ব্যাপারে অর্থের আবশ্তুকতাও আমি 
অস্বীকার করিতে সমর্থ হই নাই। ছাত্রদ্বনে বিষুশন্মীর প্রসাদে অবগত 
হইয়াছিলাম-_পবিদ্য! দর্দাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম্‌। পাত্রত্বাদ্ধনমাপ্পোতি 
ধনাদ্বশ্মস্ততঃ স্থখম্‌ |” আমার মনে হয় ইহাতে ধন ও সুখের সম্পর্ক স্পষ্ট 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । ধন পরিমিত বা প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহাই হউক না কেন 
তাহা উপযুক্ত পাত্রে অপিত না হইলে সখের পরিবর্ধে ছুঃখই প্রসব করে। 
জগতে ইহার দৃষ্টান্তও কখন ধিরল নহে। স্থতরাং দেখ! যাইতেছে পান্রতাঁই 
সুখলাভের সাধন, ধন হাহার সহায় মাত্র । 
ধনের সম্বন্ধে যে কথা, বিদ্ভা পদমর্ধ্যাদ প্রভূত্ব প্রভৃতি সধ্বন্ধেও কি তাহাই 

নহে? [বস্তার যদি সুধলাভের উপায় হইত তাহা হইলে নিরক্ষরের জীবনধারণ 
নিপ্রয়োঙ্গন হইত নাকি: পদমর্যাদা বা গ্র্ুত্ব যে সুখের গ্রভবৰ নহে তাহার 
দৃষ্টান্ত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির ইতিহ!সেই প্রচুর! বস্ততঃ সংসারে যে 
দিকে চাহি সেই দিকেই দেখিতে পাই সহম্ব--লক্ষ--কোটি কোটি ব্যক্তি সখের 
জাশার ধন এ্রশ্র্ধ্য প্রতৃত্ব প্রভৃতির পশ্চ'তে ছুটিতেছে ; অনেকের অভীষ্ট প্রাপ্তিও 
হইতেছে কিন্তু সুখ মিলিতেছে কয়জনের 2 পক্ষান্তরে খের আশার সারাজীবন 
ঘুরিয়া অনেকেই প্রলোভিত পথিকের স্তায় উদ্ভ্রান্ত, অস্থর, উদ্দেশ্টহীন হইয়া, 
পড়েন। প্রশ্বর্ষযোর শিখরে সমাসীন হইয়া, সুদীর্ঘকাল যথেচ্ছ উপভোগ করিয়াও 
যখন তৃপ্তি ইল না--সখের মুখ দেখা গেল না তখনই ষযাতি বুঝিতে পারিলেন-_- 

"্যং পৃথিব্যং ব্রীহিযবং হিরণাং পশবঃ গ্রিয়ঃ। 

একক্তাপি ন পর্য্যাপ্তং তম্মাতৃষ্ণাং পরিত্যজেত & 

যা হৃস্তযজ! ছুম্মতিভিধ। ন জীর্য্যতি জীধ্যতঃ | 

যোংসো প্রাণাস্তিকে। ঝোগস্তাং ভৃষ্& ত্যজতঃ সুথং ॥” 


পৌষ ও মাঘ] স্বায়ত্ত-শাসন। ৩৭৯ 


ইহ! ফেবল সে কালের কথ! নহে; অগ্ঠাপি আনক আজীবন-কর্থক্লান্তের শেষ- 
জীবনে এইস্তুপ হতাশের আক্ষেপই শুনিতে পাওয়। যায় । 

যযাতি বুঝিয্'ছেন ষে তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই স্ুখলাভ করা! 
যায়; কারণ স্থখতষ্] তাহাকে যে কার্ধো প্রবৃত্ত কণিয়াছিল তাহাতে তাহার 
স্থথল।ত ভয় নাই, কেবল তঞ্।ই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়্াছিল। এ সংসারে 
লোকে যাহ! চায় সেই বহুবাঞ্চিত ধন ইশ্বর প্রতৃত্ব ভোগবিলাদ প্রভৃতি কোন 
বস্তই ভ্রাহাঁকে সুখী করিতে পাঁরে নাই। তাহাই তিনি সংপানে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ 
হইয়! ব্লিয়াছিলেন__ 

“তম্মাদেনামহং তাক্তু। ব্রহ্মণযা ধায় মানসং । 
নির্দন্বে নির্মমো তৃত্ব। চরিষ্যামি মুগৈঃ সহ ॥” 

তাহার পর যষাতি কি করিমাছিলেন, এবং তাহার পরিণামে মুথলাভ হইয়াছিল 
কি না পুরাণ তাহার সাক্ষী । সে বিধযসে আগোচনা করিবার প্রশ্নোজন 
আপাততঃ আছে বলিয়া মনে করি না। আমরা দেখাইতে চাহি যে ম্মরণাতীত 
কাল হইতে নানা জনে নানারূপে স্থখলাভেরই চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু সুখঙগাভার্থ 
সাধারণতঃ যে সকল উপায় অবলম্বিত হয় তন্বারা কেহই প্রক্কৃত স্থখলাভে সমর্থ 
হইতে পারেন নাই,_পরিণামে হ চাশের দীর্ঘশ্বাসই সম্বল হইয়াছে । ধন রশ্ব্যয 
প্রতৃত্ব বিগ্যাবস্ত' প্রভৃতি কিন্তু সেকলেও যেমন একাঁজেও তেমনই স্ুখলাভের 
উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে । এই যে পস্থায়ন্ত-শাসন” পাইবার জগ্গ এত 
আগ্রহ, এমন উগ্যম_-ইহারও লক্ষ্য অন্য কিছুই নহে। স্থাগন্ত-শাসন লাভে 
অধিকতর স্বাধীনভাবে কাধ্য করিবার সুযোগ হইবে; তাহার ফলে ধনৈশ্ব্ধযাদি 
বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে স্ুথের সন্ধান মিলিবে। 

আমরা দেখিলাম কেবল ধনৈশ্বগ্যাদ বুদ্ধি স্থখলাঁভের উপায় নে অপিচ 
ধাঁনশ্বর্ষা অপাত্রে সন্ত হইলে সমূহ অস্ুুথ উৎপন্ন করে। 

আমর! বর্তমানে “পায়ত্ত-শাদন” বলিতে যাহা বুঝি তথ্দারা দেশের সর্বাগীন 
উন্নতি হইবে কি? দেশবাসীর সৃখলাভ হইবেকি? দন্যু তঙ্করেও ত ধনী 
হইতে পারে, অত্যাচারীও ত প্রভূত্বের তুঙ্গশিখরে সমারূঢ় হইতে পারে, অতি 
হুর্মৃতি ব্যক্তিও ত নানা বিস্তা। অর্জন করিতে পারে__কিন্ধ এপ ধনে পদে বা 
বিগ্ভার সুখলাঁভ কখন স্ম্তব হইয়াছে কি? তাহা যদি না হইয়া থাকে ভবে 
স্বাধীন জাতি সকলের আদর্শে দেশের শাসন পদ্ধতির প রবর্তণ বা সংস্কাদ্গ দাধিত 
হইলেও *ম্বাযত্ব-শাসন” পাইলাম মনে করিলে চলিবে না; কারণ তাহাতে, নখ 
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হইবে না। তাহা 9911-00570506 হইতে পারে কিন্তু তন্দবারা সুথ শান্তি 
বা শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা হইবে না) -ইযুরোপের বর্তমান বিপ্লবই তাহুর প্রকই 
প্রমাণ। অতএব দেখিতে হইবে যে পরিণামে স্খলাভই যদি স্বায়তু-শালনের 
চরম লক্ষ্য হয় তবে তাহ! কিরূপ হওয়া উচিত। 
প্রথমতঃ সুথের প্রকূতি বুঝিতে হইবে । আমরা স্থখ বলিতে অভীষ্টপ্রাধি 
এবং দুঃখ ব; অন্থথ বলতে ত'হার প্রাপ্তি থবা বিনাশ বুঝিয়া থাকি । কিন্ত 
এবূপ হইলে সুখ ও দুঃখের প্রকৃতিগত কোন প্রভেদই থাকে না, যাহ! থাকে 
তাহ! মাত্রাগত) এবং রুচি, অবস্থা, শিক্ষা, সঙ্গ প্রভৃতি কারণে একই স্তর বা 
অবস্থা [ভিন্ন ভিন্ন লোকের পক্ষে বিভিন্ন প্রকার--নথ বা ছুঃখকর হইয়া থাকে। 
“ইন্ত্রস্তাশুচিশৃকরন্ত চ সুথে হঃথে নাস্ত্যন্তরং | 
স্বেচ্ছাকল্পনয়া তয়োঃ খলু স্থৃধা বিষ্টা' চ কাম্যাশনং ॥ 
রস্ত। চাশুচি-শুকরী চ পরমপ্রেমাম্পদং মৃত্যুতঃ। 
ংত্রাসাহপি সমঃ স্বকর্ধমহভিশ্চান্তোন্ভভাবঃ সমঃ |” 
--শিহলন মিশ্র। 
অপিচ-.- 
তূঃ পর্য্স্কে। নিজভূজলতা| কন্দুকঃ খং বিতানং । 
দীপশ্ন্দ্রো বিরতিবনিতালবপঙ্ প্রমোদঃ | 
দিক্কান্তাভিঃ পবনচমরৈবীজ্যমানঃ সমস্তাৎ । 
ভিক্ষুঃ শেতে নৃণ ইব ভুবি ত্যক্ত সর্বম্পৃহাইপি ॥-_ভর্তুহরি। 
প্রত কথাই বটে। একের যাহাতে স্থখ, অন্তের তাহাতে অস্থখ--ইহা ত 
প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। তাহ যদি হইল তবে স্থুথ ও দুঃখ ছুইটী পৃথক সন্ত 
ব1 অনুভূতি বাযাহাই হউক নাকেনকে বলিবে? বস্ততঃ স্থথ ছুঃখের ভেদ 
কল্পনামূলক ব্যতীত কিছুই নছে। ভগবান্‌ অর্জুনকে বণিয়াছিলেন-- 
*মাত্রাম্পাশান্ব কোন্তের নীতোঞ্জ সুখছুঃখদাঃ | 
অর্জুন কি বুঝিগাছিলেন জানি না; মানবজাতি কিন্তু স্ষ্টির প্রারস্ত হইতেই 
ুঁনিয়! দেখিদ্া। ঠেকিফ়া আপসিতেছে-_অগ্তাপি শিথিল নাঁ। বুখিল না যে আধার 
যেখানে আলোর অন্তিত্বও সেইথানে--কেবল আলো! বা কেবল অস্ককার কোথা ৪ 
মিলিবে না; যে একটা পাইতে চাছে তাহাকে অপরটীকে একেবারে ছাড়িলে 
চলিবে ন। ছন্দের প্রভাব ঘুচিবে না, সুখশাস্তিও মিলিবে না। স্থখহঃখের 
সন্বক্ধে৪ একই কথা_অর্থাৎ সংসারে আমর! নুখ বলিয়া! বাছা চাহি ছঃখ তাহার 


পৌষ ও মাঘ স্বায়ত্ত-শাসন। ৩৮৯ 


চিরসঙ্গী। চন্দ্রে যেমন কলঙ্ক, কমলে যেমন কণ্টক, তেমনই পার্থিব বিষন্ন ভোগে 
যে সুখ তাহাতে ছুঃখের সংশ্রব অবশ্থস্তাবী। 

তবে কি পার্থিব উন্নতিলাভে-_ধনৈষ্বর্যা প্রতৃত্বপাপ্ডিত্য প্রভৃতির অর্জনে 
কোন সার্থকতা নাই? এ সংসার কি ভবে কন্মত্যাণী সন্নাসীর জন্ত নিক্িষ্ট? 
তা! কখনই হইতে পারে না । ছুঃখ ব্যতীত সুখ ঘেমন অসম্ভব, গৃহী ব্যতীত 
সন্গ্যাসীও তেম।ন । মনুনংহিতাঁয় কথিত হইয়াছে যে, যেমন মাতাকে আ-শ্রয় 
করিয়াই প্রাণিগণ বর্তমান থাকে, ত১মনই গাহস্থ্বোর আশ্রয়েই অপর 
তিনটা আশ্রম উৎপত্তি ও পরিণতি লাভ করে । ভগবান শ্রীপ্চ অজ্জুন্কে 
বলিতেছে ন-_ 

“শরীর্য'ত্রাপি চ তে ন প্রপিধোদ কম্মণঃ ॥৮ 

যখন ভৌতিক সংসারে পঞ্চভৃতময় দেহের আশ্রগে অবস্থিতি করিতেছ হইবে 
তখন কন্ধন পরিতাণগ কিরূপে সম্ভব ? বস্ততঃ এক্ষেত্রে সব অসম্ভব বিচারের 
'বসরই নাই; কারণ-- 

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকশ্মকৃৎ।” 
কর্ম করিতেই হইবে--ফথাসাধ্য বিদ্যাধনাদদি উপাজ্ভনে উদাসীন হইলে 
চলিত না, কারণ শরীরযাত্রা নর্বাহের জন্য এ সকল অ'ণশ্তক। আপনায় 
জন্ত যেন অপর সকলের জন্ঠও তেমনই আবশ্তক ; কারণ সংসার একজনের 
নহে। বিন্দু বিন্দু বাগ্ি লইয়াই মহাসমুদ্র; তাহার একটী আন্দোলিত হইলে 
অপর সকলও স্থির থাকিতে পারে না। স্থ*রাং সংদারীকে সংসারের হিতার্থে 
যথাসাধ্য কন্ধব করিতেই হইবে-_বিগাধনাদ্দি উপাজ্জনে এবং তাঙ্গার উপযুক্ত 
ব্যবহারে মাত্মণরহিতের বথাসধ্য চেষ্টা করিতে হইবে । করিতে হইবে সবই 
_-কর্তব্য বাঁলয়া, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া নহে) আচার করিতে হইবে 
জীবন ধারণের জন্ত-_জীবনধারণ আহার করিবার জন্ত নহে। অপিচ-- 
“কন্মণ্যেবাধিকারঞ্জে মা ফলেঘু কদাঁচন।» 

ধাঁ! কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম তাহা সুসম্পন্ন করিতে বথাসাধ্য চেষ্টা 
করিব--কাজ়মনোবাক্যে ক্তব্যপরারণ হুইব। কিন্তু প্রারন্ধ কর্মের সাফল্যে 
উল্লপিত অথব। বৈফল্যে বিমন! হইলে চলিবে না, তাহা হইতে সাংপারিক স্তুথ 
দুঃখের গণ্ভীর মধ্যেই চিনকাল থু'রয়া মরিতে হইবে-_ প্রকৃত সুখলাভ ঘটিয়! 
উঠিবে না । আঁভমানবশে আস'ক্তর উত্তেজনায় কর্মপরাণ হইলে স্ুখহুঃখের 
হম্বাতীত হইবার উপায় নাই। আম ইহা করিব, আমি অপরের প্রভু হইব 
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ইতা কারভ'বে মন্থু প্রাণিত হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হও না--দেখিবে সাংসারিক 
স্বথছুংখ তোমার ছায়া, স্পর্শ করিতে পারিবে না। কিন্তু এইরূপ নিরভি- 
মান ও অনাসক্ত হইমা কর্ম করা কি সম্ভব? পাধিব দৃষ্টান্ত হইতে এ 
প্রশ্নের উত্তর ভইবে “কখনই না; ফলের প্রতি স্থিবলক্ষা না থাকিলে 
কর্মের সুদম্পদন অসম্ভব । বটে-মামরা কি না প্রারন্ধ কর্তনের ফল 
প্রাপ্তিই জীবনের মুখ্য উদ্দেগ্ত ভাবিষ্ন। কর্থে প্রবৃত্ত হই, তাঁই অভিমান 
বা আদক্তি ব্যতিরেকেও যে সর্ব চন্দ্র ম্ুসম্পন্ন হইতে পারে এ ধারণ। 
আমাদের আসক্তিমলিন হৃদয়ে আদৌ উদ্দিত হয় না। কিন্কু জামরা যদি 
বিস্ৃত না! হইতাম যে এই অসীম ঘনরুঞ্চ কম্ম-যবনিকার অন্তরালে সেই 
সর্বকর্নিয়ন্তা অনাবিল আননের অক্ষম়ভাগ্ড হস্তে লইয়া আমাদেরই জন্ত 
অনস্তকাপ অপেক্ষা করিতেছেন, তাহ! হইলে কি এই দু'দিনের জন্য রচিত 
থেলাথরের ধুলামাটি “খোলাম কুচি লইয়া! আপনা ভূলিতে পারিতাম? কোন 
ব্যক্তির অহিফেন সেবনের অভ্যাপ বদ্ধমূল হইল যেমন লোকে বলে_"অমুক 
ব্যক্তিকে অহিফেনে খাইয়াছে,* আঁমাদ্দিগকেও তেমনই কর্ম্মাসক্তি ও ফলা- 
কাজ্ষায় গ্রাস করিয়াছে ; কোথায় আমরা কর্মের উপর প্রভৃত্ব করিব, না কর্মুই 
আমাদের প্রভু হইঘ্ বদিয়াছে। ভগবান্‌ বদ্ধ] দিলেন - "মা কর্ম্মফলহেতুভূহি 
আমরা ভাহ। না শুনিষ্না কর্মের কর্তৃত্ব ও তাহার সাফল্যবৈফল্যের দায়িত্ব এই 
ছুইটী গুরুভারই নিজের স্বপ্ধে তুলিয়া লইলাম--ফলে আপনাকে সামশাইতে 
পারিলাম না । 
“ভীমন্তাঁপি রূণে ভাঙ্গা! মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ 1৮ 
আমরাও জীবনসংগ্রামে বার বার হা'রমাছি, আনাদের৭ বনু ভ্রমপ্রমাদ 
হইয়াছে । মানুষ মাত্রেরই এপ পরাজয়, এবিধ ভ্রম হইয়া থাকে; 
স্থতরাং তাহাতে তমাদের দুঃখ লঙ্জ! ৭ নৈরাশ্টের কারণ নাই। কিন্ত 
আক্ষেপের বিষয় এই যে আমরা যতই হারিতেছি, যতই ভূল করিতেছি, 
তত ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা সেই চির-অপরিচিত চির-অন্রাস্তেরই 
আত্মজ। 
“অগির্যঘৈকে| ভূবনং প্রবিষ্টো 
রূপং বূপং প্রতিরূপো বস্ৃব। 
একভ্তথ সর্বস্ৃতাস্করাষ্মা 
রূপং রূপং প্রতিক্কপো বহিশ্চ ॥ 


পৌষ ও মীঘ স্বায়ভ-শাসন। ৩৮৩ 


বাঘুর্ণণৈকো ভূবনং প্রবিষ্টো 
পং রূপং প্রতিরূপো বভৃব। 
একস্তথা সর্বভূতান্তরাম্ম! 
বপং রূপং প্রতিরূপে! বহিশ্চ ॥ 
স্র্ধ্যো যথা সর্্বলোকন্ত চক্ষু 
নলিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহ্যদোষৈঃ 
একন্তথ! সর্বতৃতান্তরাম্মা 
নলিপাতে লোকছুঃখেন বাহাঃ 0৮ কঠোপনিষৎ। 
এ মারাত্মক ভ্রম পরিচ্কার করিতে হইবে, এ সর্বনাশী আত্মবিস্মৃতি বিশ্বৃত 
হইতে হইবে। কিন্ধু তাহা কিরুপে হইবে? কেন? রত্রীকর মরা মঝ। 
করিয়া বামকে পাইয়াছিল, আর মামরা এতকাল “স১? আর “অহং”” লইয়া 
আছি-এ দুটা! কি একদিন “ সাহহং' হইয়া যাইব না? যাইবে বৈকি! 
আমরাই ত জে'র করিস! এককে ছুইখানি করিয়া রাখিয়া'ছ ! 
পাঠক-পাঠিকা সম্ভবতঃ মনে করিতেছেন যে আমামপ্া আলোচ্য বিষয় পরি- 
তাগ করিনা মসম্বন্ধ প্রলাপে প্রবৃস্ত হইয়াছি; কিন্তু তাহা নহে । আমর! 
দেখাইলাম যে যদি স্ুুখলাভই স্বাযত্র-পাপন লাভর উদ্দোগ্ত হয় তবে কেবল 
দেশের শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনে 'তাহা হইবে না; কারণ ধনধান্তে সাংসারিক 
শ্রীবুদ্ধিতে য ন্মুখ তাহা স্বপ্রান্তভূতিবৎ অলীক | দেশের বা জাতির স্মখশাস্তি- 
প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বাক্তিমান্রেরই ্খশাস্তির ব্যবস্থা! ক্রণীয় -ব্যাষ্ট 
লইয়াই সমষ্টি। আর তাহা রাজবিধি বা সমাজবিধির স্থুপরিচালনে বা পরি- 
চালনে হইতে পারে না। কারন *“সর্বমাত্মবশং সুখম্”__স্থখ বাহিরের বস্তু নয়, 
অন্তরের । যে স্বায়ত্ত-শাসন আমরা চাহিতেছি তাহাতে কি আমার অন্তরের গ্লানি 
ঘুচাইমা দিতে পারিবে? কর্মের বশ্তুতাপাশ মুক্ত করিয়া কি আত্মবশে 
ফিরাইয়া। আনিতে পারিবে? যদি না পারে তবে এমন স্বাক়ত্ব-শাসনের কি 
প্রয়োজন? স্থান্থোন্নতি, শিল্পের প্রসার, ধনবৃদ্ছি প্রভৃতি দ্বারা ভার-বাসী সখী 
হইবে? তাঁরতবাপীর পুর্বপুরুষ কিন্তু এমন সুথকে সুখ বলির মানে নাই । 
তাই বলিতেছি ফুরোপীয় আদর্শ সর্বথ। অনুকরণীয় নছে। শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতি, দেশের স্থাস্থ্যসম্পদ্‌ বুদ্ধ করিবার পক্ষে যদি যুরোপ-প্রণীত বিধিই 
অনুকূল হুয় তবে তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু সেই উন্নতি অন্তবাযল 'য জীবনের চরম 
লক্ষ্য লুক্কাছ্িত আছে তাহা যাহাতে অন্তঃকরণে সর্বদা জাগরূক থাকে তাহারও 


৮৮৪ পন্থা । [ নবপর্ষযায়, ১৬২৪ 


সুব্যবস্থা কর।€ নতৃবা ফেব্ল সাদদান্ব-কালোয়, ধনী-দরিদ্রে, মরখপণ্ডিতে, 
বাঁবুতে চাষায় প্রচ্ডেদ আর বাডাইও নাঁ। যেখানে ভেদ, সেইথানেই বিরোধ) 
যেখানে বিরোধ সেইখানেই অশান্তি ; যেখান অশান্তি সেইখানেই অন্থখ। 

ভাই ভারতসস্তান! যদি দেশেব জন্ট, আত্মোন্নতির জন্য প্রাণ প্রক্ক*ই 
কাদিয়। থাকে তবে কেবল বিলাতী 3০11-0০৮7011০7(কে ধুতি চাদর বা 
পাগড়ী পাঁজাম! পরাইয়া শ্বায়ত্-শাসন করিয়া! লইলে চলিবে না; দেশের বা 
জেলার প্রতিত্ধি হইয়া শাসন-পরিষদ্দে বসিবার জন্য বাগ্র হইতছ কেন? 
এ পদের খোগ্যতা তোমার আছে কি? যাহার প্রতিনিধি হইয়া তুমি 
সংদারে আসিয়াছিলে দে চিরানুগ্রহপরাদ্ধণ প্রভুর কথা বিস্বৃত হইয়া! বে 
নিজেই প্রভূ সাজিয়া বপিয়'ছ। যাহা তোঁমার হস্তে গ্ঠাঁসস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল 
ভাহা আমার আমার করিয়া শান্তিময়ের সংসারে তুমি অ'শষ অনর্থ ঘটাইয়াছ। 
তুমি কর্তবাত্রষ্ট। তুষি বিশ্বাসঘাতক ! তুমি আবার প্রতিনিধির দায়িত্ব লঈতে 
চাঁহ ? তোমার অভিমান, তে মাব অহঙ্কার €তাথাকে বিশ্বমান বর ভ্রাতৃত্বসন্ধ 
অস্বীকার করাইয্জাছে। তুমি গৌরবর্ণ খলিয়া কৃষ্কবর্ণ মনুষাকে পণুতুগ্য বি'বচন! 
কর) তুমি ধনী বলিয়া দরিদ্রকে অবমাননার চক্ষে দেখ, তুমি বিদ্বান বলিয়া 
নিরক্ষরকে ঘ্বণ' কর, তুমি ব্রাহ্মণ 'বজিয়৷ চগ্ডালকে স্পর্শ করন । তুমি 'স' 
আর “অহং এর প্রভেদ বাভাইত্ডেই তৎপর ),_-তুঁমি যাইতেছ দুঃখের সাগর মন্থন 
করিয়া স্থখের অমৃত উত্তোগন করিতে ? তুমি জান কি ?- 

“একাবশী পর্বভৃতাস্তরাত্মা 
একং রূপং বছধা যঃ করোতি। 
তমাত্বস্থং যেহগ্রপত্াস্তি ধীরা 
স্তেষাং স্থথং শ্বাখতং নেতরেষাম্‌ ॥” 

এখনও সাবধান হও! অযথা বহবারস্তে লঘুক্রিয়ার জন্য এতাদৃশ ব্যস্ত হওয়! 
তোঁমার শোভ। পায় না। মূলমন্ত্র বিস্ৃত হইয়া উপকরণের আড়্বর দ্বারাই 
অতীষ্টলাত ₹ইবে ভাবিও না। এখনও উদ্বদ্ধ হও--অসত্যের আবরণ সবলে 
অপদারিত কর! ক্ষমতাঁয় না কুলায় একমনে সেই সর্বশক্তিমান্‌ সর্বাভীষ্ট 
গ্রদকে ডাক-- বল 

"-*অসতো ম! দদ্গময় তমসোমা জ্যোতিগর্ময় মৃঠ্োমযৃতজময় 1” 
শ্ীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ॥ 





৯৮ ৮18 দিএ বিশ রি 


বিশেষ নিবেদন । 


এতদ্দারা গ্রাহক মহোদয়গণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, কোন 
অনিবাধ্য কারণবশতঃ পন্থা” অফিস ৫ নং রামকিষণ দাস লেন 
হইতে ১৯ নং ঝামাপুকুব লেনে স্থানান্তরিত হইল । এখন হইতে 
মহাশয়গণ অনু গ্রহপূর্ববক টাকা কড়ি ও বিনিময়-পত্রাদি উক্ত ঠিকানায় 
পাঠাইয়া বাধিত করিবেন । 
কাধ্যাধাক্ষ__ 
পন্থা । 


শ্লীবৃত অবিনাশচন্দ্র দাস এম্‌ এ, £ব এল্‌ প্রণীত পুস্তকাবণা 
(নুতন উপন্যাস ) 
১ল! আশ্বিনে প্রকাশিত হইবে | 


অরণ্য-বাস। 


স্নন্দর বাধাই । প্রায় %৫০ প্রষ্ঠী । মুল্য পা সিকা। 
সফল জীবন-সংগ্র“মের অতি অপূর্বব চিএ । বাঙ্গাল৷ 
ভাষায় নৃতন ও অপূর্বব সামগ্রী । 
সকলেরই, বিশেষতঃ প্রত্যেক ছাত্র ও যুবকের পড়া উচিত । 
“সীতা” ( সচিত্র ) শন্দর বাঁধ'ই, মূল্য পাচ সিকা। 
€পলাশ-বন” ( উপন্যাস ) স্থন্দর বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা । 
“কুমারী” ( উপন্যান ) সুন্দর বাধাই মুল্য দুই টাকা । 
“গাথা” (কবিতা পুগ্তক ) মুল্য বার আনা । 
£100)6 ৬৪155807516” (01911) ) মুল্য পাঁচ পিক1। 
“সীতা” (স্কুলপাঠর )1/০, স্তকথা” ৪০১ “সাহিত্য- 
বোধ” (শিশুপাঠ্য ) সচিত্র /০ ; মোট আট আনা তিনখানি 
পুস্তক পাইবেন। 


সংস্কতপ্রেন ডিসজিটারা, 
৩০ নং কর্ণওয়ালিস টা, কলিকাত1। 





কগিকাতা, ১৯,ঝামাপুকুর লেন, 
গ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্াবিনোদ এম্‌-এ কর্তৃক প্রকাশিত । 
কলিকাত! ৩৪নং মেছুয়া বাজার স্টাট্‌, সেটকাফ. পিটিং উয়ার্কস্‌ হইতে 
প্রিন্টার-__শ্রীরুষ্ণজচৈতন্য দাস ছার! মুদ্দ্িত। 


অনেক জরের গুঁষধধ ত ব্যবহার করিলেন, বলিতে পারেন--কোন 'বিশেষ 
কিছু ফল পাইয়াছেন? আমাদের বিশেষ অন্তরোধ একবার আমাদের 
শিবন্ুধা ব্যবহার করুন। 
কে, এন্‌ সাঁধু এগ কোংর 


শিবস্যধ 


দর্ধবাবধ জ্বরের একমাত্র ব্য মাশুফল প্রদ মহৌষধ । 
ম্যালেরিয়া জরের মন ধন্বন্তরি। 
দুইদিন সেবনেই, জ্বর যৈরূপ হক 
না কেন, উপশম হইবে । অরাস্তে 
(কিছুদিন ব্যবহার করিলে আর 
টনিক ব্যবহার কারতে হয় না। 
ইহ (বিশুদ্ধ গাছ-গাছডায় প্রস্্রত। 
মূলা প্রতি শিশি আট আনা । 
প্রত রবিবারে গরীবর্দিগকে 
বিতরণ করা হয়-_ 
অফিস-_-৯ নং মদন চাটুজ্যের লেন, 


৮ 





কলিকাতা । 
নং ব ণ্ ফিল্টস লেন, কলিকাত | 
রে কার 2ম. ৭৬ জজঞিভেলর 


















পন্ভার বিচার মুল্যের দ্বারা হয় জা, এ গুণের হ্বারা ইহা 
স্থির হইতে পারে । সীলৈট শি অধিক মনে 
হইলেও বাস্তবিক অতি সুলভ / এ ডুখে যে কাজ কর! হায়, তাস 
শবন্র ধারাপ হয় না এবং বহুকাল স্থায়ী হয়, এ সন্বদ্ধে কাহারও 
সন্দেহ নাই । দেড় শত বৎসর ধরিগ্না 
“লেট চু৭” সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়। সর্বত্র 
সমাদৃত এবং ইহাহ হহার গুণের 
ধর্থার্থ পরিচায়ক ! 

ফটীলেট লাইম কোং লিমিটেড । 

ম্যানেজিং এজেন্টস্‌- 

মেসার্স কিলবরপ এগু কোং। 


